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বাল্যকাল হইতেই রামতনু লাহিড়ী মৃহাশয়ের নাম আমার নিকট 
সুপরিচিত। লাহিড়ী মহাশয় আমার পৃজ্যপাদ মাতা-ছ-্ব্গীয় হরচন্ত্র স্তায়রত্ব 
মহাশয়ের নিকট কিছুদিন বাড়ীতে পঁড়িয়াছিলেন।' কতদিন, এবং কোন 
সময়ে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার ফল এই 'হইয়াছিল যে,সেই' 
স্বল্পকাল মধ্যে আমার মাতামহ তাহার শিষ্যের এমন কিছু গুণ দেখিয়াছিলেন 
যাহাতে তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই; সর্ধদ! তীহার প্রশংসা করিতেন। 
এইরূপে শৈশব হইতেই আমার পিতা মাতার মুখে রামতন্থু লাহিড়ী মহাশয়ের 
প্রশংস! শুনিয়া আপিতেছি। উত্তরকালে বড় হইন্পা ও কলিকাতাতে আসিয়া 
যত লোককে দেখিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়(ছিলাম, তন্মধ্যে এই সাধু পুরুষ একজন। 
আমার প্রতি বিধাতার এই এক কৃপা যে আমি যত মানুষকে অন্তরের সহিত 
গ্রীতি ও শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, কোন না কোনও 
সুত্রে তাহাদের অধিকাংশকেই দেখিয়াছি । 

১৮৬৯ সালে যখন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হুইল, 
তখন যেমন চুকে লৌহকে টানে, তেমনি তিনি আম।কে টানিয়া লইলেন। 
আমাকে একেবারে আপনার লোক করিয়া ফেলিলেন। তদবধি তাহার 
পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সকলেই আমাকে আত্মীয় বলিয়া লইয়াছেন। 
ইহা৷ তাহাদের সদাশয়তার প্রমাণ । | 

তাহার শ্রাদ্ধবাসরে সমাগত ভদ্রলোকদিগের অনেকেই এই ইচ্ছা প্র্শ 
করিলেন যে তার একখানি জীবন-চরিত লিখিত হয়। তীহার পুন্র 
শরৎকুমারও আমাকে সে বিষয়ে অন্নরোধ করিলেন ।-.*গৃহে আসিয়া! ভাবিতে 
ভাবিতে তাহার একথানি জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছ। হইল। কিন্তু অগ্রে 
ভাবিয়াছিলাম বিশেষ ভাবে তীহার এঅন্ুরক্ত ব্যক্তিগণের জন্ত একখানি 
ক্ুদ্রাকার জীবন-চরিত লিখিব। বাহার! প্রকাশ্ত ভাবে কখনও কোনও 
লোকহিতকর কার্যে অগ্রণী হন নাই, বাহাদের গুণাবলী বনজাত কুসুমের 
স্তায় কেবলমাজ রুতিপয় হৃদয়কে আমোদিত করিয়াছে, ধাহাদের জীবন 
ব্যাপ্তিতে বড় না হইয়া কেবলমাত্র গভীরতাতেই বড় ছিল, তীাদের জীবন 
এই প্রকাতরই লিখিত হওয়া ভাল; কারণ সাধুতার রসাম্বা্দন অনুরাগী 
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মানুষই করে, অপরে সেরূপ করে না) যে কথ] শুনিয়া! বাঁ যে কাজ দেখিয়া 
একজন মুগ্ধ হয়, অপরের নিকট তাহা হয় ত পাগলামি মাত্র।' অতএব প্রথমে 
তদনুরাগী লোকদিগের জন্তই গিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্ত তৎপরে 
মনে হুইল, লাহিড়ী মহাশক্ের যৌবনের প্রথমোদামে রামমোহন রায়, 
ডেভিড হেয়ার, ও ডিরোজিও, নবৃবঙ্গের এই তিন দীক্ষাপ্ুরু তাহাদিগকে ' 
যে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবেই বঙ্গলমাজের সর্ববিধ উন্নতি 
ঘটয্লাছে) এবং সেই প্রভাব এই সুদূর সময় পর্যন্ত লক্ষিত হইতেছে । আবার 
সেই উন্নতির তের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, অগ্রসর হইয় অত্যগ্রসর দলের 
সঙ্গে মিশিয়াছেন, এরূপ ছুই একটা মাত্র মানুষ পাওয়া যায়? তন্মধ্যে লাহিড়ী 
মহাশর একজন। অতএব তীহার জীবন-চরিত ধলখিতে গেলে, বঙ্গদেশের 
আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়! লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ 
সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল। 

ইহার আর একটু কারণও আছে। আমার পূর্ববর্তী কোন কোনও লেখক, 
ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্্দলের প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন। 
তাঁহার! ইহাদ্িগকে নাস্তিক ও সমাজ-বিপ্রবেচ্ছু যথেচ্ছাচারী লোক 
বলিয়। ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ অমূলক অপবাদ আর হইতে পারে না। 

ডিরোজিওর ছাত্রবুন্দের মধ্যে যদি কেহ গুরুর সমগ্র-ভাব পাই! থাকেন, 
যদি কেহ চিরদিন গুরুকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া পূজা করিয়৷ থাকেন, 
তবে তাহা রামতনু লাহিড়ী । পাঠক ! এই গ্রন্থে দেখিবেন ঈশ্বরে তাহার 
কি বিমল ভক্তি ছিল। আমাদের গৃহে যখন তিনি বাস করিতেন, তখন সর্বদা 
দেখিতাম থে অতি প্রত্যুষে তিনি উঠিয়াছেন, এটা ওটী করিতেছেন, এবং 
গুন্‌ গুন স্বরে গাইতেছেন-_-“মন সদা! কর তাঁর সাধনাষ। আমার বিশ্বাপ, এই 
সাধনা তার নিরন্তর “চলিত । এই কি নান্তিক গুরুর নাস্তিক শিষ্য? 
অতএব প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা দেখাইয়া ইহাদিগকে অকারণ অপবাদ হইতে 
রক্ষা করাও আমার অন্তর উদ্দেন্ত। কিন্তু তাহার ফল চরমে যাহা দীড়াইয়াছে 
তাহা। সকলেই অনুভব করিবেন। স্থানে স্থানে বাহিরের কথা প্রকৃত বিষয় 
অপেকা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সন্তোষের কারণ এইমাত্র যে, 
বে সকল,মানুষ, যে সকল ঘটনা, ও যে সক্ণ অবস্থা লিজা গিয়াছে ও 
যাইতেছে, ভাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিত! রাখ! গেল, ভবিষ্যতে কাহা- 
রও কাজে, লার্গিতে পারে । তৎপরে গ্র্গক্রমে যে নটনা বা যে মাহুযের উল্লেখ 
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আবস্তক হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্বাতব্য বিষয় বথানাধ্য সংগ্রহ করিয়া! দিবার €চষ্1 
করিয়াছি। তাহাতে আমুসঙ্গিক কথার পরিমাণ বর্ধিত হইয়াছে। এজন্ত 
বহু অন্বেষণ ও বহুল গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছে । বিলম্বের ইহাও একটা কারণ। 
আমি ইহা নিজেই অনুভব করিতেছি বে এই প্রথম সংস্করণে অনেক ভ্রম 
প্রমাদ ও ক্রটা থাকিয়া গেল। যদ্দি জীবদ্দশায় দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার 
অবমর আসে, তবে সে সকল সংশোধন করা যাইবে । , 

মোটের উপর, এই সাধু পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া একটা 
উপদেশ সকলেই পাইবেন। এ সংসারে যে খেলে সে কাণ! কড়ি লইয়াও 
খেলে, যে ভাল হইতে চায়, ভাল থাকিতে চায়, তার অন্ত পথ সর্বদাই উনুক্ত 
এত দারিদ্র্য, এত সংগ্রার্ম, কয়জন লোকের জীবনে ঘটিয়াছে? ,এত পাপ 
প্রলোভনের মধ্যে কয়জন বাদ করিয়াছে? এত কুসঙ্গ কয়জন দেখিয়াছে ? 
অথচ সর্বত্র, সর্ধকালে ও দর্বাবস্থাতে এত ভাল কয্পজন থাকিতে পারিয়াছে ? 
তিনি কল দলের, সকল রঙ্গের, লোকের সহিত মিশিতেন; কিন্তু তাহাদের মত 
হইয়। মিশিতেন না। কন্তরী ঘেমন যে ঘরে থাকে সেই ঘরকে আমোদিত 
করে, তেমনি তিনি যে দলে মিশিতেন, যে ঘরে গিয়! বসিতেন, সেখানে এক 
প্রকার অনির্দেগ্ত অথচ হৃদয়-মনের পবিভ্রতা-বিধায়ক বায়ু প্রবাহিত হইত। 
তিনি ধেন মানুষকে ভাল করিয়া সেই সময়ের জন্য আপনার মত করিয়া 
লইতেন। অথচ তিনি নিজে তাহা বুঝিতে পারিতেন না। এই যে 
নিজের অজ্ঞাত প্রকৃতি-নিহিত সাধুতা, ইহাই তাহার চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ 
ছিল! ইহার মূল্য ভাষাতে কেব্যক্ত করিতে পারে? এই 'সাধুতার ছবি 
একবার, দেখিলে আর ভুলা যার না। রা়তন্থ লাহিড়ী মহাশরকে বাহারা, এক- 
বার দেখিয়াছেন, তীহারাও আর ভুলিতে পারিবেন ন! । এই গ্রন্থের অতি- 
বিক্তের মধো লাহিড়ী মহাশয়ের হুযোগা ছাত্র ফোন্পগৃরবাসী, শ্রীযুক্ত বাবু 
ক্ষেত্রমোহন বন্থু নহাশয়ের এক পত্র প্রকাশিত হইল । দেখিলে পাঠকগণ 
বুঝিতে পারিবে তিনি তাহার গুরুকে কি' ভাবে স্মরণ করিতেছেন । এইরূপে 
অনেকের স্থতিতে তিনি জাগরূক রহিয়াছেন এবং চিরদিন থাকিবেন। ইতি 


বালীগঞ্জী,'  " 
র্‌ [ শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী 


৯১ই ডিসেম্বর, ১৯৩। 


%তায় সৎস্করণের ভূমিকা । 
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রামতন্থ লাহিড়ীর জীবন-চরিত ও তদানীন্তন বঙ্গলমাজ নামক গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে পূর্বকাঁর কোন কোন ও বিষয় 
পরিত্যক্ত হইয়াছে ; আবার অনেক নৃতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম 

ংস্করণ বাহির হইলে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়৷ কতকগুলি 

্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সংস্করণে তাহার অনেকগুলি দুর 
করিবার চেষ্টা কর! গিয়াছে । তথাপি এ সংস্করণটা যে নির্দোষ হইল এমন 
মনে কর! যায় না । জীবিত কালের মধ্যে যদি তৃতীয় সংস্করণের সময় আসে, 
তবে বর্ণনীক্ বিষয়গুলি আরও নির্দোষ কর! যাইতে পারিবে । 

মনে এই একট! সম্তোষ রহিল যে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের কয়েক 
অধ্যায়ের আলোচা বিষয়ের কিয়দংশ রাখিয়া গেলাম ; এবং যে সকল মানুষ 
জন্মিয়। বঙ্গদেশকে লোকচক্ষে উন্নত করিয়াছেন তাহাদের জীবনের স্ুল স্থুল 
কথা রাখিয়। গেলাম। 

এই গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে অনেকে আমার সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষ 
ভাবে তাহাদ্দের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ না করির! সাধারণভাবে তাহাদের 
সকলকে ধন্যবাদ করিতেছি । তাহাদের সাহাধ্য বাতীত এরূপ কাধ্য আমার 
দ্বারা সম্পাদিত হইত না। ইতি » 


কলিকাত৷! ] 
১৩ই মার্চ, ১৯০৯ 





শ্রীশিবনাথ শান্জ্ী । 


টপ 


প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ 


কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, ও কৃষ্জনগরে 


লাহিড়ীদিগের বাঁস 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশ! ও 
কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


লাভিড়ী মহাশয়ের :কলিকাতা আগমন ও বিদ্যারস্ত। 
কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও প্রধান ব্যক্তিগণ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও 
হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের 
চন] 


ষন্ঠ পরিচ্ছেদ । 


রামতন্ু লাহিড়ীর যৌবন-নুহ্বদগণ বা নব্যবঙ্গের প্রথম , 


যুগের নেতৃবৃন্দ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ইংরাজীশিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল; ১৮৩৪ হইতে ১৮৪৫ থৃষ্টাব 
পর্য্যন্ত , 
শি, ২. অফ্টম পরিচ্ছেদ । 
বঙ্গে স্্রীশিক্ষার আয়োজন $ ১৮৪৬ হইতে :৮৫৩ খুষ্টাব 
গর্যযত্ত - | 


পৃষ্ঠা । 


১২২ 


২২--৪১ 


৪২__৭০ 


৭১--৯৫ 


৯৫ -৮১১৪ 


হ ১৯৪-৮১৪৮ 


১৪৮--১৭৫, 


৪ 


১৭৬স্ইঞণ 


19/০ 
নবম পরিচ্ছেত্। 


বিদ্যাসাগ্র-ষুগ ) সিপাহী-বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত) 
বঙ্গে নীলের হাঙ্গাম। ) রঙ্গালয়ের সুচন! 
দশ পরিচ্ছেদ । 
ব্রাঙ্গমমাজের নবোখান; ১৮৬* হইতে ১৮৭০ খৃষ্টা্ব 
পর্য্যস্ত 
একাদশ পরিচ্ছেদ । 
নবাবঙ্গের দ্বিতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হাঙ্গ ও হিন্দুধর্মের পুমরুখানের 
সুচনা; ১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যস্ত 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
লাহিড়ী মহাশয়ের শেষজীবন ; কৃষ্ণনগর বাস; পারি- 
বারিক হূর্ঘটনা-পুত্রকন্তার অকাল মৃত্যু ; ধৈর্য্য 
ও ভগবদ্ভবক্তি 


রি 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
কলিকাতা আগদন ) বন্ধগণমধ্যে যাপন? স্বর্গারো হণ 
পরিশিষ্ট 


অতিরিক্ত পত্র 
'মোক্ষ মূলর কত সমালোচনা 
নির্ঘণ্ট 


পৃষ্ঠ! । 


২*৭--২৪৬ 


২৪৬. ২৬৫ 


২৬৬ ৮৩৩৩ 


৩০০৮১ ৪ 


৩১৫-৩৫০ 


৩৫৯--৩৬৯ 


৩৬৯---৩৮৪ 


৩৮৬স৩৯৪ 
৩৯৩৯৬ 
৩৯৭ ৪০৮ 


১। 
নি 
৩। 
৪ 
৫। 
৬। 
ণ। 
৮ 
৯ 
১০ | 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
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১৯। 
২০। 
২১ 
২২। 
২৩ 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 


সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত । 

বাক্তিগণ 
দ্বারকানাথ লাহিড়ী 
ডেভিড হেয়ার 
রাজ। রামমোহন রার 
দ্বারকানাথ ঠাকুর 
রাধাকাস্ত দেব 
রামকমল সেন 
মতিলাল শীল 
হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও 
কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামগোপাল ঘোষ 
রসিক কৃষ্ণ মল্পিক 
শিবচন্দ্র দেব . 
হরচন্দ্র ঘোষ 
প্যারীটা্দ মিত্র 
রাধানাথ শিকদার 
তারাটাদ চক্রবর্তী 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অক্ষয়কুমার দত্ত 
রাজেন্দ্র দত্ত ('রাজ। বাবু) 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর 
হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত 
মাইকেল মধুহ্দন দত্ত 
ব্রজন্থন্দর মির 
রাসবিহারী মুখোপাধায়" 
কেঁশবচন্দ্র সেন 
দীনবন্ধু মিত্র 


১৯ 
৪৬ 
৫৯ 
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৬৮ 
৬৯ 
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২৩২ 
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২৯। 
৩০। 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 


৩৬। 


ব্যক্তিগণ 
বঙ্ছিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় . 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 
মহেন্দ্রলাল সরকার 
রাজনারায়ণ বন 
আনন্দমোহন বন্থ 
দুর্গামোহন দাস 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
মনোমোহন ঘোষ 


কালীচরণ ঘোষ 


২৮২ 
২৮৫ 
২৯০ 
৩১৫ 


৩২৪ 


৩৪০ 
৩৪৬ 


৩৭৩ 


১। 
২। 
ত। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭ 
৮। 


৯। 


১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮। 


১৯। 


১। 


৬ 


চিত্র সূচী। 


মহারাঁজ। স তীশচন্ত্র রারবাহাদবর ও'রামতগ্ন লাহিড়ী রর 
স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী |] 
মহারাজ! ক্ষিতীশচন্্র রায় বাহাছুর 

ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী 

স্বর্গীয় কান্তিকের চক্র রায় 

ডেভিড হেয়ার কও 

রাজ দিগম্বর মিত্র বাহাছুর, সি, এস, আই... 

রাজ রামমোহন রায় 

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর 

হেন্রী ভিভিস্তান ডিরোজিও 

রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

রামগোপাল ঘোষ এ 

শিবচন্দ্র দেব 

তারা্টাদ চক্রবর্তী 

মহুষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত 

স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্ত 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর » ন্‌ 
মহারাজ দ্যর যততীন্ত্রমে[হন ঠাকুর, কে, পি, এন্‌, আই 
মাইকেল 'ধুক্দন দত্ত 
স্বগীয়,কেশবচন্দ্র সেন, 
রায় দীনবন্ধু মিন বাহাছুর ... রঃ 


পৃষ্ঠা । 
প্রারস্ত 


১৩ 
১৭ 
২৩ 
৪৯ 
৫১ 
৫৯ 
৬৭ 
৮৭ 
১১৫ 
১১৯ 


১৩১ 


১৬৯ 


১৯৮ 


২০৮ 
২২৬ 
২৩২ 
২৬৬ 


২৭৮ 


8৮৩ 


পৃষ্ঠা। 
২৩। রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সি, আই, ই, এ এ 
২৪। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই ১ ২৯5 
২৫। স্বর্গীয় রাজনালায়ণ বস্থু ... রি ১০৩১৪ 
২৬। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বন্থ ... ফি ১,৩২৪ 
২৭. স্বর্গীয় যছুনাথ রায় বাহাছুর ... 2... 88 
২৮। রাজ! প্যারীমোহুন মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই ৩৫২ 
২৯। স্বর্গীয় ইন্দুমতী দেবী ... ্ ১০৩৬৩ 
৩০। ্র্গীয়া গঙ্গামণি দেবী, প্ী টা ১... ৩৬৫ 
৩১। নবকুমার লাহিড়ী ৫ ২০ ৩৬৬ 
৩২। কালীচরণ ঘোষ রঃ দঃ 
৩৩। স্বর্গীয় শ্তামাচরণ বিশ্বাস 1 
৩৭২ 


৩৪। ১, বিমলাচরণ বিশ্বাস ] 





স্বর্গীয় রামতন্ব লাহিড়ী 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 


কৃষ্ণনগর, কৃঞ্ণচনগরের রাজবংশ, ও কৃষ্ণনগরে 
লাহিড়ীদিগের বাস। 


যে লাহিড়ী পরিবার ক্ৃষ্ণনগরের মুখ উজ্জল করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ে 
কিছু বলিতে গেলে অগ্রে কৃষ্ণনগরের বিষয়ে কিছু বলিতে হয় ) আবার কষ্ণনগরের 
বিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই নদীয়ার রাজাদ্িগের বংশাবলী সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
হয়; কারণ তাহাদিগকে লইয়্াই কৃষ্ণনগর ; তাহারা ইহার প্রতিষ্ঠাকর্তী ; 
তাহারা ইহার গৌরব ?. তাহারাই ইহার শ্রীসমৃদ্ধির মূল। কৃষ্ণনগরের রাঁজ- 
বংশের সহিত লাহিড়ী বংশীয়গণের বহুকালের যোগ । লাহিড়ীবংশের 
ুর্বপুরুষগণ এই বংশের রাজগণের সাহায্যে ও তাঁহাদের আশ্রিত দেওয়ান- 
দ্িগের সংশ্রবেই কুষ্নগরে আসিয়াছিলেন। এতত্িন্ন ধ&ঁ বংশের অনেকে 
মধ্যে মধ্যে এই রাজপরিবারে উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কার্ধ্য 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তিভাজন রামতন্্ লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত শেষ 
তিন রাজার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। অতএব সর্বাগ্রে কষ্চনগরের রাজবংশের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে অগ্রসর হইতেছি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণনগর দক্ষিণবঙ্গের বাধ ছিল। এখনও 
কলিকাতার পরে কৃষ্ণনগর অপরাপর কতিপয় সমৃদ্ধিশালী, ও সভাতালোকসম্পন্ 
প্রধান নগরের মধ্যে একটা প্রথম-শ্রেণী-গণ্য নগর'। কলিকাতাতে যে কিছু 
নূতন আলোচন! উঠে, যে কিছু চিন্তা বা ভাব-তরঙ্গ উখিত হয়, তাহার আন্দো- 
লন ত্বরায় কষ্ণনগরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; &জন্ত কলিকাতার সহিত কৃষ্ণনগরের 
ঘনিষ্ঠ মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোঁগ জাছে। ভক্তিভাজন রামতন্গ লাহিড়ী মহা- 
শয় বঙ্গদেশের, যে নর যুগের হৃচনা ও বিকাশক্ষেত্রেপ্রাছুভূততি হইয়াছিলেন, 
সেই ক্ষেত্রের সম্গ্রতাব হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরের 
সামাজিক জীবনকে এক সঙ্গে দেখ! আবশ্ক। একারণেও কৃষ্ণনগর ও কৃ্ট- 


রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


নগরের রাজবংশের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত অগ্রে বলার প্রয়োজন | উক্ত ইতিবৃত্ত আমি 
যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণন করিব। কিন্তু তাহা হইলেও মহারাজ কৃষণচন্ত্র ও, 
রাজা শ্রীশচন্ত্র এই রাজঘ্বয়ের বিবরণ অপেক্ষাকৃত সবিস্তররূপে বর্ণন করিতে 
হইবে) কারণ ইহীান্! কৃষ্ণনগরের, শুধু কৃষ্ণনগরের কেন সমগ্র নদীয়ার, খ]ুতি 
প্রতিপত্তিলাভ বিষন্ন বিশেষরপে স্ত্হায়তা করিয়াছেন। 

নদীয়ার রান্নার এদেশে বহুকাল স্বপ্রসিদধ। আমরা বালককালে 
পঞ্জিকাতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়িতাম পরীশচন্্র নৃপতেরুক্তয়া” অর্থাৎ শ্রীশচন্ 
নৃপতির আজ্ঞা ক্রমে সংকলিত। অনুসন্ধান করিলেই শুনিতাম নদীয়ার রাজার! 
হিন্দুসমাজপতি, কুলধর্দের রক্ষক, ও গুণিগণের উৎসাহ দাতা । এই দেশীয় 
রাজগণ্ণ একসময়ে দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যখন সমগ্র 
দেশ যবন রাজাদিগের করকবলিত হইয়া মৃহমান হইতেছিল, তখন তাহারা 

" স্বীয় মস্তকে ঝড়বৃষ্টি সহিয়! দেশমধ্যে জ্ঞানী ও গুণীজনকে রক্ষা করিয়াছেন 
এবং শিল্প, সাহিত্য, কলাদির উৎসাহদান করিয়াছেন। যবনাধিকার কালে 
দেশীয় রাজ্গণ অনেক পরিমাণে সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাহাদের দেয় 
নির্ধারিত রাজস্ব দিলেই তাহারা স্বীয় অধিকার মধ্যে যণেচ্ছ বাস করিতে 
পারিতেন। ন্মত্বরাং তাহার। পাত্র মিত্র সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া! সুখেই বাস 
করিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে ইহাদের আশ্রয়ে বাস করিয়। 
নিরাপদে স্বীয় স্বীন্ব প্রতিভাকে বিকাশ করিবার অবসর পাইতেন। ইহার 
নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে । এখনও পুরাতন রাজধানী সকলের সন্ি- 
কটেই, বিষুপুরের সুগায়ক ও ক্ৃষ্ণনগরের স্থকারিকরদিগের স্তার়, শিল্প 
'সাহিত্যাদির ভথাবশেষ দৃষ্ট হইঢতছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ বিষয়ে মহাকীন্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। বন্ততঃ, বিক্রমাদিত্যের' রাজসভা না! থাকিলে যেমন আমর! 
কালিদাসের অপূর্ব্ব কীর্তি পাইতাম না, তেমনি গুগগ্রাহী...রুষ্চচন্দ্র রায়ের 
রাজসভা না থাকিলে ভারতচ্দ্রের অন্নদামঙ্গল পাইতাম না। 

১৬৮৬ শ্রীষ্টান্বের ২৩ ডিসেম্বর" দিবসে ইষ্ট ই্ডিয়। কোম্পানীর কা্ধ্যাধ্যক্ষ 
জব চার্ণক বাঙ্গালার স্থুবাদ্ধারের সহিত বিবাদ করিয়া, হুগলীর কুঠী পরিত্যাগ 
পূর্বক, ্রাহ্ষণী পরী সমভিব্যাহারে, হুগলীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত গঙ্গাতীরবর্তী 
স্ৃতানুটা নামক গ্রামে 'আসিয়া এক নিশ্ববৃক্ষতলে আপনর শিবির ও নৃতন 
কুগীর ভিত্তি স্থাপন করেন৷ তৎপরে চাক কিছু দিনের জন সেখান হইতেও 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 


তাড়িত হইয়া হিজলীর নিকটে গিয়া! কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন ? কিন্ত পুনরা 
১৬৯০ সালের আগ্টি মাসে ফিরিয়া আসিঙ্কা জুতানুটাতে কুঠী নির্মাণ করেন। 
ইহাই কালে মহানগরী কলিকাতারূপে পরিণত হইয়াছে । প্রথমে ইহা একটা 
বাণিজোর স্থানমাত্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইহা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 
রাজধানীরূপে নির্ণীত হয়। সেই সময় হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধিআরম্ত হয়; এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই ইহা ভারতের একা সর্ধাগ্রগণ্য নগরীরূপে পরিগণিত 
হইয়াছে। কলিকাতার অভ্যুদয়ের পুর্বে নবদ্ীপের রাজাদিগের র্রাজধানী 
কুষ্ণনগরই বঙ্গদেশের সর্ব প্রধান স্থান ছিল, এবং নদীয়! জেলা! সকল প্রকার 
সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎপত্তিস্থান ছিল। কুষ্ণনগরের রাজবংশ এই সকল 
সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎস-ম্বরূপ ছিলেন। যেমন একদিকে নবদীপবাসী 
পণ্ডিতগণ জ্ঞান-প্রভা-দ্বারা! দেশকে সমুজ্জল করিয়াছিলেন, এবং নবদ্বীপের 
সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়ান্ছিল, তেমনি নদীয়া জেলার লোকের সভ্যতা, , 
শিষ্টাচার, স্থুরসিকতা, শিল্প-কুশলতা, সাহিত্যান্গরাগ প্রসৃতির খ্যাতি সর্বত্র 
প্রচার হইয়াছিল। যে রাজবংশের আশ্রয়ে থাকিয়! নদীয়ার এই খ্যাতি প্রতি- 
পত্তি হইয়াছিল তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অগ্রে দিতেছি। 

উক্ত রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-_এরূপ জনশ্রুতি যে ১০৭৭ খ্রীটাবে 
বঙ্গেশ্বর আদ্িশূর কোনও যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্তকুজ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ 
ব্রান্ণ আনয়ন করেন। তট্রনারায়ণ তাহাদের মধ্যে একজন। এই 
ভষ্টনারায়ণ হইতে উনবিংশ পুরুষ পরে কাশীনাথ নামে একজন জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি তৃম্যধিকারী ও ধনবান ছিলেন। বিক্রমপুর ইহাদের 
আদিস্থান ছিল। কাশীনাথ সম্রাট আকৃবরের অধিকার কালে বাঙ্গালার, 
নবাবের দৌরাস্মো বিশ্রামপুর হইতে তাড়িত 'হন। পথে নবাবের সেনানী- 
কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। কাশীনাথের আসন্ন-গ্রসব। বিধ্ধা পরী আন্দুলিয়া 
নিবামী, বাগওয়ান পরগণার জমিদার, হরেক্ৃষ্ণ সমান্দারের ভবনে আশ্রয় প্রাপ্ত 
হন। জমাদ্ধারের ভবনে তাহার একটী পুক্ত সন্তান জন্মে। * তাহার নাম 
রামচন্্র রাখা হয়। নিঃসস্তান হরেকৃফ, তাহাকে স্থীক় পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, 
তাহাকে সমাদ্দার উপাধি প্রদান করেন। রামচন্ত্র সমাদ্দীরের চারিটা পুত্র 
তন্মধ্যে ভবানন্দই *ম্রসিদ্ধ। "এই ভবানন্, বিদ্রোহী যশোহররাজ 
গ্রতাপাদিত্যের দমনার্থে গ্রেরিত, সম্রাট জাহান্ধিরের দেনাপতি 'রাজা 
মানসিংহকে বিশেষ সাহাধ্য কল্পেন। তন্নিবন্ধন সম্রাট তাহার ,প্রতি এুসন্ন 


তত রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


হইয়া তাহাকে 'নব্ধীপ প্রভৃতি কয়েকটা ,পরগণার জমিদারী ও মজুমদার 
উপাধি প্রদান করেন। এই ভবানন্দ মজুমদার কৃঞ্চনগরের রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাকর্তা। ও | 
পূর্বে মাটিয়াত্রি নামক স্থানে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। কিন্ত 
ভবানন্দের পৌন্র বব বর্তমান ,কুষ্ণনগরে রাজধানীর পত্তন করেন। তখন 
প্স্থানে রেউই নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। প্রগ্রামে বহুসংখ্যক গোপ- 
'জাতীয় লোকের বাস ছিল। এসকল গোপ মহাসমারোহ পূর্বক কৃষ্ণের 
পুজা করিত বলিক্ব! রাঁঘবের পুত্র রুদ্র রাজধানীর নাম কষ্ণনগর রাখিলেন। 
তদবধি কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিল। তদবধি 
কৃজ্ঞনগরই এই রাজগণের বাসস্থান হইয়! রহিয়াছে । কেবল মধ্যে মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র একবার মহাঁরাষ্্ীয়দিগের উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া রুষ্চনগর পরিত্যাগ 
পূর্বক ইহার ছয় ক্রোশ দুরে, নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে, শিবনিবাস 
নামক এক নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। কুষ্ণ- 
চন্দ্রের পৌল্র ঈশ্বরচন্দ্র শিবনিবাস ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে অবস্থিত হন। 
সুতরাং রামতন্থু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে কৃষ্ণনগরই এঁ রাজবংশের 
রাজধানী ছিল! এক্ষণে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিধনিবান নাঁমক ষ্টেশন 
ধী শিবনিবাসের পরিচয় দিতেছে। 
ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতে ইহাদের জমিদারির উত্তরোত্তর 
উন্নতিই হইতে থাকে । অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ৮৪টা পরগণা এই রাজ্যের 
অন্তভূতি হয়। কবিবর ভারতচন্ত্র তাহার নিয়লিখিত বিবরণ দিয়াছেন £__ 
অধিকরি রাজার চৌরাশী পরগণা, * 
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণন ॥ 
রাজ্যের উত্তর সীম। মুরশিদাবাদ, 
পশ্চিমের সীম গঙ্গা ভাগিরথী খাদ । 
দক্ষিণে'র সীম। গ্জা-সাঁগরের ধার, 
পূব সীমা ধুল্ণপুর বড় গঞ্গা গার ॥ 
নদীয়ার রাজগণ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের, অধিকারী ছিলেন; বহু সংখ্যক 
পদ্দাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্ত রাখিতেন ; সর্বদা” দেশের অপরাপর 
রাজগণের সহিত যুদ্ধ রিগ্রহ্ে প্রবৃত্ত থাকিতেন ; এবং নামতঃ যবন রাজা- 
দিণের অধীনে থাকিয়া ও সর্ব বিষয়ে স্বাধীন রাজার স্টার বাস করিতেন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । € 


এই রাজবংশের রাজগণের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই* সমধিক প্রসিদু। 
রুদ্রের পুত্র রামজীবন ) রামজীবনের পুত্র রঘুরাম; রঘুরামের পুত্র কৃষণচন্ত্র। 
১৭১০ খ্রীষ্টাবে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয় । ইহার জীবদ্দশাতেই বঙ্গদেশ মুসলমান- 
রাজাদিগের হস্ত হইতে ইংরাঁজদিগের হস্তে নিপতিত হয় । এই কারণে ইহার 
জীবনবৃত্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা আবশ্তক বোধ হইতেছে । 

যখন রথুরামের দেহান্ত (১৭২৮ খরীষ্টাবে) য়, তখন কৃষ্ণঠন্দ্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ 
বৎসর মাত্র ছিল। কিন্ত এই স্বল্প বয়সেই কৃষ্ণচন্দ্রের কার্ধযকুশলতা ও স্বীয় অভীষ্ট 
সাধনে চাতুরীর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। এরূপ জনরব তাহার পিতা 
কোনও অনির্দেশ্ত কারণে তাহাকে উন্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া স্বীক্স 
ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তদনুসারে 
রামগোপাল নবাব সন্ধানে রাজ্যের অধিকার প্রার্থনা করেন।  রুষচনত্ 
নাকি এক অপুর্্ চাহুরী থেলিয়। স্বীয় সি বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া 
ছিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে ব্দেশের দক্ষিণ বিভাগে মহারাষট্ীয়দিগের উপদ্রব 
অত্যন্ত প্রবল হয়। দিল্লীর সম্রাট, মহারাষ্্পতি শিবজীকে শান্ত রাখিবার মানসে, 
তাহাকে দাক্ষিণাতোর কোন কোনও প্রদ্দেশের চৌথ অর্থাত উৎপন্ন শস্তের চারি- 
ভাগের এক ভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শিবজীর বৃত্যুর (১৬৮০ গ্রী) 
পরে একশতাব্বীর মধোই একদিকে মহাস্থ্ীয়দিগের অভ্যুর্থান অপরদিকে 
দিলীখ্বরের শক্তির অবনান হইল। অগ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে নাগপুরবাসী 
মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাদের প্রাপা চৌথ আদায়ের ছল করিয়া! দিল্লীর সম্রাটের অধি- 
কারভুক্ত ন্ানাস্থান আক্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের উপদ্রব বঙ্গদেশেও- 
ব্যাপ্ত হইল। এই'মহারাষ্ট্ীয় উপদ্রব বঙ্গদেশের ইতিহাসে বর্গার হাঙ্গাম! 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামাতে বঙ্গদেশে ধনী দরিদ্র সকলকেই 
ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিয়াছিল। ১৭৪গ্থরীষ্টাব্ে নবাব আপিবদী খা বাঙ্গালার 
নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তীহার সমস্থ হইতেই এই বর্গ হাঙ্গাম। আরম্ভ 
হয়। গঙ্গার পূর্বপারের স্থান সকলে সমৃদ্ধিশালী নগর অধিক ছিল না বলিয়া 
বর্গাগণ প্রথমে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। এজন্য পশ্চিম পারের অনেক 
লোক গঙ্গার পুর্বপ্লারে পলাইয়া আমে । অনেকে ফরাসভাঙ্গাতে ফরাস্দিগের 
আশ্রয়ে আসিয়া বাস করে। অনেকে কলিকাতাতে ইংরাজদের শরণাপন্ন হয়। 
এই সময়েই বদ্ধমানাধিপতি ভিলকঠাদের জননী পুত্রনহ গলাইয়্া মুলাযোড়ের 


৬ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


সন্নিহিত কউগাছি গ্রামে আসিয়া! বাস করেন । সেখানে রাজভবনের গড় 
এখনও বিদ্বামান। ক্রমে বর্গীরা পুর্বপারেগ পদার্পণ করিতে আরম্ভ করে। 
তখন কলিকাতার চারিদিকে "মারহাট্টা! ডিচ্” নামক পরিখা খনন করা হয়। 
সেই সময়ে নরদীয়াপতি কৃষ্ণচন্দ্র কোনও নিরাপদ স্থানে বাস করিবার অভি প্রায়ে 
কৃষ্ণনগরের ছয় ক্রোশ উত্তরে একটা স্থান মনোনীত করিয়া, সেখানে রাজধানী 
স্থাপন করেন; এবং তাহার জোষ্টপুত্র শিবচন্দের নামে তাহার নাম শিবনিবাঁস 
রাখেন। ত্র নগরকে তিনি রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির ও আত্মীয় কুটুখের বাস- 
ভবনে পূর্ণ করিয়াছিলেন । “শিবনিবাসের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণপুর নামক এক গ্রাম 
পত্তন করিয়। তথায় বহুসংখ্যক গোপজাতির বসতি করান । তাহার! রাজ সর- 
কারে নানাবিধ কার্য করিত। এক্ষণে তাহার কৃষ্ণপুরে গোড়ো বলিয়! খাত |” 
নগরের এক ক্রোশ পূর্ব উত্তরে ইচ্ছামতী নদীতীরে এক গঞ্জ স্থাপন করেন 
এবং তাহার নাম কৃষ্ণগঞ্জ রাখেন। এ গঞ্জের নিকটস্থ গ্রামও কৃষ্ণগঞ্জ 
বলিয়া খ্যাত। 
কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যকালে নবাব আলিবদ্দী খা পরলোক গমন 
করেন; এবং তাহার দৌহিত্র বিখ্যাত সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। সিরাজন্দৌল! স্খপ্রিক্ন তরলমতি অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক ছিলেন। 
তাহার রাজত্বকালে'তাহার বিবিধ অত্যাচারে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ 
উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন; এবং কিরূপে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়। যোগ্যতর 
কোনও ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে পারেন এই মন্ত্রণা করিতে লাগি- 
লেন। মুর্শিদাবাদবাসী জগংশেঠ নামক একজন ধনবান বাক্তির ভবনে এই 
১মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইতে লাগিল। এইরূপ জনশ্রুতি যে রাজ মহেন্দ্র, রাজা 
রাম নারায়ণ, রাজ! রাজবল্লভ, রাজ। কষ্ধদাস, মীরজাফম্প প্রভৃতি প্রথমে এই 
মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা আহত হইয়! কৃষ্ণচন্দ্র পরে আসিয়া 
তাহাতে 'যোগ দেন; এবং তীহারই পরামর্শ ক্রমে ইংরাজদ্দিগের সাহায্য 
প্রার্থনা করা স্থিরীকৃত হয়। €কোনও কোনও ইতিহাস লেখক এই কথার 
প্রতিবাদ করিয়াঁছেন। তাহারা বলেন কৃষ্ণচন্দ্র এই মন্ত্রণা সভার সহিত 
যোগ ছিল না। কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলী৯রিত- লেখক বলিয়াছেন ক্ৃষ্ণনগরের 
রাজবাটাতে এ প্রবাদ চলিত আছে, যে পলাঁশীর যুদ্রের পূর ক্লাইব সাহেব 
কক্চচন্রকৃত সাহায্যের প্রতিদানন্বরূপ তাহাকে পাঁচটি কামান উপহার দিয়া- 
ছিলেন। সে পাঁচটা কামান অন্যাপি কষ্চনগরের রাঁজবাটীতে বিদ্যমান আছে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । | গ 
নবাব সিরাজন্দৌল! নিহত হইলে আলিবদূর্ণ খার জামাতা মীরজাফর তীয় 
, সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় হইতে ইংরাজগণ বাঙ্গালার প্রকৃত 
শাসনকর্তা হইলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণচজ্জরের ছুঃখ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিল না। মীরজাফর 
অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় পুত্র মীরণকে রাজকীয়পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজে 
রাজকার্য্য হইতে অবস্থত হুইলেন। ১৭ ৬৩ খ্রষ্টাবে বজাঘাতে মীরণের মৃত্যু হইল ) 
এবং মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিম নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । ইংরাজ- 
দিগের সহিত মীরকাসিমের মনোবাদ ঘটে। তিনি ইংরাজদিগের রাজধানী হইত 
অপেক্ষাকৃত দূরে থাকিবার আশয়ে মুঙ্গেরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার 
পরে তিনি দেশের মধ্যে যে যে বড় লোককে ইংরাজদের বন্ধু মনে করিতেন, 
বা ইত্রাজদিগকে তুলিবার পক্ষে সহায় বলিয়৷ বিশ্বাস করিতেন, তাহাদিগকে 
ধরিয়া মুঙ্গেরের ছুর্গে বন্দী ও হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। তদনুসারে কৃষ্ণচন্দ্র 
ও তাহার জোষ্ পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের ছুর্গে কিছু দিন বন্দী করিয়া! রাখেন ? 
ইংরাজদিগের ভয়ে হঠাৎ মুঙ্গের ছাড়িয়া! পলায়ন করা আবশ্তক না৷ হইলে, 
মীরকাসিম বোধ হয় সপুত্র কৃষ্ণচন্্রকেও হত্যা করিতেন। কিন্তু ইংরাজের৷ 
আসিয়া! পড়াতে পিতাপুন্রে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাঁজগণ দিল্লীর সম্রাট সাঁহ্‌ আলমের নিকট বাঙ্গাল! 
বিহার ও উড়িস্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রাজস্বের 
উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। কিন্তু তাহাদের অনভিজ্ঞতাবশতঃ রাজস্ব 
সংক্রান্ত সমুদয় কাধ্য ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়া! গেল। কিজানি কিরূপ 
দাড়ায় এই ভয়ে জমিদারগণ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় স্বীয় বাকি প্রাপ্য আদায় 
করিয়া লইতে লাগিলেন। অনেক প্রজা নিঃস্ব হইয়া! গেল। ইহার উপরে 
১৭৬৮ ও ১৭৬৯ এই ছুই বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়! শস্তের সুন্পর্ণ ক্ষতি করিল। 
তাহার ফলম্বরূপ দেশে ভয়ানক মন্বস্তর উপস্থিত হইল। এরূপ দুর্ভিক্ষ এদেশে 
আর হয় নাই। ১২৭৬ বঙ্গাৰে ঘটিয়াছিল বলিয়৷ এই ছূর্ভিক্ষ “ছিয়াতুরে 
মন্বস্তর” নামে চিরদিন বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে? সেই ভয়ানক 
মহামারীর বিশেষ বর্ণনা এখানে দেওয়া নিশ্রেক়াজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে ১৭৭৯ সাঁলের-জানুস্বারী হইতে আগষ্ট পধ্যস্ত এই নয়মাসের মধ্যে 
সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় ক কোটি লোকের এবং কেবলমাত্র কলিকাতা নগরে 
১৫ই জুলাই হইতে ৯৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬০০৭ লোকের মৃত্যু হয়। এরূপ 
হৃদয়-বিদারক দৃশ্ত কেহ কখনও দেখে নাই। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, খানা 
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খন্দে, দলে দলে মানুষ মরিয়া! পড়িয়া! থাকিত ;. ফেলিবার লোক পাওয়া যাইত 
না। আশ্চর্যের বিষয় এই, নব-প্রতিঠঠিত ইংরাজরাজগণ এই মহামারী 
নিবারণের বিশেষ কোনও উপায় অবলম্বন করেন নাই । 

ইহার পরে ইংরাজ গবরণমেন্ট বঙ্গদেশকে নানা পরগণাতে ভাগ করিয়া 
জমিদারদিগের মহিত .রাজস্বের নৃতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই 
সময় কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্ো্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে জমিদারির নূতন বন্দোবস্ত 
করিয়া লন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব রাজা এক দাঁন পত্র লিখিক্বা শিবচন্দ্রকে সমুদয় 
জমিদারীর মালিক করেন। তৎপরে কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ পুর্বে অলকানন্দ 
নদীতীরে গঙ্গাবাস নামে এক স্ুরম্য ভবন নির্খমীণ করাইয়া তথায় বাস করেন। 
এই স্থানে ১৭৮২ গ্রীষ্টান্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার দেহাত্ত হয়। 

কৃষ্ণচন্দ্রের ছুই মহিধী ছিলেন। প্রথমার গর্ভে শিবচন্ত্র, ভৈরবচন্ত্র, হরচন্ত্র, 
মৃহেশচন্ত্র ও ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন ; কনিষ্ঠার গর্ভে শৃ- 
চন্দ্রের জন্ম হয়। শত্তৃচন্র পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাহার অপ্রিয় হইয়া- 
ছিলেন। শিবচন্ত্র রাজপন প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীয় জননীর সহিত হরধাম 
নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন। অপরেরা শিবনিবাসেই রহিলেন। এখনও 
শিবনিবাস ও হরধামে এই রাজবংশের শাখাঘয় বিদামান আছে। 

কৃষণচন্্র কার্যযক্ষম দৃঢ়চেতা অধ্যবদায়শীল লোক ছিলেন। তিনি 
যৌবনের প্রীরম্ত হইতেই যেরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তাহার 
অধিকার কালে রাজ্য মধ্যে যতপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল, এরূপ কোনও 
এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দেখ যাক্না। অথচ কোনও বিপদে তাহাকে 
'অন্তিভূত করিতে পারে নাই। অপীম প্রত্যুৎপন্ন-মতিতৃগুণে তিনি সমুদয় 
বিপজ্জাল কাটিয়া! বাহির হইতেন। চতুর্দিকে যখন বিপদ ঘিরিয়া আসিত 
তখনও তিনি পাত্রমিত্র-সতাসদ লইয়া আমোদ প্রমোদে কালযাপন 
ফরিতেন। গুণগ্রাহিতা ও গুণিগণের উৎসাহদান কার্যে ইনি বিক্রমা- 
দিত্যের অনুসরণ করিম্বাছিলেন। ইহার রাজসভা স্পপ্তিত, স্থৃকবি, 
সুাঁয়ক ও সুরসিকগণে পূর্ণ ছিল। ইইধ্রই অধিকার কালে নবনদ্বীপে হরিরাম 
'তর্কসিদ্ধান্ত, কষ্নন্দ বাচম্পতি প্রভৃতি, গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ সুকবি 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি, ত্রিবেশীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি, 
শাস্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী প্রস্থৃতি, সুপঞ্ডিতগণ বশ:-প্রভাতে বঙ্গদেশকে 
সমূজ্জল* করিতেছিলেন। রাজা ইহাদের অনেককে ,বৃত্তি ও নিষর ভূমি- 
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দান করির। গিয়াছেন। ইহার রাজসভাতে কবিবর ভারতচগ্র রায় গুণাঁ- 
কর বিরাজিত ছিলেন। 

ভারতচন্ত্র ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানান্তর্গত পেঁড়া- 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যে সংস্কত ও পারশ্ত ভাষা শিক্ষা পূর্বক, 
নানাদেশ পরিভ্রমণানন্তর, অবশেষে ফরাসভুঙ্সাতে ফরামি রাজোর দেওয়ান 
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে আমির! প্রতিষ্ঠিত হন। কৃষ্ণচন্্র বিষয় কর্ন 
উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ফর!সডাঙ্গাতে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আসিতেন" 
সেখানে তীহার সহিত ভারতের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণচন্ত্র তাহার গুণে আকৃষ্ট 
হইয়া! তাহাঁকে সঙ্গে করিয়া! কৃষ্নগরে লইয়া যান। এখানে রাঞ্জীদেশে তিনি 
“অন্নদীমঙ্গল” রচনা! করেন। "এতণ্ডিন্ন হাঁলিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারবট্র- 
গ্রাম-বাসী বৈঠজাতীর কবি স্ুপ্রসিদ্ধ বাম প্রসাদ সেনও এই সময়ে প্রাদ্ভূতি 
হন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ না হইয়াও তীহার্‌ সাহাযা লাভে বঞ্চিত হন. 
নাই। এই সময়েই গোপালভীঁড় প্রস্থৃতি বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা ও স্থরসিকগণ 
কষ্টচন্দ্রের সাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, 
যে বঙ্গদেশ যে আজিও ভারত সাত্রাজের মধ্যে বিদ্য!, বুদ্ধি, স্ুুরসিকতা! 
প্রস্থতির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভ! তাহার 
পত্তন-ভূমিশ্বরূপ ছিল। 

কিন্তু কুষ্চচন্্র প্রভৃতশক্তিশালী হইয়াও ধর্ম বাসমাজ সংস্কারের প্রতি 
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এমন কি ধে প্রাচীন কুরীতি-জালে দেশ আবদ্ধ ছিল, 
সে জালকে তিনি আরও দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন! এক্ধ্‌প জনশ্রুতি 
আছে যে রাজা রাজবললভ স্বীয় স্বল্নবয়স্কা৷ তনয়ার বৈধব্য-ছুঃখ দর্শনে কাতন্ন 
হইয়া দেশ মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রবর্তিত করিবার প্রস়ামু পাইয়াছিলেন। 
কেবল কৃষ্ণচন্দ্ের গুপ্ত প্রতিকুলতাচরণবশত£ই তিনি সে সংস্কার ষাধনে কৃতকার্য 
হইতে পারেন নাই। স্মার্ত ভটাচার্ধ্যের যে সকল ধিধি ব্যবস্থার ভারে প্রাচীন 
বন্গসমাজ বহুদিন ক্লেশ পাইতেছিল, কুষ্ণচন্্র সেই ভার লযু না করিয়া 
বরং ছূর্ধহ করিয়াছিলেন। এরপ শুনিষ্তে পাওয়া যায় তিনিই যশোহর জেলাস্থ 
পিরালী ব্রাহ্মণদ্দিগের উপবীত্ গ্রহণাঁধিকার রহিত করিয়া তাহাদিগকে 
জাত্যংশে অতি হীন্্রিষ্া ফেলেন; এবং এ প্রদেশের বৈদ্ধগণের উপবীত 
ধারণ নিষেধ করেন। এ জনশ্রুতি কতদুর সত্য তাহা৷ বলিতে পারি না । 


রাজ। কুষ্চচন্দ্ে পরে রাজা শিবচন্দ্র, (১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ পর্যন্ত) 
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তৎপরে রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র, € ১৭৮৮ হইতে ১৮০২ পর্ধান্ত ) নদীয়ার রাজসিংহা- 
সনে আসীন হন। শিবচন্দ্র অতিশয় ধর্মনি্, উদার, ও স্বজন-পোঁষক 
ছিলেন। রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র অমিতব্যয়ী ও উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। তিনি অকারণ অনেক অর্থের অপব্যয় করিতেন । একবার 
একটা বানরের বিবাহ দিয়া লক্ষাধিক টাকা উড়াইয়াছিলেন। তীহার 
সময় হইতেই বাকী খাজনার জন্য জমিদারী বিক্রয় হইতে আরম্ত হয়। 
স্াাজন্ব আদায়ের স্ববাবস্থা বিধান, কৃষিকার্ষোর উন্নতি সাধন, ও ভুর্ভিক্ষাশঙ্কা 
নিবারণাদদির অভিপ্রায়, ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাছুর এতদেশীর 
জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য বাষিক দেয় রাজন্ব নির্ধারণ করেন। 
কথ। গাকে ষে বিলাতের কর্তৃপক্ষের অভিমত হইলে এই বন্দৌবস্তই 
চিরস্থায়ী হইবে। তদন্ুসারে ১৭৯৩ সালে সেই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়। 
প্রথমে দশ বংসরের জন্য হইয়াছিল বলিয়া অগ্ঠাপি ইহা দশশাঁলা বন্দোবস্ত 
নামে প্রসিদ্ধ । এই দশশাল! বন্দোবস্তের প্রচলন হইতেই বঙ্গদেশের অনেক 
জমিদারের জমিদারি হ্রাস হইতে লাগিল। মুলমান নবাঁবদিগের সময়ে 
বদ্দিও ভূম্যধিকারিগণ বাকি থাঁজনার জন্য সময়ে সময়ে কারারদ্ধ ও 
নিগৃহীত হইতেন, তথাপি .তাহাদের জমিদারী অক্ষুপ্ন থাকিত। সময়ে সময়ে 
নবাবের কৃপাকটাক্ষ পড়িলে নিষ্কৃতি লাভও করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংরাজগণ 
একদিকে যেমন ভূম্যধিকারিগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, 
অপরদিকে তেমনি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজন্ব না দিলে জমিদারি নিলামে 
চড়াইবার নিয়ম প্রবর্তিত করিলেন । এই নিলামের কিন্তীর প্রভাবে অনেকের 
জমিদারী হস্তাপ্তর হুইয়৷ যাইতে লাগিল। তাই কৃষ্ণচন্দ্র সময় যে নদীয়া 
রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্ত্রের সময় হইতে তাহা! নিলামে 
চড়িতে লাগিল ,ও ক্ষয় প্রা হইতে থাকিল। 

ঈশ্বরচন্ত্রের পর গিরীশচন্ত্র রাজা হন। (১৮০২ হইতে ১৮৪১ পর্য্স্ত )। 
গিরীশচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হইমা রাজকাধ্যে মনোনিবেশ না করিয়া! 
ধর্মানুষ্ঠানের আড়ন্বরে প্রভৃত অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ কুরেন। পূর্বে 
উল্লেখ করা গিয়াছে কৃষ্ণচন্দ্রের সমস ৮৪ পরগণা নদীয়। রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল; গিরীশচন্দ্রের সময়ে তাহা ৫1%*- খানি পরগণা ও 
কতকগুলি নিষ্র গ্রামে দীড়াইল। এই রাজার সময়ে ইহাদের 
আমিবারীর মারভূত প্রসিদ্ধ উতড়া পরগণা নিলাম হুইয়! বাক়। এই 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১১ 


দারুণ ছর্ঘটনার পর গিরীশচন্ত্র একজন তান্ত্রিক ব্রঙ্মচারীর প্ররোচনা 
নিতান্ত সুরাসক্ত ও অমিতবায়ী হইয়া পড়েন? গ্িরীশচন্ত্র নিঃসস্তান 
হওয়াতে একটা দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ও তাহার নাম শ্রীশচন্ত্র রাখেন। 
এই দত্তক পুত্রকে জমিদারীর ভার দিয়! ১৮৪১ থ্রীষ্টাবধে গিরীশচন্দ্র লোকাস্তরিত 
হন। পূর্বপুরুষদিগের স্তায় এই রাজাও গুণিগণের উৎসৃহিদাতা, কাব্যরসা- 
মোদী ও সঙ্গীতাদির অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার অধিকার কালে, দিল্লীর প্রসিদ্ধ 
গায়ক কায়েম খা! ও তীহার তিন স্থবিখ্যাত পুত্র মিয়া! খা, হম্ম, খা ও দেলাওর 
থা অসিয়! কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহাদের আগমনে কৃষ্ণনগরে সঙ্গীত 
বিদ্ভার চর্চা বিশেষরূণে প্রবল হইয়াছিল। যুবরাজ শ্রীশচন্্র ইহাদেরই 
নিকটে গীতবাদ্য শিখিয়াছিলে । 

শ্রীশচন্ত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয় কাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি 
নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। তংপরে নদীয়া! জেলাস্থ অনেক , 
ভদ্রলৌককে সমবেত করিয়া রাজবাটাতে এক সাধারণ হিতকরী সভা স্থাপন 
করিলেন ? এবং স্বপ্ং তাহার সভাপতি হইস় কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
এই সভার সাহায্যে রাঁজ।৷ একটা মহছুপকার সাধন করিম্বাছিলেন। যে সকল 
ব্যক্তির নিষ্ধর ভূমি বাজাপ্ত হইয়াছিন, ভূম্যধিকারিদিগের দ্বারা আবেদন 
করাইয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিতে গবর্ণমেন্টকে বাধ্য করিয়াছিলেন । ভূম্যবি- 
কারিগণের এই মহছুপকার সাধন করিয়াই শ্রীশচন্ত্র নিরস্ত হন নাই। দেশের 
ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতিকর বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি 
প্রথমতঃ পণ্ডিতগণের সহিত স্থৃতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়। শাস্ত্রীয় 
বিধির দ্বারা বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয্লাসী' হন। এক্প, 
গুনিতে পাওয়া বায়, 'নবদীপের পণ্ডিতগণের প্রতিবন্ধকতা, নিবন্ধনই সম্পূর্ণ 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 

দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার বিষন্কেও প্রীশচন্ত্র বিশেষ উৎসাহী হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৪৫ শ্রীষ্টাব্বে, গবর্ণর জেনেরল স্পার হেনরি হার্ডিগ্র বাহারের 
অধিকারকালে,. কৃষ্ণনগর কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, শশচন্, পুর্ব পুরুষের, 
রা লভবন পূর্বক, স্বীয় পুত্রকে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি করিয়া দিয্লাছিলেন) 

বং নিজে কৰেজ কাপর সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাঁজবাটীতে একটা ব্রাঙ্গ সমাজ স্থাপন করেন ' এবং 

তাহারই প্রার্থনান্সারে ভক্তিভাঁজন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় হাজারিক'ল 


৯২ | রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ। 


নামক একজন প্রচারককে সমাজের আচার্য্যের কার্য করিবার জন্ত প্রেরণ 
.করেন। এক্ব্‌প শুনিতে পাওয়া যায় বে একজন বেদস্ত ব্রাহ্মণ না পাঠাইয়! 
হাঁজারিলাঁলকে প্রেরণ করাতে রাজ। ছুঃখিত হইন়্া রাঁজবাটা হইতে ব্রাঙ্গ 
সমাজকে স্থানান্তরিত করেন। 

ইহার কিঞ্চিংপরে কলিকাঁতার অনুকরণে কৃষ্চনগরে মিশনারিদিগের 
বিরদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই সময়ে শ্রীশচন্ত্র নিজতবনে একটা 
সবৈতনিক ইংরাজী বিগ্াঁলয় স্থাপন করিয়! বালকদিগকে শিক্ষা দিতে 
আরম্ত করেন। 

শ্রীশচন্ত্রের জীবনের অবসাঁনকাল যেরূপ হইল তাহা! অতীব শোচনীয়। 
ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক তাহা এইরূপে* বর্ণন করিয়াছেন। “রাজা 
বাল্যাবস্থা হইতে পৈত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, নিজের ও স্বদেশের হিত 
বিধান ও মঙ্গলসাধনে সতত রত ছিলেন। তাহার পর কলিকা'তাবাসী 
কতিপয় মধুরভাষী ধনশালী ব্যক্তির স্ুধাচ্ছাদিত বিষপুরিত সংসর্গে তাহার 
আন্তরিক ও বাহিক ভাবের বিস্তর বিপর্ধ্যয় হইতে লাগিল। তাঁহার 
বিষয় কার্যে মনোনিবেশ কর! অতি ক্রেশকর জ্ঞান হইতে লাগিল; এবং 
সুহ্দ্বর্গের সুহৃদ্বাকা কর্ণকুহরে কণ্টকবৎ বোধ হইয়া উঠিল। আহার, 
বিহার, শন়্ন, সকলই নিক্ম-বহিভূতি হইতে আরস্ত হইল) দিবানিশি 
কেবল মদিরাপানে ও গতবাগ্ের আমোদে কালাতিপাঁত করিতে লাগিলেন। 
ছুই বৎসর মধ্যে তাঁহার মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া উঠিল এবং শরীর অবসন্ন 
হইয়। আসিল। অবশেষে ১২৬৩ বাং (ইংরাজী ১৮৫৭) অবের অগ্রহায়ণ 
ম্লাসের একবিংশ দিবসে ৩৮ বৎসর বসে কালিগ্রাসে পতিত হইলেন ।” 

শ্রীশচন্ত্র লোকান্তরিত হইলে রাজা সতীশ চন্দ্র তাহার পদে প্রতিষ্িত 
হইলেন। তখন তাহার বয়ংক্রম বিংশতি বৎপর। এই রাজার সময়ে 
বর্ণনীয় বিষয় অধিক কিছুই নাই। ইনি বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হইয়াই বিষয় কার্যে 
অবহেলা পূর্বে কেবল কুসঙ্গীদের সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণে কালযাঁপন করিতে 
লাগিলেন। গিরীশ চন্দ্রের ন্যায় আয়ত্রয়ের প্রতি ইহারও দৃষ্টি ছিল না। 

ইনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ অক্টোবর দিবসে গুরুতর স্রাপান নিবন্ধন উৎকট 
পীড়াগ্রস্ত হয়! মণ্ডরি পাহাড়ে গতা্থু হন৷, 

সতীশ চন্দ্র বিলাতী ..সভ্যতা। ও বিলাতী রীতি নীতির অতিশয় পক্ষপাতী 
ছিলেন; এবং মধো মধ্যে এদেশীয় ও ইংরাজ ভদ্রলোকদিগরে রাজবাঁটীতে 





মহারাজা ন্দিতাশ চন্দ্র প্রায় বাহাদুর । 


১ প্রষ্ঠী ॥ 
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নিমন্ত্রণ করিয়া! এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেন । এই কারণে তাহার 
দেহাস্ত হইলে কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ লব সাহেব বলিয়া- 
ছিলেন__“এখাঁনকার ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহারাজা গ্রন্থিস্বরূপ 
ছিলেন, তাঁহার অভাবে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে; এবং অচিরাৎ আর কেহ 
যে এরূপ গ্রন্থিস্বরূপ হইবেন তাহারও প্রত্যাশা! নাই। 

সতীশ চন্দ্রের পত্রী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন তাহার নাম ক্ষিতীশ 
চন্দ্র রাখা হয়। ইনিই এক্ষণে নদীক্ষার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন । ইনি 
বিদ্যা! বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার জন্য সর্বজন-প্রশংসিত । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে যেমন একদিকে নদীয়ার রাঁজগণের রাজশক্তি 
হাস পাইতে লাগিল, তেমনি অপর দিকে, ইংরাজ-রাজ্য স্থাপন ও বিষয় বাঁণিঙ্গয 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি মধ্যবিত্ত ভ্রপরিবার কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠ লাভ 
করিয়া! অগ্রগণা হইয়া উঠিলেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে লাহিড়ীগণ 
প্রধানরূণে উল্লেখ-যোগ্য ; কারণ তাহাদের যশঃপ্রভ। ত্বরার় দেশ মধ্যে ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়িল। কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী বংশের আগমন সম্বন্ধে আদি তত্ব সম্পূর্ণরূপে 
নির্ধারণ করা কঠিন। এইমাল্স জানিতে পারা যায, যে এই বংশের পূর্ব পুরুষ- 
গণ বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ রাজদাহী পরগণার কোনও স্থানে বাস করিতেন। 
সেখান হইতে বোধ হয় বিবাহ-হুত্রে ক্ুষ্ণনগরে আগমন করেন। ক্ষিতীশ- 
ংশাবলী-চরিত-লেখক দেওয়ান কান্তিকের চক্র রায় মহাশয় স্বলিখিত 
আত্ম-জীবনচরিতে লিখিক্মাছেন £_-“ভবানন্দের প্রপৌত্র রাজা রুদ্রের 
সময় হইতে কদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত আমার অতি- 
বৃদ্ধ প্রপিতামহ যগীদাস চক্রবর্তী ও তীঁহার পুত্র রাম 'রাম চক্রবর্তী 
দেওয়ানী পদে নিষুক্ত ছিলেন, এইবূপ বোধ হয়। আমাদের কুলশান্সে 
ষেষেস্থানে যগ্ঠীদান চক্রবর্তী ও রাম রাম চক্রবর্তীর নামের উল্লেখ আছে, 
তাহারা দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয্াছেন।” অতএব দেখা যায় যে বহু পুর্ব 
হইতে এই রায়বংশীক্লগণ বহুপুরুষ ধরিয়া বুষ্খনগরের রাজসংদারে দেওয়ানী 
পদে প্রতিষ্ঠিত-ছিলেন। পদে, সন্রমে ও কুলমর্যাদাতে ইহার! বঙ্গদেশে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। এমন কি যৃতীদাপ চক্রবর্তী বারেন্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক 
নৃতন দল স্থাপন "নরেন; সে জন্য ইহার। মতকর্তীর বংশ বলিয়৷ বারেন্্র 
দলের মধ্যে সন্মানিত। কুল-মর্যাদা-সম্পন্ন দেওয়ানগণ স্বীয় স্বীয় ছুহিতার 
বিবাহ দিবার জন্ত সময়ে সমগ্নে কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের দ্বারা নাটোরের 


১৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


জাকে অন্থুরোধ করিয়া, তাহাদের সাহাযো, বরেন্্রভূমি হইতে কুলীন- 
ধিগকে আনাইয়া নদীয়ার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিত্তেন। অনুমান করি 
এইরূপে লাহিড়ী, খাঁ, সান্নশল প্রতি প্রসিন্ধ বারেন্্র শ্রেণীর কুলীন ত্রাঙ্মণগণ 

কৃষ্ণনগরের সন্গিধাঁনে আসিয়া বাস করিয়াছেন । 
লাহিড়ী বংশে পূর্ব পুকুষদিগের মধ্যে কে সর্বপ্রথমে দেওয়ানবংশে 
বিবাহ্‌ করিয়া নদীয়া জেলাতে আঁসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহা বপ্পতে পারি 
না। অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি তাহা এই, পূর্বে এইবংশের পূর্বপুরুষগণ 
দেওয়ানদিগের সহিত মাটিয়ারিতে বাম করিতেন । সেখান হইতে কৃষ্ণনগরে 
আসেন। রামতন্থ বাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামহরি লাহিড়ী কষ্চনগরে আসিয়া 
স্থায়ীরূপে বাস করেন। রামহরির ছুই পুল্র রামকিস্কর ও রামগোবিন্দ। রাঁম- 
কিন্কর বয়সে জোন্ঠ এবং বুদ্ধিমত্তা গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে রাজসরকারে 
. মুন্সীর কাজ প্রাপ্ত হন। রামকিস্কর অপুত্রক, তিনি ক্ষেমস্কর নামে একজনকে 
দত্তক :গ্রহণ করিয়াছিলেন। বামগোবিন্দের পঞ্চ পুক্র। কিস্কর উপার্জক ও 
অপুভ্রক, গোবিন্ন বহু কুটুপ্ভারে পীড়িত; এরূপ স্থলে হিন্দু একাননহূক্ত 
পরিবারে সচরাচর যাহা! ঘটিয়া গাকে, তাহাই ঘটিল। কিস্কর 'ও গোবিন্দকে 
পৃথক হইতে হইল। কিন্করু নিজ সহোদরের প্রন্কৃতি জানিতেন। তিনি অধি- 
কাংশ বিষয় সম্পন্তি একদিকে ও শালগ্রাম শিল! এবং দেবসেবার্থ রক্ষিত সামান্ত 
পৈতৃক ভূসম্পন্তি অপরদিকে রাখিয়। গোবিন্দকে যথা ইচ্ছা! মনে*নীত করিতে 
বলিলেন । গোবিন্দ শালগ্রাম শিলা লইয়া পৃথক হইলেন; এবং ঘোর 
দারিদ্র্যে বাস করিতে লাগিলেন । গোবিন্দ বে ধান্মিক তাঁতে শ্রেষ্ট ও সর্বব- 
স্বনপূজিত ছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ আছে। কবিবর ভারতৃচন্্ তাহার 
প্রণীত অননদামঙগল গ্রন্থে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজসভাঁর যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তন্মধ্যে রাজার 'ীরিষদবর্গের মধ্যে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 

কিন্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুন্দী প্রধান । 

তাঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান ॥ 
কবিবর গৌবিন্দের নাম উল্লেখ ,করিতে গিয়! তাহাকে গুণবান আখ্য! 
দিয়াছেন । ইহাতেই প্রমাণ তিনি সে সময়ে ধার্লিকতাঁর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
গোবিন্দের পঞ্চ পুত্রের মধো দ্বিতীয়ের নাম ক্াঈীক্লান্ত।  কাশীকান্ত 
কিছুকাল দিনাজপুরের রাজার অধীনে কর্ণ করিয়াছিলেন । তিনি অতি 
রাশভারি লোক ছিলেন। পরিবার পরিজন তীহার ভগ্মে সর্বদা ভীত থাকিত। 
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পরিবারস্থ বালকগণ তাহার ভয়ে অসৎপথে পদার্পণ করিতে ঈী'হদী হইত না। 
রামতন্থু পাহিড়ীর জোট সহোদর কেশব চন্দ্র লাহিড়ী বালককালে পাঠে অনা- 
বিষ্ট ছিলেন, সেজন্য পিতামহ কাশীকান্ত লাহিড়ী একদিন তীহাকে পদাঘাত 
করেন। কেশবচন্ত্র লাহিড়ী উত্তরকালে সর্বদা বলিতেন যে সেই পদাঘাতে 
তাহার চেতন! করিয়া! দিবাছিল; তিনি তৎপরে পাঠে নিবিষ্ট হন। কাণী- 
কান্তের ছুই সংসার ও ছুই পুত্র। প্রথম" পুর ঠাকুরদাস লাহিড়ী কিছুকাল 
রাজা গিরীশচন্দ্রের অধীনে তাহার কাধ্যকারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন) এই, 
সময়ে তিনি লাহিড়ী দেওয়ান নামে পরিচিত হন। তখন তিনি অধিকাংশ 
সময় কলিকাতাতে বাস করিয়া নদীয়ারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণর- 
জেনেরালের লেভীতে যাওয়! প্রভৃতি সমুদয় রার্জকাধ্য সমাধা করিতেন।, 

কন রামক্কঞ্জ অতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শেষ দশায় 
ধর্থানুঠঠান লইয়াই বান্ত থাকিতেন। যে পর্য্যন্ত দেহে বল ছিল স্বপাকে 
'আহার করিতেন। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব হইতে এই নি্নম করিয়া- 
ছিলেন যে প্রাতে উঠিয়া যে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিতেন তাহাকে একটা 
পাক দান করিতেন। হুর্যোদয়ের অগ্রে ম্নানাদি সমাপন করিয়া! জপ 
পুজ। প্রভতিতে বহু সমন্ন বাপন করিতেন। তৎপরে অত্যাবশ্তক গৃহকর্ম ও 
অতিথি সংকারাদিতে অনেক সমর ব্যয়িত হইত। অবশেষেষ্প্রার অপরাহ 
৪টার সময়ে আহার করিতেন। শেষ দশায় একমাত্র বিধব! কন্া ভবস্থন্দরী 
পিতার সেবা শু এষা ও ধর্মানুষ্ঠানের সহায়তা করিতেন। 

রামকৃষ্ণের আট পুত্র ও ছুই কন্ঠ। জন্মে। পুল্রদিগের মধ্যে জোন্ঠ কেশবচন্ত্র 
কৃতী হইয়া রিষস্ত কার্যে লিপ্ত হন। ইনি পারস্য ও ইংরান্দী ভাষায় শিক্ষিত হইয়] 
প্রথমে কলিকাতার সঁরিকটবন্তাী আলিপুরে কেরাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
তৎপরে যশোহরের জঞ্জের হেডক্লার্ক ব1 সেরেস্ত।দারের* পদে উন্নীত হ্ন। 
ইহাকে ধার্মিক হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ বলিলেও অস্রুক্তি হয় না। ইনি ধর্খ পথে 
থাকিয়া যে কিছু উপার্জন করিতেন তাহা বৃদ্ধ পিত! মাতার সেরায় ও ভ্রাত। 
ও ভগিনীগণের পালনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । রামতন্থ বাবুর মুখে শুনিয়াছি 
তাহার জোষ্ঠের পিতৃমাতৃ-ভক্তি অপরিসীম ছিল। কৃষ্চনগর হইতে পিতার 
পত্র আসিলে, তিনি, তাহা অগ্রে ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতেন, তৎপরে 
খুলিয়৷ পাঠ করিতেন। কেবল তাহা নহে, কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী পারিবারে 
একথা প্রচলিত 'আছে যে তিনি “মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে গিয়া স্বীয় জননীকে দেব- 


১৩৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


পুঁজার কা্ঠাীসনে বসাইয়! তাত্কুণে তাহার পৃদতবর স্থাপন-পূর্বক পুষ্প চনদনদ্বারা 
পুজা করিতেন। তাঁহার ধর্পরায়ণ! মাতা নাকি দেবাঁ্চনার জন্ত বাবহত 
তাত্রকুণ্ডে পা রাখিতে চাহিতেন না। পুত্র বৰপুর্বক পদদ্ধয় তাহাতে 
সন্নিবেশিত করিলে, তিনি ভয়ে কাপিতেন, এবং বলিতেন-_-“কেশব ! কেশব! 
কর কি, আমার যে গা! কীপচে”। কেঁশব বলিতেন__“রাখ রাখ, তুমিই আমার 
আরাধ্য দেবতা”। এমন পিতার পুত্র ও এমন জ্যোষ্ঠের কনিষ্ঠ যিনি তীহাতে 
আমরা যে প্রকার সাধুভক্তি দেখিয়াছিলাম তাহ! কিছুই বিচিত্র নহে। 
রামতন্থ বাবু রামকষ্চের পঞ্চম পুত্র ও সগুম সন্তান । তাহার অগ্রে কেশবচন্ত্র 
ভিন্ন আর তিন সহোদর ও ছুই সহোদর! জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের সকলেই 
অল্প বয়সে গত হইয়া কেবল কেশবচন্দ্র ও ভবনুন্দরী থাকেন। রামতন্থ বাবুর পরে 
আর তিন সহোদর জন্মেন। তীহাদের নাম রাধাবিলাঁস, শী প্রগাদ ও কালীচরণ। 
.রাধাবিলাঁস কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরে স্বীয় জোষ্ঠের সাহাধা করিতে 
যান। সেখানে ম্যালেরিয়া জরে ছুই ভ্রাতার মৃত্যু হয়। কালীচরণ বাবু 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া চিকিৎসক হইয়! বাহির 
হন) এবং কয়েক বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে ডাক্তারি করিতেন। তাহার 
বাল্যকালের বিষয়ে দেওয়ান কাণ্তিকেয় চন্দ্র রায় স্বলিখিত আত্ম-জীবন-চগ্রিতে 
এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন ;-_-“কা'লীচরণও আমাকে যার পর নাই ভাল 
বাসিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমার প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল আনি! 
দিতেন) এবং বাটাতে অবস্থান কালে আমার পাঠের বিষয়ে বহু আন্ুকুল' 
করিতেন। * * * * কালীচরণ বড় খোস-পোষাকী ছিলেন। তিনি 
মেডিকেল কালেজে যে ছাত্রবৃতি.পাইতেন, তাহাঁতে উত্তম উত্তম ধু উড়ানী ও 
বিনামা ক্রয় করিতেন। যখন বাটী আদিতেন তখন ইহার কোন দ্রব্য 
আমাকে জেদ কারিয়া দিতেন) আর কহিতেন “ছোড়, দাদা, এসকল দ্রব্য 
তোমার অঙ্গে যেমন ভাল. দেখায় তেমন আমার অঙ্গে দেখায় ন1।1” 


বাল্যে কালীচরণ বাবুর যে সম্বদয়তা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিরজীবন 
তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। উত্তরকালে তিনি যখন কৃষ্ণনগরের সর্বব- 
প্রধান চিকিৎদকরূপে বিরাজ করিতেছিক্েন, তখন তাহার মধুর ব্যবহার, 
হুমি্ট ভাষা, ও দীনে দয়া দেখিয়া সকলেরই চিত্ত বিশেষরূে আকুষ্ হইয়াছিন। 
তীহার মুখ দেখিলেই রোগীর অর্ধেক রোগ পলাইঙ়া যাইত! তিনি দীন 
দ্বরিদ্রীদিগকে বিনা ভিজিটে দেখিতেন; এবং অনেক সময়ে নিজ ওষধালয় 





ডাঃ কালাচরণ লাহিড়া ৷ 


১৭ পৃষ্ঠা 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৭ 


হইতে বিনামূল্যে ওষধ যোগাইতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। 
তন্মধ্যে একটা এই,_-একবার তাহার নিজ ওধধালয়ে তাহার স্বাক্ষরিত 
একখানি ব্যবস্থা-পত্র আপিল ৷ দেখা গেল ওষধের ব্যবস্থা লিখিয়া, সর্বশেষে 
লিখিয়াছেন, “একগাড়ি খড়' ) অর্থাৎ উষধের সঙ্গে একগাড়ি খড় পাঠাইতে 
হইবে । এই ব্যবস্থা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল। কেহই. ইহার কারণ নির্ণন্ 
করিতে পারিল না। অবশেষে কালীবাবু ফিরিয়া আসিলে তীহাকে 
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “চিকিৎন! করিতে গিয়া দেখিলাম রোগীর 
ঘরের চালে খড় নাই 7 এই হিমের দিনে যদি সমস্ত রাত্রি হিম লাগে তবে আর 
আমার চিকিৎসা! করিয়া ও উধধ দিম ফলকি? তাই ভাবিলাম ওষধের 
সঙ্গে একগাড়ি খড় পাঠান যাক্‌।” যে সহৃদরতাতে এতদূর করিতে পারে 
তাহাতে যে কালীবাবুকে সর্বজন্প্রিয় করিম্বাছিল, তাহাতে আশ্চর্য কি? 
তাহাকে দেখিলে আবালবৃদ্ধবনিত। সকলেই প্রীত হইতেন। তিনি চিকিৎসার্থ 
আহত হইয়া কোনও গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র বালকবালিকা- 
দিগের মধ্যে আনন্দধবনি উখিত হইত। ইহারই উল্লেখ করিয়৷ স্বর্গীয় দীনবন্ধু 
মিত্র মহাশস্ন তাহার প্রণীত “সুরধুনী কাব্যে” বলিম্বাছেন ;-_- 


“কোমল স্বভাব ভার মধুর বন, 
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন ; 
ছেলেদের কালীবাবু, ছেলের কা'লীর, 
উভয়েতে মি-শ যায় যেন নীরে ক্ষীর 1” 


রাধাবিল্লাস ও শ্রীপ্রসাদ রামতন্থ বাবুর স্তাঞ মহাত্মা ডেবিড হেয়ারেরু 
প্রতিষ্টিত স্কুলে শ্শিক্ষাললীভ করেন। শ্রীপ্রসাঁদও বিগ্তাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ভ্ঞানালোক হা করিয়া! পরিতৃপ্ত 
থাকিতে পারেন নাই। দেশের বালকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্ত 
স্বীয় বাসভবনে একটা ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং শিক্ষকত৷ কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হন। ,এ সম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক নিম্নলিখিত বিবরণু 
দিয়াছেন ;--”১২৪৩ কি ৪৪ রাং অব কৃষ্ণনগর-নিবাসী দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত 
প্রসাদ লাহিড়ী নি" নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন! *' * * তিনি আস্তরিক যত্র ও পরিশ্রমপূর্বক অধ্যাপনা 
করিতেন এবং “দরিদ্র ছাত্রগণকে পাঠ্যপুস্তক ও কাগব্দ কলম দিতেন। 

৩ 


১৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


এই সকল কারণে অনতিকাঁল মধ্যে তীহার বিগ্যালয়ে অনেক বালক 
পড়িতে লাগিল ।” ৃ 
শ্ীপ্রসাদ যৌবনের প্রারন্তে যে পরোপকার-প্রবৃত্তির পরিচন্প দিয়্াছিলেন, 
উত্তরকালেও তাহ! প্রচুর পরিমাণে তাহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পারত্নী ভাষাতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন; এবং 
সেজন্ত কৃষ্ণনগরের জজের শেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হইরাছিলেন। এরূপ 
শুনিয়াছি যে কার্য্যদক্ষতার গুণে পরিশেষে ডেপুটা কালেক্টরের পদে উন্নীত 
হুন, কিন্তসে পদ ভোগ করিতে পারেন নাই; তৎপুর্কেই ভবধাম পরিত্যাগ 
করেন। যখন তিনি শেরেস্তাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাহার 
বেতন ৮০ টাকা মাত্র ছিল। তিনি মনে করিলে অবৈধ উপায়ে প্রসৃত সম্পত্তি 
সঞ্চয় করিয়! রাখিক্কা বাইতে পারিতেন। কিন্তু বে ধর্মতীরুত1 এই লাহিড়ীবংশের 
_ একটা প্রধান লক্ষণ দেখিতেছি, তাহা তাহাতেও প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। 
সুতরাং সে সকল পথে কখনও পদার্পণ করেন নাই। প্রত্যুত এই ৮০ টাক! 
বেতন হইতে যথাসাধ্য গরীব ছঃখীর সাহাযা করিতেন। পুজার সময়ে এদেশের 
লোক কয়েকদিনের জন্য জগতের ছুঃখ শোক ভুলিয়া, নববস্ত্র পরিধান 
করিয়া, উৎস্বান্তন্দে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিক্সা থাকে) গরীবের- 
গরীব যে তাহারও প্রাণে এই সময়ে নববস্ত্র পরিবার সাধ হয়। 
শ্রীপ্রসাদদর কোমল ও পরছুঃখকাতর হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে গরীবদের সেই 
সাথ পুরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। তিনি পুজার সময়ে গরীব ছঃখীদের 
মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ করিবার নিয়ম করিক্সাছিলেন। তন্ভিন্ন, সময়ে অসময়ে 
দ্বীন জনের ছুঃখ দেখিলেই তীহঠর দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত *হইত। ভিনি গোপনে 
অনেক দান করিতেন । আমি বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে গুনিয়াছি, একবার তিনি 
একজন বিপন্ন'আত্মীকের সাহাধ্যার্থ নিজ বেতনের অর্দেক দিয়! তাহাকে বলিয়া 
দিলেন, “কাহাকেও বলিও ন1।” ইহ! কৃষ্ণনগরের লাহিড়ী বংশেরই 
অনুরূপ কাধ্য'। 
এতক্ষণ গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ী, মহাশয়ের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র 
কাশীকাস্থ লাহিড়ীর শাখাস্থ ব্যক্তিগণের গুণাবলীরই কথা, বলিতেছি। এত- 
ছাতীত তাহার আর চারিটা পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জোন্'*রুষ্ণকান্ত বিবাহস্ত্রে 
আবদ্ধ হইব! পূর্ববঙ্গ ময়মনসিংহ জেলাতে গিক্কা৷ বাঁস করেনু। তীহার শাখা 
এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে। তাহাদের বিষন্বে বিশেষ কিছু জানি না। 
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চতুর্থ পুত্র কালীকাস্ত অপুত্রক গত হন। "তৃতীয় গৌরীকাস্ত ও পঞ্চম 
শতকান্ত, ইহাদের শীখাদ্বয় কৃষ্ণনগরের সন্পিহিত দৌলিয়া ও বাগানবাড়ী 
নামক স্থানদ্বয়ে অবস্থিত হইয়াছেন । কাশীকাস্তের শাখা কষ্ণনগর কদমতলাতে 
বাস করেন। এই জন্য তাঁহারা কদমতলার লাহিড়ী-পরিবার নামে অভিহিত ) 
এবং অপরের! দৌলিয়া৷ ও বাগানের লাহিড়ী__পরিবার নামে আখ্যাত। 
গুধধাম গোবিন্দ লাহিড়ীর গুণাবলীর নিদর্শন অপর শাখাদয়েও প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে । তাহাদের অনেকের কথ! উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এক 
জনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাতে লাহিড়ী 
বংশের ধন্ম-প্রবণতা আর এক আকারে ফুটিয়াছিল। ইহার নাম দ্বারকা- 
নাথ লাহিড়ী । ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ₹_- 

অনুমান ১৮২৭ কি ১৮২৮ থ্রীষ্টাবে দ্বারকানাথ জন্ম হয়। ইনি বাগানের 
শতৃকান্ত লাহিড়ীর পৌত্র 'ও নীলমণি লাহিড়ীর পুত্র । শৈশবেই ইনি পিতৃহীন 
হইয়া জননীর সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। পঞ্চদশ বংসর পর্য্যস্ত 
বোধ হয় শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর প্রতিষ্টিত স্কুলে দামান্তরূপ বাঙ্গাল! ও ইংরাজী 
শিক্ষা করিয়া থাকিবেন । পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এরূপ কোন ঘটন! 
ঘটে, যাহাতে ইহার জননী দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হন। জননীর ছুঃখ 
দেখিয়। সেই পঞ্চদশবর্ধীয় বালক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মাভুলালয় হইতে 
বহির্গত হন, যে নিজে উপার্জন-ক্ষম হইয়! মাতার ছুঃখ দূর করিতে না৷ পারিলে 
আর আত্মীয় স্বজনকে মুখ দেখাইবেন ন! ; বা কাহাকেও নিজের সংবাদ দিবেন 
না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কয়েক আনা পর্স। মাত্র পথের স্ল লইয়া 
পদত্রজে ছুই তিন মাস হাটিম্বা আগরাতে গিম্প! উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
একজন শাস্তিপুর-নিবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক" তীহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়। 
তীহাকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দেন; এবং তহার বিদ্যাশিক্ষা্ন”্বন্দোবস্ত করিয়। 
দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বারকানাথ ইংরাজী বিদ্যাতে' পারদর্শী হইয়া 
সর্বশ্রেষ্ঠ রৌপ্য ও স্বর্ণপদক পারিতোধিক পাইলেন; এবং কালেভ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া! আগরাতেই একটা উচ্চ বেতনের, কম্ম পাইলেন। প্রথম বেতন পাইন্জাই 
জননীকে পত্র লিখিলেন; এবং তাহার ফাইবার জন্ত পাথেয় পাঠাইলেন। ভর্ন- 
হদয়া মাতা বহুকা পরে নিরুদ্দেশ সন্তানের পত্র ও তাঁহার প্রেরিত অর্থ 
পাইয়া কতই ক্রন্দন করিলেন। ক্রমে জননী আগরাতে উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে দ্বারকানাথ মাতৃসেবা! ও গৃহ্ধর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। বথাসময়ে তাঁহার 
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ছইটা কন্যাসন্তান জন্মিল। দ্বারকানাথ বখন বিষয় কর্মে ব্যাপূত ছিলেন, তখন 
ধর্ম বিষয়ে সর্বদা চিত্ত। করিতেন; এবং ধর্ধতব নির্ণয়ের জন্য নানা শান 
অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে একজন উপরিতন কর্মচারীর সংশ্রবে আসিয়া 
তাহার খুটীয় ধর্শের প্রতি আস্থা জম্িল; এবং তিনি প্রকাণ্ঠভাবে উক্ত ধর্ে 
দীক্ষিত হইলেন । ইহার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাহার আরাধ্যা 
জননী দেবীর প্রতিকূলতাবশতঃ তাহার জীবন ঘোর নির্ধ্যাতনময় হইয়াছিল। 
ষ্টাহার কনিষ্টা কন্তা সেই নির্ধ্যাতনের ও স্বীয় পিতার অপরাজিত ধৈর্য্যের 
যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। 

“জননীর বিশ্বাস ছিল বাইবেল প্রভৃতি ধর্শশান্ত্র পোড়াইয়া দিলে, 
উপাসন। কালে ব্যাঘাত জন্মাইলে, মত বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা ; এবং এই ভ্রম- 
বশতঃ যতদূর সম্ভব পুত্রের ধর্মসাধনায় বাধা জন্মাইতে অবহেলা করিতেন ন!। 
কত যে ধর্মশাস্্ প্রভৃতি দগ্ধ করিয়াছেন তাহা কি বলিব! কতবার বাইবেল 
লুকাইয়৷ রাখিতেন। আর প্রায় এমন দিন যাইত না, যাহাতে মাতার 
দুব্যবহারে ও কঠোর পীড়নে সন্তান কষ্ট না পাইতেন। মাতা যতদিন 
জীবিত ছিলেন ক্রমাগত বলিতেন--"এমন ছেলে বিধর্্ী এ কি প্রাণে সয় ?* 
বহুকালব্যাপী এই ঘোর নির্ধ্যাতনেও সে প্রকৃতি কখনও চঞ্চল হয় নাই 
ধর্মবিশ্বাস বিশ্ঠুমাত্রও বিচলিত হয় নাই; এবং একদিনের অন্যও কেহ কখনও 
মাতার প্রতি তাহাকে অসম্মান ব! অশ্রদ্ধ' প্রকাশ করিতে দেখে নাই। সেই 
সদানন্দ শাস্তমূর্তি সব প্রতিকূল অবস্থায় সমান ধীর থাকিত। তিরস্কার 
উৎপীড়ন অস্নানভাবে অটল ধৈর্ধ্যের সহিত বহন করিয়াছেন। এমন গভীর 
মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল! উপার্জনের সমুদয় টাকাই মাতার হস্তে 
দিতেন। মাতা! হাতে তুলে যাঁ দিতেন তাতে কখনও দ্বিরুক্তি ছিল ন!। 
ৃষ্টের ত্যাগস্থীকার, ্বর্গীত্ অতুলন ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, তিনি জীবনের 
প্রতি কার্যে, তাহার প্রতুর আদর্শ যেন প্রতিফলিত করার জন্যই তদীসব 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন! এমন খ্বীষ্টগত জীবন জগতে ছুর্লভ! রবিবারগুলি 
তাহার জীবনের যেন আরও পরীক্ষা ও কষ্টের দিন ছিল।, রবিবার যে 
্রষ্টশিষ্যের কি সাধনার দিন তাহা! তাঁহার জীবনে সুস্পষ্ট দেখেছি। বিশেষ 
আহারাদি সে দিন হইত না|) কেবল নির্জনে বনে শাস্ত্র পাঠে ও প্রার্থনাদিতে 
সময় যাঁপিত হুইত। আর মাতাও সে দিন যেন অধিক বিষাদে, . মনঃক্ষোভে, 
তিরক্কার পীড়নে, সন্তানের সংশোধন করিবেন ভেবে সকল. প্রকার কষ্ট 
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দিতেন) নানা প্রকারে সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইতেন। কিন্ত তিনি সকলই 
অবিচলিত ভাবে বহন করে ক্লেশজনিত বিষাদের মৃছ হাসিতে কেবল বলি- 
তেন-__'মা আমার শাস্ত্রে কি আছে জানিলে তুমি কখনও এমন করিতে 
না।” * * * পুত্রের প্রতি এই কঠোর ব্যবহার ষে দ্বেখিত সেই 
অবাঁক্‌ হইত । সকলেই বলাবলি করিত--“এত ধৈর্য কোথায় পাইল, যাতে 
নিয়ত মার এত অন্তায় এমন করে সয়ে থাকে ।” | 
যে পরিবারে এরূপ পিতার স্থৃতি থাকে সে পরিবার ধন্য ! যে বংশের 
লোকে মাতার পদ্দয় তাত্রকুণ্ডে স্থাপন পূর্বক পৃজ! করিতে পারে, সে বংশের 
পক্ষে এই মাতৃভক্তি আর আশ্চর্যের বিষয় কি? এই চরিত্রের গুণেই, 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ের সিপাহী বিদ্রোহের সময়, সিপাহীগণ যখন আগরানগর আক্র- 
মণ করে, এবং প্রত্যেক ইংরাজ ও প্রত্যেক দেশীয় গরষ্টানকে হত্যা! করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তখন ততপ্রদেনীয় হিন্দগণই তাহাকে লুকাইয়! রাখিয়া! তাহার প্রাণ- 
রক্ষা করিয়াছিল। এই চরিত্র দেখিয়াই স্থরাঁপান-নিবারিণী সভার সুপরিচিত 
বন্ত। রেভারেও ইভান্স (7১9৮. 70209 )--যিনি ১৮৫৭ সালে ৮ মাস কাল 
দ্বারকাঁনাথের সহিত আগরার কেল্লাতে বন্দী ছিলেন__বলিয়াছিলেন;_ 11০০1. 
73৮ 180), 17010001083 & 080, 00৩ 28 ৪৮৪০1,__অর্থাৎ তিনি নিরী- 
হতাতে মেষশাবক, বিনয়ে শিশু, ও সত্যনিষ্ঠাতে ইম্পাত স্বরূপ ছিলেন। এই 
চরিত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়াই ভক্তিভাজন রামতঙ্ন লাহিড়ী মহাশয় আমাকে এক- 
বার বলিয়াছিলেন__“বয়সে দে আমার কনিষ্ঠ ভাই ছিল, কিন্ত চরিত্রগুণে 
আমার পিতৃস্থানীয়্ 1” 
দুঃখের বিষয় দ্বারকানাথের জীবন অকালেই বিলীন হইয়াছিল। ১৮৬৪ 
সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইহলোক পরিতা।গ করেন। | 
এইরূপে দেখা যাইতেছে এই লাহিড়ী বংশীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই সহদয়, 
সদাশয়, ধর্ম-পরায়ণ, পরোপকারী ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। এরূপ কুলে এরূপ 
গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া! যে রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় চরিত্রগুণে সর্বজনপৃজিত 
হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? যেসাধুতা গুণধাম গোবিন্দ 
লাহিড়ী হইতে নামিয়। আসিয়াছেল এবং যাহা ধর্ম-পরায়ণ রামকৃ্ণে উজ্জলভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছিল,.;তাহাই এই' বংশের ব্যক্তিগণকে বিভূষিত করিয়াছিল। | 
এখনও এই 'লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণনগরে মান সম্ত্রমে অগ্রগণ্য হইয় 
বাস করিতেছেন'। ইহাদের অনেকে বিষয় কর্ণ উপলক্ষে দেশের নানাস্থানে। 


২২." রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ। 


বিক্ষিপ্ত হইয়া! রহিয়াছেন। বস্তু যিনি যেখানে গরি়াছেন, প্রা সকলেই 
সাধুতা, অত্য-নিষ্ঠা, এবং পরোপকারাদি গুণে প্রতিবেশিবর্গের শ্রদ্ধা ভক্তি 
আকর্ষণ করিয়াছেন। ও 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশ৷ ও 
কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা । 





১৮১৩ খ্রীষ্টাবের চৈত্রমাসে বারূইছুদ! গ্রামে মাতুলালয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের 
জন্ম হয়। সর্বাজ্যোষ্ঠ কেশবচন্ত্র শিবনিবাসে জন্মিয়াছিলেন ;) এবং সর্বকনিষ্ঠ 
কালীচরণ কৃষ্ণনগরের বাটাতে ভূমিষ্ঠ হন) তদ্যতীত আর সকলেই বারই- 
হুদাতে ভূমিষ্ঠ হন। পিত। রামরুষ্জ বারইহুদাগ্রামবাসী, রাজবাটার দেওয়ান, 
রাধাকান্ত রায় মহাশয়ের কণ্ঠ জগদ্ধাত্রী দেখীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

জগদ্ধাত্রী যে রায়বংশের কন্া তাহার। কৃষ্ণনগরে দেওয়ান চক্রবর্তীর 
বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের পূর্বপুরুষ ষঠীদাস চক্রবর্তীর বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি । তিনি খাঁ, ভাছুড়ি, সান্যাল, লাহিড়ী, মৈত্রেক়্ প্রভৃতি ছয় 
ঘর প্রদিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া! ছয় ঘরের প্রতিষ্ঠা-কর্তা 
বলিয়া! বিধ্যাত। তদবধি এই দেস্ম়্ান বংশের অনেকেই রাজবাটীর দেওয়ানের 
কাজ করিয়! আমিতেছেন। ইহারা যদি ধর্মভীরু লোক না হইতেন, তাহা 
হইলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদিগের সায় রাজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়। নিজেরাই 
কার্ধ্যতঃ রাজাসম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহার! তাহ! ন! করিয়। 
বরং আপনার্দিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইগ়্াছেন। 
এপ্লনও রাজবাটার অনেক বিষয় ইহাদেস নামে বেনামী রহিয়াছে । সে সকল 
ব্ষয় ইহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন। . প্রতুদিগকে মারিয়া 
আত্ম€পোষণ ক্র! দুরে থাকুক, দেওয়ান কার্তিকেয় চন্্র'রায় মহাশয়ের আত্ম- 
জীবন-চরিতে দেখিতেছি,'মধ্যে মধ্যে ইহাদের বিলক্ষণ সাংসারিক অসচ্ছল উপ- 





কেয় চন্দ্র রায় 


রি 


স্বায় কা 


( পষ্ঠা ৯৩) 
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স্থিত হইয়্াছে। এই বংশের পূর্বক! যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখা যায় বে 
ংশ পরম্পরা ক্রেমে ইহারা যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছেন, তাহা প্রায় থাত- 
পূর্তাদি খনন, দেবালয়াদি নির্মাণ, ব্রাহ্মণ দরিদ্র দান প্রভৃতি ধর্ম কর্ণেই 
নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাদের মধো এক একজন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন ধাহাদের গুণাবলীর কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। তন্মধো 
একজনের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি। বাহ! শুনিলে অনেকে 
উপন্তাসের বণিত বিষয় বলিয়। অনুভব করিবেন; কিন্তু তাহা সতা ঘটনা। 
দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশর তাহার আত্মজীবন-চরিতে তাহার 
জোষ্ঠতাত তারাকান্ত রায় মহাশয়ের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন £__ 

“আমার জোষ্ঠতাত মহাশ'য়র এই সকল মহৎ গুণ এত অধিক ছিল ষে 
হাহার সমহুলা ব্যক্তি আমরা কখনও দেখি নাই। তিন্নি এমন মিষ্টভাষী 
ছিলেন যে কখনও কাহাকেও তুই বলেন নাই; এমন দানশীল ছিলেন যে 
সাধাতীত না হইলে কখনও কোনও যাঁচককে নিরাশ করেন নাই; পরত্্রী 
অভিলাষ বে!ধ হর তাহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই; শব 
মিত্রে সমান জ্ঞান এই ছুল্পভ ধশ্ম কেবল তাহাতেই দেখিয়াছি। যে সকপ 
হিংস্রক জ্ঞাতির৷ তাহার বিলক্গণ শ্তি করিয়াছিলেন, ও তাহাকে অত্যপ্ত কষ্ট 
দিয়াছিলেন, তীহাদিগকেও কখন একটা কষ্টদায়ক বাঁক্য বলেন নাই ; এবং 
তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশে কখনও ক্রটী করেন নাই। তাহাদের ছুঃসমস্বে 
বথাসাধা সাহাযা করিয়াছেন) তাহাদের পীড়ার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ 
করিয়াছেন; মৃত্যুকালে তাহাদের গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন; এবং 
পরিশেষে তাঁহাদের শ্রাদ্ধের কালে সহায় হইয়াছেন ।” 

“তাহার উদ্বার স্বভাবের দুইটা দৃষ্টান্ত আমার সন্তানদের জন্য লিখিতেছি। 
তিনি প্রতিবেশী কাযস্থ জাতীয় অতি ছুর্দশাপন্ন একটা যুবাকে আমাদের 
রাজবাটার কোনও কার্য্যে নিষুক্ত করিয়া! দেন। কিয়ংকাল পরে সে রাজার 
প্রিয় খানসাম। হইয়া! যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে।; একদা। আমাদের কয়েক বিঘা 
ভূমি আত্মাৎ করিবার চেষ্টা করাতে আমার অগ্রজ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন 
যুবক তাহার সমুচিত দণ্ডবিধামে উদ্যত হন। থানদাম। জোষ্ঠতাত মহাশয়ের 
শরণাপন্ন হইলে, তিপি.তাহাকে ক্লেশ দিতে নিষেধ করিয়া দেন.। কিছুদিন 
পরেই প্র কৃতত্র যুবক কোনও সুযোগ পাইয়। আমাদের আরও কয়েক বিঘা 
ভূমি অধিকার করিবার জন্ত মিথ্যা মোকদ্দমা উখাপন করে। ইত্বিমধ্যে 


২৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


তাহার বাটাতে হঠাৎ ডাকাইভি হয়। ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজন 
চৌকিদারকে ভাকাইতের দলে দেখিয়াছে এবং জোষ্টতাত ও তাহার ত্রাতৃতবয 
এই ভাকাইতির মূলে আছেন, এইরূপ বিচারালয়ে প্রকাশ করিল। কর্তারা 
অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজবাটীতে আশ্রয় লইলেন। গ্রামস্থ লোক তাহার 
এই অন্তায়াচরণে" যারপরনাই বিরক্ত হইয়া দারোগার নিকট কহিলেন, যে 
তীহার! ডাকাইতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। স্থতরাং দাঁরোগ! 
*এ ডাকাইতি সম্পূর্ণ মিথ্য। বলিয়া রিপোর্ট করিলেন। মাজিপ্্রেটর পেষকার 
কর্তাদ্িগকে কহিয়া৷ পাঠাইলেন যে “্যতকিঞ্চিং উদ্যোগ ও ব্যয় করিলেই 
তাহার! ছয়মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইতে পারে।” তাহারা সমুচিত দণ্ড 
পায় ইহা সকলেরই ইচ্ছ৷ হইল; কিন্তু জ্যেষ্টতাত মহাশয্ কাহারও অনুরোধ 
রক্ষা না৷ করিস! কহিলেন ;--“আমরা৷ বিপর্মুক্ত হওয়াতেই আমাদের অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইয়াছে; এ নির্ধবোধদিগকে বিপর্গ্রস্ত করিলে আর কি ফল লাভ হইবে ? 
এতাদৃশ ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত আমি প্রায় দেখি নাই। 

“এক শীতকালের রাত্রিতে তিনি রাজার নিকট হইতে বাসস্থানে আসিয়া 
দেখিলেন, তাহার পরিচারক ব্রাহ্মণ তীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রা 
যাইতেছে। প্রতি রাত্রিতেই তিনি আসিলে তাহার জলপানের আয়োজন 
করিয়া দিত এবং তাহার আহার সমাপনান্তে নিদ্রা যাইত। জোষ্ঠতাত 
ভাবিলেন, যখন এ ব্যক্তি আমার আসিবার পূর্বেই আমার শবায় নি্রিত 
হইয়াছে, তখন বোধ হয় ইহার কোনও অন্ুখ জন্মিক্নাছে। কিঞ্চিংকাল 
এইরূপ চিন্তা করিয়া ছুইথানি কুশাসনের উপরে শয়ন করিলেন। গাত্রে যে 
ব্্র ছিল তাহাই তাহার শীতু নিবারণের উপায় মাত্র হইল। ন্তন সংবাদে 
রাজার বড় আহ্লাদ হইত বলিয়া, একজন প্রভাতকালে এবিষয় তাহার গোচর 
করিল, রাজা শ্রই আশ্র্ধ্যাবস্থার দর্শনোৎস্থৃক হইয়া! তৎক্ষণাৎ জোষ্ঠতাঁতের 
সন্নিহিত হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তখনও সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। 
রাজার আগমনে কিঞ্চিৎ গে'লযেগ হওয়াতে জাগরিত হইয়া শশব্যন্তে 
উঠিয়া! ঈাড়াইলেন। রাজ! ঈষৎ হাস্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “তোমার 
শয্যায় পরিচারক সুখে শয়ন করিয়াছিল; আর তুমি এই কুশাসনে 
পড়িয়া! কষ্ট পাইতেছিলে, ইহার কারণ কি?” কিনি উত্তর করিলেন 
“আমার কষ্ট হয় নাই, তবে উহার যদি অন্থথ হুইয়৷ থাকে তবে 
উহ্থার কষ্ট হইত।” তাহার এই সহদয় ব্যবহ্থারে রাজ! বিশ্ময়াপন্ন হইয়া 
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সকলকে কহিলেন যে “যদি সংসারে কেহ'ধার্শিক থাকেন: তরে. তিনি' 
এই ব্যক্তি ।” 

“তাহার গুণ বর্ণনায় শেষ হয় না। উরীলা লারা 
কবলিত হয়; তথাপি তাহার বদনে ক্ষণকালের নিমিত্ত কেহ কখনও শোৌক- 
চিহ্ন দেখেন নাই। প্রত্যেক পুত্র বিয়োগ সময় তিনি স্থিরভাবে থাকিতেন এবং 
তাহার পর অধৈর্ধ্য পরিবারগণের শোকশাস্তির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। 
বাহার কোমল হৃদয় চিরশক্রর ছুঃথে কাতর হইত, তাঁহার চিত্তকে যে জীবনাধিক * 
পুত্র শোকেও বিচলিত করিতে পারিত না, এ সামান্ত আশ্চর্যের বিষয় নয়।” 

কি অপূর্ব সাধুত। ! এবিবরণ শুনিলেও চিন্ত সমুন্নত হয়। এ স্থানে 
ইহাও উল্লেখযোগ্য যে দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্্র রায়, ধাহার আত্মজীবন- 
চরিত হইতে এই সকল বিবরণ উদ্ধ'ত করিতেছি, তিনিও সাধুতাতে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্মভীরু, কর্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও 
পরোপকারী লোক আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাহার জ্যেষ্ঠতাতের অনেক 
গুণ তাহাতে বিদ্যমান ছিল'। আত্মীয়-স্বজনের পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, 
সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদ্দ্ধার, এ সকল যেন তাহার ম্বভাবসিন্ধ 
ছিল। এই সকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী স্বজাতিপ্রেমিক মহাঁজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়া- 
ছিলেন। ইহার বিষয় বলিতে সুখ হুয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়। 

জগদ্ধাত্রী দেবী এইরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! এরূপ গৃহে 
জন্মিলে ও বাড়িলে মানুষ যাহা হয় তিনি সেইরূপ ছিলেন। তীহার বিষয়ে 
অধিক কথা জানিতে পারি নাই। যাহা কিছুজানিয়াছি তাহাতে তিনি যে * 
মন্বিতা ও সাধুতা বিষয়ে একজন অগ্রগণ্য স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। জগদ্ধাত্রী পিতার একমাত্র কন্তযা, তিন ভ্রার্তীরু অগ্রজ, ও 
রূপলাবণ্যে এবং বিবিধ সদ্‌গুণে গৃহের শ্রী-স্বরূপা ছিলেন। শৈশবে 
রাজ! শিবচন্দ্র তাহাকে কন্তার ন্তায় ভালবধ্সিতেন। তাহারে তাদের 
পোষাক পরাইয়া, নিজ হম্তীর উপরে হাওদাতে তুণিয়া, সে লইয়! . 
নগরত্রমণ করিতেন। এই কন্তা পিতৃগৃহে কিরূপ আদরে ছিলেন সকলেই 
তাহা অনুমান করিস্তে* পারেন । ধন সম্পদে, মান সন্তরমে, তর পিতার 
সমকক্ষ লোক তখন কৃষ্ণনগরে ছিল ন! বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। তিনি 
মনে করিলে সুখে' সচ্ছন্দে চিরদিন পিতৃৃহে বাস করিতে পারিতেন,। 


রত রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


দে সময়ে কুলীন জামাতৃগণ" অনেক সময়ে শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন । 
তদনূসারে রামকৃষ্ ও পরম সমাদরে চিরজীবন শ্বশুরালয়েই বাস করিতে 
পারিতেন। কিন্তু এপ শুনিতে পাওয়া যায়, জগদ্ধাত্রী তাহ! পছন্দ করিতেন 
না। তিনি স্বীয় পতির আত্ম-সম্মানকে এত মূল্যবান জ্ঞান করিলেন, 
যে কিযংকাল পরেই সন্তষ্টচিতে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কদমতলাতে পতিগৃহে 
নিতান্ত সাংসারিক 'অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন । তখন তিনি 
গুরুজনের আদেশের বশবত্তিনী থাকিয়! ঘর নিকাইতেন, জল তুলিতেন, ধান 
ভানিতেন, সমুদয় গৃহকার্ষা নির্বাহ করিতেন) এবং তছুপরি এতগুলি পুত্র কন্তার 
পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অথচ একটী দিনের জন্য কেহ তাহাকে 
বিষণ দেখিত না। তিনি ধনীর কন্ঠ হইয়া কিরূপ দারিদ্র্য বাস করিতেছেন 
তাহা দেখিয়া! কেহ তাহার প্রতি দয় প্রকাশ করিলে ০ দয়া তিনি সহা 
করিতে পারিতেন না। একদা তিনি ধান ভানিতেছেন এমন সময়ে তাহার 
পিতৃগৃনহ্ধের একজন প্রাচীন পরিচারিকা আসিয়। তাহাকে তদবস্থাতে দেখিয়। 
হায় হায় করিতে লাঁগিল। জগগ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন,_-“আমি এই খানে 
বড় স্বখে আছি। তুমি মাকে বলিও আমার কোনও ছুঃখ নাই। আমি 
কাজ করিতে বড় ভালবাসি | তিনি রূপে গুণে লোকের চিত্তকে এমনি 
আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে যখন তিনি চলিয়! যাইতেন লোকে পশ্চাৎ হইতে 
বণিত--“যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী 1” 

এই লাহিড়ী ও রায়পরিবারদিগের একটী বিশেষ সদ্গুণ এখানেই উল্লেখ- 
যোগ্য। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবন্ধন অতীৰ স্পুহণীয়। জগদ্ধাত্রী 
যখন সন্তষ্টচিত্তে দারিদ্র্যের মধ্যে বাঁস করিতেন, নিজ দুঃখের কথা কাহাকেও 
জানাইতেন না? তখন তাহার ভ্রাতার! তাহাকে ভুলিয়া থাকিতেন না। প্রায় 
প্রতিদ্ধন নীলকুঠী হইতে ফিরিয়া! গৃহে যাইবার সময় ভগিনীর গৃহে পদার্পণ 
করিতেন, এবং গোপনে যথাসাধ্য সাহাষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। এইরূপ 
মাতামহকুলে রাঁমতনু জন্মগ্রহণ করিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ সামান্ধ পৈতৃক বিষয়ের 
আয্বের দ্বার ও নিজে তৎকাল-প্রসিদ্ধ, লাল! বাবুদিগের ম্যানেজারি করিয়া 
যাহা কিছু পাইতেন তদ্দারা কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ্'করিতৈন।, নবদ্বীপাধিপতি 
রাজা শিবচন্দ্রের : দৌহিত্রত্বয়, হরিপ্রসন্ন রায় ও ননপ্রসম্ন রায়, সে 
সময়ে বড় লালা ও নূতন লাল! নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামকৃষ্ণ ইহাদের 
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সামন্ত বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজারি করিতেন'। এই ভ্রাতৃদ্য়ের সদাশয়তা,' 
সত্যনিষ্ঠা ও সাধুটরিত্রের বিষয়ে অনেক আখ্যাকিকা কৃষ্ণনগরে 
প্রচলিত আছে। কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় আত্মজীবনচরিতে এক স্থানে 
বলিয়াছেন ;-_“এই ভ্রাতৃদ্য়ের কোনও দোষ কখনও কেহ দেখেন নাই ঝা 
শুনেন নাই; পরন্ত সকলেই তাহাদের গুণের কথ! কীর্তন করিতেন ।» 

রামরষ্চ নিজে যেরূপ ধর্শপরায়ণ মোক ছিলেন, সেইরূপ ধর্মপরায়ণ 
প্রভৃও পাইয়াছিলেন। কিন্তু লালা বাবুদের ম্যানেজারির বেতন স্বপ্পই ছিল। * 
ধর্দ্তীরু রামকুষ্জ উপরি আয্নের দিকে চাহিতেন না) সুতরাং কেশবচন্ত্র 
উপার্জনক্ষম ন! হওয়া! পর্য্যন্ত ক্েশেই তাহার সংসার চলিত । 

রামকৃষ্ণ সন্তানদিগকে সর্বদা কুসঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার , চেষ্টা 
করিতেন। প্রতিদিন সায়্ংকালে বিষয় কর্ম হইতে অবস্যত হইম্া কিয়ংকাল 
ধন়্ালোচনাতে যাঁপন করিতেন। সে সময়ে পাড়াতে দেবী প্রসাদ চৌধুরী নামে 
একজন ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। ইনি স্থানীস্র আদালতে মহাফেজের কাজ 
করিতেন! দোল ছুর্গোংসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ, ব্রাহ্ষণ ভিক্ষুককে 
দান, স্বীয় ভধনে শাস্ত্রপাঠ, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্ঠাবান 
হিনদ-গৃহস্থোচিত সমুধয় কার্যের জন্ত তিনি ক্ৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
ধর্মীনুরাগী ব্যক্তিগণ সর্ধদ। তাহার নিকটে আসিতেন। ত্টিন্ন বিষয়-কর্ম- 
স্ত্রেও বহুসংখ্যক লোক তাহার নন্থগত ছিল। তীহার বাড়ী এখনও কৃষ্চ- 
নগরে চৌধুরীবাড়ী বলিয় প্রসিদ্ধ । রামকৃষ্ণ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার 
ভবনে গিয়! বসিতেন। সেখানে নসীরাম দত্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন আসিয়া 
হুটতেন। গ্লেই সাধুসঙ্গে ও সতপ্রসঙ্গে রামকুষ্ণের সায়ংকালটা সুখেই, 
কাটিত। তিনি যাইবার সময়ে কেশবচন্ত্রকে, পরে রামতনুকে, সঙ্গে 
লইয়া যাইতেন। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে এক্ষধ্যক্তি ইংরাজী 
জানিতেন। শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে ইংরাজী শিখিতে ্রবৃত্ করিয়া! 
দিয়া বৃদ্ধো ধর্মলোচনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। *নসীরাম দত্তের উল্লেখ করিয়। 
রামতন্ু বাবু তাহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিথিয়াছেন,_-“হায় ! , 
তাহাকে আর এ জীবনে দেখিব না” এই নসীরাম দত্তের বিষয়েই 
কাণ্তিকেয় চন্ছ্র রা পলিখিয়াছেন )_“কষ্চনগরের মাঝের .পাড়াবানী 
নসীরাম দত্তের পুত্র যে এক পুজার কোঠা প্রস্তুত করেন, তাঁহার 
অব্যবহিত সন্মুখের ভূমির অধিকারী অন্ত একজন ছিলেন। সেই ভূমিধৃও 


২৮ রামতন্থ লাহিড়ী-ও তৎকালীন বহ্গসমাজ | 


না পাইলে তাহাদের পৃজার “কোঠা অকর্মণ্য হয় বলিয়া এ পুত্র তাহা 
বলপূর্বক অধিকার করেন। .এী অন্ায় অধিকার রহিত করিবার জন্য এক 
মোকদ্দম। উপস্থিত হয়। বিচারক ইহার তদন্ত জন্য এ স্থানে উপস্থিত 
হইলে, অর্থা কহিলেন যে, “যদি প্রত্যর্থ আপনার সাক্ষাতে শুদ্ধ কহেন যে, 
এ ভূমি তাহার, তাহ! হইলে আর আমি এ ভূমির দাবী রাখি না।” নপী- 
রামের পুত্র পিতার স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে তাহাকে বাটার মধ্যে রাখিয়া- 
“ছিলেন। বিচারপতির আদেশে তাহাকে ত্ান্ত স্থানে আসিতে হইল। 
বিচারকর্ত! তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি অতি ক্রোধভরে 
উত্তর করিলেন; “উহাকে (পুত্রকে ) আমি এ তুমি অধিকার করিতে 
_বিশেষ্রূপে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি জঙ্মীছাড়া আমার কথা গুনে 
নাই, এ ভূমিতে আমার কোন স্বত্ব নাই ।” 

রামরষ্চ নিজে যেমন সাধু ছিলেন, তেমনি সাধু সদাশয় ব)ক্তিদের 
সঙ্গেই মিশিতেন। জনকজননীর দৃষ্টান্ত ও সছুপদেশ বৃথ! যার নাই । তাহাদের 
সম্তানগণ বয্োবৃদ্ধিসহকারে তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। 
জোষ্টপুত্র কেশবচন্ত্র লাহিড়ী শৈশব হইতে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যতা! 
গ্রসৃতি সন্‌গুণের পরিচয় দিতে লাগিলেন। যৌবনের প্রারস্তে একবার তিনি 
গুরুজনের আদেশে গোয়াড়ি হইতে নিজঙ্কন্ধে এক মণ চাউলের বস্ত। 
বহি! দিয়াছিলেন। আর একবার একদিন সন্ধ্যার সময়ে কেশবচন্ত্র দেখিতে 
পাইলেন যে পিতামহী ঠাকুরাণীর গৃহে উঠিবার পৈঠাটী ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। 
তখন কাহাকেও কিছু বলিলেন'ন|); পরে পিতামহী শয়ন করিলে, পাড়ার 
ছুই একটা অনুগত সমবয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া, রাতারাতি, ই্টক প্রস্তুতি 
সংগ্রহ পূর্বক, পৈঠাটা মেরামত করিয়া ফেলিলেন। প্রাতে পিতামহী 
ঠীকুরাণী দেখিয়া" বিশ্মিত, ও প্রীত হইয়া কহিলেন_-“এ কেশবের কাজ 
আর কারু নয়।” কেশবকে তিনি এমনি চিনিয়াছিলেন। 

কেশবচন্ত্র লাহিড়ীর জীবনের ঘটন৷ সকল সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। 
কিস্ত জ্োষ্ঠের প্রতি ভক্তিভাজন রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের যে প্রকার ভক্কি 
দেখিতাম তাহাতে বোধ হয় যে তাহার জ্যোষ্ঠের চরিক্র তীহার চরিত্র গঠন 
বিষন্ধে বিশেষরূপে কাজ করিয়াছিল। ফেশবচন্দের সাখুতার পরোক্ষ প্রমাণ 
কফিছু' কিছু আছে। তিনি যখন কলিকাতার সম্নিকটবর্তী আলিপুরে জজ 
আন্বালতে কেরাণীগিরি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন এ কর্ম ব্যতীত তিনি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছে। ২৯ 


অনেক দেদীয় ও বিদেশী লোক্ষেরু মোকদমাদির সহায়তা করিয়া এক প্রকার 
মোক্তারের কাজ করিতেন; তাহাতেও কিছু কিছু উপরি আয় হইত। সে সময়ে 
আদালতের চত্ুঃপীমার মধ্যে যাহার! বাস করিত, তাহারা উংকোচ, মিথ্যাসাক্ষ্য, 
প্রবঞ্চনাদির দ্বারা অল্পকাঁলের মধোই ধনী হইয়া উঠিত। কিন্তু কেশবচন্দ্রের 
অতিরিক্ত আয় এত অল্পই ছিল যে তিনি নিজের ব্যায় নির্বাহ ও কৃষ্ণনগরের 
বাটার সাহাধ্য করিয্না কলিকাতায় ভ্রাতাদিগের শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় 
করিতে পারিতেন না। এজন্য তাহাকে পরের অন্ুগ্রহাপেক্ষী হইতে* 
হইয়াছিল। 

এইরূপ পিতা মাতা ও এরূপ জোষ্ঠের ক্রোড়ে শিশু রাঁমতনু জন্মগ্রহণ 
করিলেন। হিন্দু গৃহস্থের গৃহে ছয়টা সম্তানের পর, বিশেষতঃ কয়েকটী গত 
হওয়ার পর, পুত্র সস্তান জন্মিলে সেটা কিরূপ আদরের সামগ্রী হয়, সকলে 
তাহাকে কিরূপ অভার্থনা করে, তাহা! সকলেই বিদিত আছেন। তাহাতে 
আবার মাতামহ রাধাকান্ত রায়. মহাশয় রাঁজবাটীর দেওয়ান ও গ্রামের মধো 
সন্থান্ত লোক ছিলেন। সুতরাং ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই যে শিশু রামতন্ু 
ভূমিষ্ঠ হইলে স্বল্নকালের মধ্যেই বারইছুদা ও কুষ্$নগরের লোক জানিতে 
পারিল দেওয়ানজীর দৌহিত্র জন্মিয়াছে। সুতিকমুগৃহের দ্বারে সমাগত পল্নী- 
বাসিনীগণের মাঙ্গল্য শঙ্ঘধবনিতে ক্ষুদ্র গ্রামথানি কীপিয়া উঠিল'। পুরস্কারের 
প্রত্যাশায় দলে দলে বাদকগণ আসিয়! নিরন্তর বাদ্যধবনি করিতে লাগিল; 
বারূইহুদার বাটা হইতে সুসংবাদ লইয়া কৃষ্ণনগরের বাঁটাতে লোক ছুটিল; 
পথে, ঘাটে, সরোবরে স্নানের কালে, গৃহিণীগণ বলিতে লাঁগিলেন-_“লাহিড়ী- 
দের ছেলে হয়েছে; আহা! বেচে থাকলে হয় !- 

এবম্প্রকার অভ্যর্থনাঁর মধ্যে রামতন্থু সুর্যের আলোক দেখিলেন । তৎপরে 
প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যে সকল কৃত্য ও কুলাচার *ইয! থাকে সকলি 
হইল। অর্থাৎ অষ্টাহে আটকৌড়া, হুতিকা-নিক্ষমণ সময়ে যণঠীপুক্ক! প্রভৃতি 
সমুদয় কার্য যথাবিহিত প্রণাঁলীতে নিম্পাদিত হইল । 

অতঃপর শ্রিগু রামতনু হুতিকা কারাম্বীর হইতে বাহিরে আসিয়! সকলের 
চক্ষেযর অগোচরে, জননীর স্সেইময় বক্ষে, শুরুপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন 
বাড়িতে লাগ্িলেন** জ্োষ্ঠ কেশবচন্ত্র নবজাত সহোঁদরের বূপগডণের বর্ণনা 
করিয়া জননীকে কতই উৎনাহিত ও আনন্দিত করিতে লাগিলেন। 

পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিলেই হাতে খড়ি দিয়! বিদ্যারভ্ভ করান হইল। 


৩০ বামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


গে সময়ে পাঠশালাতে শিশুগণের পাঠারস্ত হইত। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের 
ভবনে একটা পাঠশাল! ছিল। সম্ভবতঃ সেইথানেই শিশু রামতনুর 
পাঠারম্ত হয়। সে সময়কার পাঠশালের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্তক । 
সচরাচর বর্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন। তীহার! 
আসিয়! কোনও ভদ্র গৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। 
প্রাতে ও অপরাহ্ছে পাঠশালা! বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে 
'ধাস্থলে একটা খুঁটা ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সদ্দীর পড়ুয়ার! অর্থাৎ 
উচ্চশ্রেণীর বালকের। সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্যে তাহার সহায়তা করিত। 
বালকের! স্বীয় স্বীয় মাছুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। লিখিত এইজন্ত 
বলিতেছি, ততকালে পাঠাগ্রস্থ বা! পড়িবার" বীতি ছিল ন৷। কিছুদিন 
পাঠিশালে লিথিয়! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করিত, এবং ধাহার! সন্ভানদিগকে রাজকার্যের জন্য শিক্ষিত করিতে 
চাহিতেন, তাহার! তাহাদিগকে পারসী পড়িতে দিতেন। যাহারা জমিদারী 
সরকারে কর্ম করিতে বা বিষয় বাণিজ্যে নিষুক্ত হইতে চাহিত, তাহারাই 
শেষ পধ্যস্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে থাকিত । 

পাঠশীলে পাঠনার রীতি এই ছিল, যে বালকের! প্রথমে মাঁটীতে 
খড়ি দিয়! বর্ণ পরিচয় করিত, তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যপ্রনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, 
শটিক1, কড়ানিয়, বুড়কিক়। প্রভৃতি লিখিত ; তৎপর তালপত্র হইতে কদলীপত্রে 
উন্নীত হইত) তখন তেরিজ, জমাখরচ, গুভস্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী 
প্রভৃতি শিখিত ; সর্বশেষে কাগজে উন্নীত হুইয়1 চিঠীপত্র লিখিতে শিশিত। 
€স সময়ে শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষের মধ্যে এই টুকু স্মরণ আছে, যে 
পাঠশালে শিক্ষিত বালকগণ মানসাঙ্ক বিষয়ে আশ্চর্য; পারদর্শিতা দেখাইত ; 
মুখে মুখে কঠিন কঠিন অঙ্ক কধিয়! দিতে পারিত। চক্ষের নিমিষে বড় বড় 
হিসাব পরিষ্কার করিয়! ফেলিত। এক্ষণে যেমন ভূত্যের দশ দিনের বেতন 
দিতে হইলেও .ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কাগজ ও পেন্সিল চাই, ব্রৈরাশিকের 
অন্কপাত করিয়! কাগজ ভরিয়া ফেলিতে হয়, তখন সেরূপ ছিল না। 

গুরুমহাশয়গণ বর্তমান স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের ন্ায় কোনও কমিটী 
বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন ন্। প্রত্যেক গৃহস্থ 
আপন আপন বালককে ব! বালকদ্দিগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়ের 
সছ্তি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে মাসে 'সামান্ত ১০১২ টাকা আঙ্র 
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হইত। তৎপরে যাত্রা, মহোৎসব; পার্বণ, বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে 
উপরি কিছু কিছু ফুটিত। তাহাতেই গুরুমহাঁশয়দিগের সংসারযাত্র! নির্বাহ 
হইত। শুনিতে পাওয়া! যায় যে ছেলে লুকাইয়া গুরুমহাশয়কে যত 
দিতে পারিত, সে তত তাহার প্রিয় হইত। সে অন্পস্থিত থাকিলে বা 
পাঠে অমনোযোগী হইলেও সমুচিত সাজা পাইত না। ,যে সকল বালক 
কিছু দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। উঠিতে 
বসতে, নড়িতে চড়িতে, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে পড়িত। হাত, 
ছড়ি, লাড়,গোপাল, জরিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকার ও প্রণালী ছিল। 
পাঠশালে আসিতে বিলম্ব হইলে হাত ছড়ি খাইতে হইত; অর্থাৎ আসনে 
বসিবার পুর্বে গুরুমহাশয়ের সমক্ষে দক্ষিণ হস্তের পাত। পাতিয়া দীন্ডাইতে 
হইত, অমান সপাসপ্‌, পাচ বা দশ ঘা বেত তদুপরি পড়িত। এই গেল 
হাত ছড়ি। লাড়গোপাল আর এক প্রকার। অপরাধী বালককে গোপা- 
লের স্ায়, অর্থাৎ চতুষ্পদশালী -শিশুর স্তায় ছুই পদ ও এক হস্তের উপরে 
রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বা অপর কোন ভারি 
দ্রব্য চাপাইয়া! দেওয়৷ হইত; হাত ভারিয়! গেলে, বা কোনও প্রকারে ভারি 
্ব্যটা স্বস্থানভ্র্ট হইলে তাহার পশ্চা্দেশের বস্ত্র উত্তোলন পূর্বক গুরুতর বেত্র 
প্রহার করা হইত। ত্রিতঙ্গ আর এক প্রকার। শ্ামের বঙ্ধিন মূর্তির ন্যায় 
বালককে এক পায়ে দণ্ডায়মান করিয়া হস্তে একটা গুরু দ্রব্য দেওয়া হইত 
একটু হেলিলে বা বারেক মাত্র পা খানি মাটীতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদেশের 
বন্ধ তুলিয়৷ কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত। কোন কোনও গুরু ইহার অপে- 
ক্ষাও গুরুতর শান্তি দিতেন; তাহাকে চ্যাংদোলা বলিত। কোনও বালব 
গরহারের ভয়ে পাঠশীল ্ইতে পলাইলে ব1 পাঠশালে না আসিলে এই চ্যাংদোলা 
সাজা পাইত। তাহা এই, তাহাকে বন্দী করিবার জট চারি পাঁচ জন 
অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়ঙ্ক ও বলবান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহার! তাহাকে 
ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, বা! বৃক্ষশাখায়, যেখানে পাইত সেঞ্খীন হইতে বন্দী 
করিয়া আনিতি। আনিবার সময় তান্থাকে হাটিয়। আসিতে দিত না, হাতে 
পায়ে ধরিয়া ঝুলাইয়া 'আনিত।, তাহার নাম চ্যাংদোলা। এই চ্যাংদোলা 
অবস্থাতে বালক *পাঠশালে উপস্থিত হইবামাত্র গুরুমহাশয় বেতহস্তে 
সেই অসহায় বালককে আক্রমণ. করিতেন। এই প্রহার এক এক সময়ে 
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খত গুরুতর হইত যে হতভাগ) বালক ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় মলমৃত্রে 
ক্রিশ্ন হইয়া যাইত। ] 

১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেটিক্ক, মিষ্টর উইলিম্বাম এডামকে দেশীয় 
শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালা! সকলের 
অবস্থ। পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট একটা রিপোর্ট প্রেরণ করেন। 
তাহাতে প্রায় চতুর্দশ প্রকার সাজ! দিবার প্রশালীর উল্লেখ দেখা যায়। 
স্তাহার অনেকগুলির বিবরণ শুনিলে হৃৎংকম্প উপস্থিত হয়। বালক মাটীতে 
বসিয়া নিজের এক খানা পা! "নিজের স্বন্ধে চাঁপাইয়৷ থাকিবে; বা নিজের 
উরুর তল দিয়া নিজের হাত চালাইয়া নিজের কাণ ধরিয়! থাকিবে ; বা 
তাহার হাত .পা বীধিয়! পশ্চান্দেশের বস্ত্র তুলিয় জলবিছুটা দেওয়া হইবে, সে 
চুলকাইতে পারিবে না; বা একট! থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে বালককে 
পুরিয়৷ মাটীতে গড়ান হইবে এবং বালক বিড়ালের নখর ও দং্টাঘাতে ক্ষত- 
বিক্ষত হইবে, ইত্যাণ্দ ইত্যাদ্দি। লাহিড়ী মহাশয়ের বাল্যকালেও যে এই 
সকল সাজার প্রকার ও প্রণালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে শান্তির ভয়ে বালকেরা অনেক সময়ে 
পাঠশালা হইতে পলাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ সহা করিত। দেওয়ান কান্তিকের 
চন্দ্র রায় ইহীর কয়েক বৎসরের পরের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন £__ 
“আমার সমবয়স্ক স্বসন্বস্বীয় কয়েকজন বালক কুষ্ণনগরে চৌধুরীদিগের বাটার 
পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। এই পাঠশালায় আমার এক পিসতুতো৷ ভ্রাতা 
ভালরূপ শিক্ষ! না করাতে সর্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মপো 
পলাইয়া আমার বাটাতে আসিতেন ) কিন্তু গুরু মহাশয়ের দূতের! গুপ্তভাবে 
আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া ধাইত। কাহারও বাটাতে রক্ষা পাইবার 
অন্ুপায় দেখিস্বা একদা এক বারওয়ারি ঘরের মাচার উপরে অনাহারে এক 
দিব ও এক রাত্রি থাকেন। একদ! শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র মধ্যে 
যাপন করেন! প্র গুরু-মহাশয় চৌধুরীবাটার এক বালকের গণ্ডদেশে এরূপ 
বেত্রাঘাত করেন যে তাহার চিহ্ন তাহার যৌবনাবস্থা পর্যাস্ত ছিল» 

লাহিড়ী মহাশয় তাহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন যে 
তিনিও এক এক সময়ে প্রহারের ভয়ে পাঠশালা হইতে প্রলাইতেন ) সেজন্য 
তাঁহার পিতা গভীর মনোবেদন! পাইতেন্প। কেবল তাহা নহে, তাহার 
সহাধারীদিগের মধ্যে একটি বালক ছিল, সে অন্ন বয়সেই চুরি বিদ্যাতে 
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পরিপক হইয়া উঠিম্বাছিল। সেইণ্বালকটা তীহাকে চুরি করিবার জন্ত সর্বদা 
প্ররোচনা করিত। লাহিড়ী মহাশয় বলেন, যে তাহার প্ররোচনাতে তিনি চুরি 
করিতে শিখিয়াছিলেন। একদিন তাহার জোষ্ঠ কেশবচন্দত্র সন্দেহ করিয়। 
তীহাঁকে ধরিয়া! বসেন ও অনেক তিরস্কার করেন। লাহিড়ী মহাশয় এই 
ঘটনার অন্ততঃ বাটি বৎসর পরে তাঁহার দৈনিক লিপিতে ল্রিখিয়াছেন_-“হায় ! 
আমি তখন আমার জ্যষ্ঠের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে সাহসী হই 
নাই, কেবল কীদিয্াছিলাম।* যিনি যাটি বসর পরে স্বকৃত একটা বাল্যস্থুলভ* 
পাপ স্মরণ করিয় হার হান করিতে পারেন, তিনি যে কি ধাতুতে গঠিত 
ছিলেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। 

বালক রামতনুর ঘোড়। চঁড়িবার বাতিকটা অতিশয় প্রবল ছিল। * এরূপ 
ন্ুমান কর৷ যায়, তখন চতুষ্পার্শবন্তী গ্রাম ও জনপদ সকল হইতে 
কখন কখনও লোকে বেতো ঘোড়া চড়িক়৷ কুষ্ণনগরে মামলা মোকদ্দমা 
বা বিষয়কর্ম করিতে আসিত-। তত্তিন্ন কলিকাতার অন্ুকরণে নুতন 
ধরণের কতকগুলি ভাড়াটিয়া গাড়ি চলাও আরম্ত হইয়াছিল। এ 
সকল শকটের ঘোড়া যথেচ্ছভাবে রাজপথের পার্থে, বা মাঠে চরিয়! 
বেড়াইত। বালক রামতন্ধ সমবরস্ক বন্ধুদলে পরিবেষ্টিত হইয়। শ্ই সকল ঘোড়া 
ধরিয়া চড়িতেন। যাহাদের ঘোড়া তাহারা জানিতে পারিলে তাড়া করিত, 
তখন বালকদল চক্ষের নিমিষে খানাখন্দ পার হইয়া! পলায়ন করিত। এই 
ঘোড়া চড়িবার সখটা এতই প্রবল ছিল, যে তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটা 
অধিক বয়স্ক বালক ঘোড়া কিনিবার জন্য এক জনের অনেকগুলি টাক। 
চুরি করিগ্তািল। তিনি তখন তাহার উৎ্সৃহদদাতাদিগের মধ্যে একজন* 
ছিলেন। ৃ 

বালক রামতন্থ যে কেবল ঘোড়া চড়িয়া সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ 
প্রমোদ করিতেন তাহা! নহে। তখন কুষ্ণনগরের চতুর্দিকে বালকদলের 
বিহারোপযোগী অনেক উদ্ভান ও মনোরম* প্রাকৃতিক দৃক্ঠাবলী ছিল। 
রাজপরিবার ও তৎসংস্থষ্ট পরিবারগণ "এই সকল উদ্যানের সত্বাধিকারী . 
ছিলেন। ইহার মধ্যে গ্রীবন সর্বোপরি উল্লেখ-যোগ্য । এই উদ্ভানটা 
কৃষ্ণনগন্ের এক ক্রোঁশ পূর্ধ্বদক্ষিণে অঞ্জন! নামক নদীর তীরে অবস্থিত। রাজ! 
ঈশ্বরচন্ত্র এই উগ্ভান স্থাপন করিয়া! এখানে একটা সুরম্য হর্দ্য নির্মাণ 
করেন। তন্্বধি ইহা. কুষ্ণনগরের একটা আকর্ষণের বস্ত ছিল। 


ভর, ** রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


দুঃখের বিষয় প্রীবনের সে পূর্ব শ্রী আর, নাই। যে, সুর্য প্রাসাদ ইহার 
প্রধান সৌন্দর্য ছিল তাহার ভগ্নাবশেষও এখন নাঁই। ক্ষিতীশবংশাবলী- 
চরিতকার উক্ত স্থানের নিশ্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £-_ 

“এই স্থান অতি রমণীয়। অগ্রনা যদিও এখন স্থির-সলিল! হইয়! 
গতিবিহীনা হইয়াছে, তথাপি তীয় পূর্বকালীন মনোহারিণী শোভা এক- 
কালে তিরোহিত হয় নাই। প্রায় অর্ধ ক্রোশ পর্যন্ত ইহার উভয় কূলে 
শ্রাম্য বৃক্ষ-সমূহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, এরূপ অপরূপ শোভ! হইয়৷ রহিয়াছে, যেন 
কোন প্রকৃতি-প্রিয় মহাপুরুষ, স্বভাবের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায়, 
নিবিড় কানন মধ্যে এই জলাশয় প্রস্তত করিয়! রাখিয়াছেন। প্রান্নে, অপ- 
রাহ্ছে, অথবা রজনীকালে, এই নদীতে নৌফারোহণ করিয়া ইতত্ততঃ নয়ন 
স্চারণ করিবামাত্র অসুস্থ হৃদয়ে সুস্থতা লাভ হয্ব। কতিপয় বর্ষ পূর্বে আমা- 
দিগের সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুসুদন এই নদীর অপূর্ব শোভা সনর্শনে 
কহিয়াছিলেন,_-হে অঞ্জনে! তোমাকে দর্শন করিয়া আমি অতিশন্ব প্রীত 
হইলাম, তোমাকে কখনই ভুলিব না, এবং তোমার বর্ণনা করিতেও ক্রুটা 
করিব না।” এই রাজার ( ঈশ্বরচন্দ্র) পূর্বে পূর্বপুরুষের এই নদীতটস্থ 
প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে. যে কানন আছে, তাহাতে বিবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ 
রোপণ করিয়া তাহার নাম মধুপোল এবং এ কাননের পূর্ববাংশে যে উপবন 
আছে তাহার নাম আনন্দ-কানন রাখেন। মধুপোল অশোক, চম্পক, বক, 
কাঞ্চন, নাগকেশর, মুচুকন্দ, কিংগুক, শাল্সলী ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ-শ্রেণীতে 
শোভিত ছিল) এক্ষণে কেবল কিংশুক ও শাল্লী বৃক্ষমাত্র আছে। তথাপি 
ন্বসস্তকালে এই তরুরাজি বিকশিত রক্তবর্ণ কুস্থমাবলিতে অলঙ্কৃত হইয়া 
অপূর্ব শোভা ধারণ করে। প্রায় পঞ্চবিশ বদর অতীত হইল একদ। 
আমাদের সুবিখাত কবি মদনমোহন কাব্য-রত্বাকর এই শোভ! সন্দর্শনে 
লিখিয়াছিলেন-_“জগণদীশ্বর সর্বভূতকে অদ্ভুত প্রদর্শনার্থ ষেন রাশীভূত সিন্দুর 
রক্ষা করিয়াছছেন।” রি 

এই কবিজনের মনোহরণকারী গ্ুরম্য কানন যে বালক রাঁমতন্গ ও তাহার 
বয়স্তগণকে বার বার আকৃষ্ট করিত তাহা বলা নিপ্রয়োজন । আমরা সকলেই 
এক কালে 'বালক ছিলাম) অনেকেই গল্লীগ্রামে প্রক্কতির নিস্তব্ধ রমণীয়তার 
মধ্যে বদ্ধিত হইয়াছি; সুতরাং বালক কালের সে সুখের কথা সকলেই স্মরণ 
করিতে পারি। গ্রামের পার্থে যে কিছু রমণীয় দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, যে কিছু 


ঘিতীয় পরিচ্ছেদ ৷ ৩৫ 


প্রাকৃতিক সৌনর্ধয ছিল, যে কিছু সৃস্তোগ্য পদার্থ ছিল, আমরা কিছুই দেখিতে বা 
সম্ভোগ করিতে ছাড়ি 'নাই। বালক রামতনগ ও তাহার বয়ন্তগণও ছাড়েন নাই। 
সে সকল সন্তোগের বস্ত এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু হায় সে সম্তোগের 
শক্তি হারাইয়াছি। জীবনের ক্ষুদ্র সুখে সে অভিনিবেশ চলিয়। গিয়াছে! বোধ 
হয় হৃদয়ের প্রসন্নতা ও নির্লতা হারাইয়াছি বলিয়াই তাহা! চলিয়! গিয়াছে । 
জগদীশবরের এই সৌনর্ধ্যময় জগতে স্থখের আয়োজন যণে্ট আছে) 
কিন্তু সে স্থখ বোধ হয় কেবল পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তির জন্যই আছে, অপরের জন্য* 
নহে। ক্ষিতীশবংশীবলী-চরিতকার তাহারই স্বপ্রণীত আত্ম-জীবনচরিতে ক্ষোভ 
করিয়! বলিয়াছেন )--“ বোধ হয় যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সকল স্ুখই 
তিরোহিত হুইয়াছে। পুর্বকালে বে সকল স্থখ ভোগ করিয়াছি, দে সব 
সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব! মাত্র যেন পলাইয়া যাকস। ধরিবার সহস্র 
চেষ্টা করিলেও আর ধরা যায় না। সেই শ্রীবন, সেই লালবাগ অদ্যাপি 
বর্তমান আছে; কিন্তু ততসমুদয় ত আর আমাদের কাহারও দেখিতে স্পৃহা 
হয় না। স্পৃহা দূরে গাকুক তাহার নাম ও উল্লেখ কর! যায় না।” 

যাহা হউক বিবিধ প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নির্মল বাল্য স্থখে রামতন্থুর 
বালাকাল গত হ্ইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গার তরঙ্গ- 
ধৌত বানুকা-রাশির দ্বার নির্মিত এবং অপেক্ষাকৃত অল্প কাল হইপ মানবের 
আবাস ভূমিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। চীনদেশীয় পরিরাজ্ক ফাহিয়ান যখন 
৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণের জন্ত আগমন করেন, তখন তাম্লিপ্তক ব তমনুক 
নগরকে সমুদ্রতটে দেখিয়াছিলেন। এই নগর উৎকলের সর্ব প্রধান বন্দর ও 
বৌদ্ধগণের একটা প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখানে সহআধিক বৌন্ধ যতিকে, 
দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তমলুক এখন সমুদ্র-তীর হইতে কতদূরে পড়িয়া 
রহিয়াছে! গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌঁত বানুকারাশি দ্বারা গঙ্গার* মুখভাগ ক্রমশঃ 
সমুন্ূত হইয়া বঙ্গদেশের পরিসর কতই বদ্ধিত হইতেছে! সাগরগামিনী" নদী 
সকলের তরঙ্গানীত বালুকারাশির ও সাগরতরঙ্গানীত বালুকারাশ্্রি ঘাত প্রতি- 
ঘাতে বানুশৈল্‌ সকল উখিত হ্ইয়৷ নূদী সকলের মুখে কি পরিবর্তনই, 
ঘটাইতেছে। অনুমান করি, 'সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ এই প্রকার সাগর-গর্ভ হইতে 
সমুখিত হইয়া মানবের-বাতসাপযোগী হইয়! থাকিবে। দে অধিক দিনের কথা 
নহে। ইতিহাসের গণনার বহু পূর্বে হইলেও মানব-সমাজের যুগ গণনাতে 
বছ দূর নহে। , সুতরাং বঙ্গভূমির দক্ষিণ বিভাগের ভূমির উৎপাদিকা-শৃক্তি 


৩৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এখনও নবীন রহিয়াছে । এই জন্ত এই, তূমি-ভাগ শামল উত্ভিদ-পরিপূর্ণ 
ফল-শস্ত-ভূষিত ও নয়ন মনের গ্রীতিকর। এই কারণে বিদেশীক্ পর্যযটকগণ 
বঙ্গভৃূমিকে ভারতের উগ্ান-ভূমি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । সেই 
উদ্যান-ভূমির মধ্যে মধামণিস্বরূপ নবন্ধীপ বিভাগ বিচিত্র রমণীয়তাতে পূর্ণ ছিল। 
এইরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে বালককাল অতীত হইলে তাহা যে স্থথেই অতীত হয় 
তাহা বলা! নিশ্রয়োজন। বালক রামতন্জ পূর্ণমাত্রায় সে সুখের অধিকারী 
হুইয়াছিলেন। 

বালক রামতন্থ এইরূপে বয়ন্তদিগের সহিত আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন 
বটে, কিন্ত বোধ হয় পিতা মাতা তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত ও উৎকণ্ঠিত 
হইতে লাগিলেন। ভীত ও উৎকন্ঠিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সে 
সময়ে দেশের, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর সমাজের, নীতি-সন্ন্বীয় জল-বায়ু দূষিত 
ছিল। সাধু রামকৃষ্ণের হায় নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দুগণ স্ীর স্বীয় গৃহে ও 
পরিবারে যে সকল সদ্‌গুণ দেখিতে চাহিতেন দেশীয় সমাজে সে সকল 
সদ্‌গুণের বড়ই অভাব হইয়াছিল। বলিতে ক্রেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রুবারি 
সপ্ধরণ করা যাঁয় না, মুসলমান অধিকারের পূর্বে, হিন্দু রাজত্বের অভ্যদয়ে ও 
প্রভাব কালে প্রাচীন গ্রীকপর্যযটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দু 
জাতিকে, সাহসী, সত্য-নিষ্, সরল-প্রকৃতি, আতিথেয়, স্ব্ার-নিরত দেখিয়া 
গিয্বাছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই 
সমস্ত সদগুণে বঞ্চিত করিয়। ফেলিয়াছিল। স্থানে স্থানে মুসলমান রাজাদিগের 
রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাহাদের রাজ-সভার দূষিত সংশ্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের 
সর্বনাশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত হইতে 
থাকে। মুসলমান রাজাদিগের ৃষ্টান্তে দেশমধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে ধনীদের মধ্যে 
সত্ীজাতির অবরোধ ও বন্ুবিবাহ প্রথা ৷ যদিও বন্থবিবাহ হিন্দুশান্ত্রের বিরুদ্ধ নয়, 
এবং কৌলীন্ব প্রথা নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত 
হইস্াছিল, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে_ও পুরবাসিনী- 
দিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং পেট! সেন এক-প্রকার 
সন্তরমের চিহ্ন, এই একটা ভাব মুসলমান নবাবদিগের সংশ্রবে হিন্দুধনীদিগের 
মনে 'আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মধ্যে ছুশ্চরিত্রতা। ইহা যেন 
প্রশংসার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত লাহসী ও ক্লতকাধ্য হইত 


স্বিতীয় পরিচ্ছেদ? । ৩্খ 


গেই যেন বাহাছুর বলিয়া! গণ্য হইতু। এইটা মুসলমান অধিকারের সর্তপ্রধান 
কলঙ্ক। ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দূষিত করিয়া! ফেবিয়াছিল। এই 
কারণে দেখিতে পাই মুলমান অধিকার ফালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য 
রচিত হইয়াছে তাহার রুচি বিকৃত। অধিক কি, এই অধিকার কালে যে 
সকল তন্ত্র শাস্ত্র রচিত হইয্লাছে, তাহাতে ও ইন্দরিয়াসক্তি ধর্মের নাম ধারণ 
করিয়া দেখা দিয়াছে । এই কালমধ্য অভ্যদ্দিত অধিকাংশ, ধর্ম সম্প্রদায় 
ইন্দরিয়াসক্তির পৃতিগন্ধে আপ্ল.ত। 

মুনলসান অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন 
ও প্রবঞ্চনাপরত1! । দেশীয় ধনিগণ তোষামোদ, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চন! 
স্বার৷ নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বীচিবার চেষ্টা করিতেন। তাহাদের 
দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষ! পাইবার 
আশয়ে অপর দকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রর লইত। এইরূপে 
পরাধীনতাবশতঃ হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠা একেবারে চলিয়৷ গিয়াছিল 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না । পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, লোকে মিথ্যা কহিতে ও 
প্রবঞ্চনা করিতে লঙ্জা পাইত না। তৎপরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরাজ- 
দিগের রাজস্ব আদায়ের প্রণালী, আইন ও আদালত স্থাপিত হইন্না তাহা ও 
অন্তহিত হইল। লোকে দেখিল সত্য নিদ্ধারণ ইংরাজের আইন ব1' আদালতের 
লক্ষা নহে, সত্য প্রমাণিত হইল কি ন1 তাহা দেখাই উদ্দেশ্ত । সুতরাং লোকে 
জানিল যে, যে বত মিথ্য। সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহারই জয়াশ! তত 
অধিক। এইরূপে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রবঞ্চনাদির 
প্রধান স্থান হইয়া দড়াইল। লোকে জাল জুয়াচুরি দ্বার! কৃতকার্ধয হইয়া স্পর্ধা, 
করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদি দ্বার ধনলাত করিয়া সমাজ মধ্যে 
গৌরব লাভ করিতে লাগিল। দেশের এরপ ছুর্দিশা না ঘটিলে' মেকলে বাঙ্গালি- 
জাতির প্রতি যেরূপ কটুক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন 
না। দেশের সাধারণ নীতির এই ছুর্গতি হওয়াতে সর্বত্রই লোকের প্রতিদিনের 
আলাপ আচরণ, তদন্রূপ হয় গিয়াছিল.। কৃ্ণনগরও সেই দুষিত বায়ুকে 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই । | | 

পূর্বেই বলিয়াছি গাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ গরীষ্টাবে লোকাস্তরিত হন, এবং রাজ! 
গিরীশ চন্দ্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হুন। রামতম্থ লাহিড়ী মহাশয় গিরীশচন্দরের 
অধিকার কারেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সয়ে কৃষ্চনগরের 


৩৮ _ রাত লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাত। 


মধ্যবিত্ত ভদ্রদমাজ তিন প্রধান ভাগে, বিভক্ত ছিল। প্রথম কেন্দ্রীভূত 
রাজ-পরিবার.ও তাহাদের স্বসম্প্কীয়, নংসষ্ট ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ ; ইহাদের 
ংখ্যাই বোধ হয় অধিক ছিল.। দ্বিতীয় স্বাধীনবৃত্তি-সম্পন্ন পরিবারবর্গ,_ 

ইহাদের অনেকে পারন্ত ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিষয় কর্মোপলক্ষে নানাস্থানে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া! বাস করিতেছিলেন; অপরাংশ বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া 
বঙ্গদেশেরই অন্তান্ত জেলাতে বাস করিতেছিলেন। তৃত্বীয় ইংরাজদিগের 
' নব-প্রতিষ্ঠিত কাছারীর উকীল, মোক্তার আমল। প্রভৃতি; ইহাদের অধিকাংশ 
খড়িয়। তীরবর্তী গোয়াড়ি নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন। 

রাজা! গিরীশচন্দ্রের স্বভাব চরিত্রের কথ। অগ্রেই বর্ণিত হইম্বাছে। তিনি 
অতি. অসার, অন্পবুদ্ধি ও নীচ-প্রক্ৃতি লোকের বশ্ততাপন্ন ছিলেন। তাহার 
সময়ে স্বার্থপর ও হীনচরিত্র লোকসকল রাজবাটীকে ধিরিয়াছিল। স্থতরাং 
রাজবাটার দৃষ্টান্ত ও হাওয়া কিরূপ ছিল সকলেই অনুমান করিতে পারেন। 
এই সময়ে রাজবাটার সহিত লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের কিঞিৎ সংঅব হয়। 
সাধু রামরুষ্চের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঠাকুর দাস লাহিড়ী মহাশম্ন কিছুদিন গ্িরীশ- 
চন্দ্রের কার্যকারক ছিলেন তাহ! অগ্রেই বলিয়াছি। 

রাজবাটাতে সচরাচর. কিরূপ পাপ প্রশ্রয় পাইত তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ 
পরবর্তী রাজা! শ্রীশচন্ত্রের সময় হইতে দিতেছি। শ্রীশচন্দ্রের বিবিধ সদ্‌গুণ 
সত্বেও তিনি এ নকল পাপে লিপ্ত ছিলেন, কারণ মে নকল পাপ তখন পাপ 
বলিয়া গণ্য হইত না। দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের স্বলিখিত জীবনচরিতে 
উহার কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতে ছুইটা বিবরণ 
দিতেছি। ] 
একটা বিবরণ এই, শ্রীশচন্্র অতিশয় গীতবাদ্যের অনুরাগী ছিলেন; সর্বদা 
সুগায়ক সুগায়িকাদিগকে আনাইয়া গীতবাদ্য শুনিতেন। একবার এইরূপ 
এক গায়কদলে একটা অব্পবয়ঙ্কা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে রাঁজা এক 
প্রকার কিনিয়া লইলেন। সেই বালিক। রাজবাড়ীতে নিয়মিত দাসীদলের 
, মধ্যে পরিগণিত। হুইয়৷ রহিল। রাজার অবসর হইলেই তাহাকে আনিয়া 
গান শুনিতেন। ক্রমে তাহার বন্ধন ১৪, ১৫ বৎসর হইল। তখন দেওয়ান 
রাজাকে বৃলিলেন__“এ বালিকা এখন বর়ঃপ্রাপ্ত হইতে চলিল, আর ইহাকে 
সভামধ্যে আনা কর্তব্য নয়।” রাজা তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। 
তৎপরে তাহাকে যখন তখন স্থরাপান করাইয্ব। বন্ধুগণ-সহ. তাহার সহিত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৯ 


হান্ত পরিহাস আমোদ্‌ প্রমোদ কুরিতে লাগিলেন। আর একটী বিবরণ 
এই £_-ণ্এক রাত্রিতে রাজবাটাতে এক অপূর্ব রূপসী ও অসাধারণ স্থকণ্ঠা- 
তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব করি- 
লেন যে এই রমণী সুন্মর খ্যামটা নাচিতে পারে । তখন স্থরাপানে সকলেরই 
হৃদয় প্রফুল্ল ছিল; . সুতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না, ও স্থন্দরী যখন 
পেশোয়াজ ছাড়িয়া একথানি কালাপেড়ে হুস্ ধুতি পরিয় গৃহে প্রবেশ করিল, 
যেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবতীর্ণ! হইলেন দর্শকবৃন্দের ঢুলু ছুলু নয়নে এইরূপ 
দৃষ্ট হইল। নিম্মিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, 
প্রায় সকলেই তাহার নুত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ 
যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাহার! এ সঙ্গে 
নৃত্য আরভ্ত করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। 
এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাহার পদ শেষে অস্থির হইয়া 
উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন ।” 

যে সমাজে সমাজপতি রাজ! বন্ধুগণ-সহ একট! দাসী শ্রেণীস্থ বালিকাকে 
স্থরাপান করাইয়৷ তাহার সহিত হাস্ত পরিহাস করিতে লজ্জা বোধ করেন 
না, যে সমাজে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ভবনে*নিমন্ত্রিত ভদ্রমগ্ডলীর মধ্যে 
এইরূপ আমোদ চলিতে পারে, সে সমাজের নীতির অবস্থা কিরূপ দীড়ায় 
তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। 

ইহা পরবর্তী ঘটনা হইলেও গিরীশচন্দ্ের সময়ে যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর 
অবস্থা ছিল না, তাহা বলিতে পারা যায়। রাজসংসারের সম্পককীয় ও আশ্রিত 
ব্যক্তিদিগের নীতি এই প্রকার হাওয়াতেই বদ্ধিত্ত হইত। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের অনেক বিদেশে বাস করিতেন সুতরাং 
কষ্ণনগরের তদানীত্তন. সামাজিক অবস্থার সহিত তাহাদের যোগ ছিল না, 
এজন্য তাহাদের বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ কর! গেল। যে সকণ বিদেশীয় 
আমল! প্রভৃতি কর্মহ্তত্রে গোয়়াড়ীতে বাস করিতেন, তীহার্দের অবস্থা কি 
ছিল দর্শন করুন। কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় বলিতেছেন £.-“গোয়াড়ীতে কয়েক- 
ঘর গোপ মালোগাড়ার ও অন্তান্ত নীচজাতির বসতি ছিল। 'পরে বখন 
ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থান প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচাবালয় সকল 
স্থাপন করিলেন, ,সেই সময় সাহেবের! গোয়াড়ীর পশ্চিম দিকে ও তাহাদের 
আমলা, উকীল ও মোক্ঞারের৷ ইহার পূর্বদিকে আপন আপন বাসস্থান 
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'নিম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার 
প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরন্ত্রীগমন নিন্দিত বা! বিশেষ পাঁপজনক ন৷ 
থাকাতে, প্রায় সকপণ আমলা, 'উকীল, বা মোক্তারের এক একটা উপপতী 
আবশ্তক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে 
গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও 
বেহ্তালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা! এখানেও প্রচলিত 
হইয়। উঠিল! বাহার! ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাহারাও আমোদের ও 
পরম্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর 
রাত্রি দেড় প্রহর পধ্যস্ত বেশ্তালয় লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্বোপলক্ষে 
সেথায় লোকের স্থান ভ্ইয়! উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন 
প্রতিম৷ দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্ত। দেখিয়। 
বেড়াইতেন।” 

এ সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু লজ্জা! 
বোধ করিয়! প্রকৃত অবস্থার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি হুইবে। 
দেওয়ানজী তদানীন্তন কষ্ণচনগরের যে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তদনুরূপ 
অবস্থা তখন দেশের অনেক নগরেই বিগ্যমান ছিল। সে সময়ের যশোহর 
নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি 
পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরম্পরকে পরিচিত 
করিয়! দিবার সময়ে--“ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাক! বাড়ী করিয়া 
দিয়াছেন,” এই বলিয়! পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী 
করিয়া দেওয়া একট! মানসন্ত্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই ? 
দেশের সর্বত্রই এ সন্ধে নীতির অবস্থ। অতীব শোঁচনীম্ব ছিল। অন্যান্য 
প্রদেশের ত কথাই নাই, বঙ্গদেশেও ভত্রসস্তানের! প্রকাশ্তভাবে দৃষিত- 
চরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লঙ্জ! বোধ করিতেন না। এখনও কি 
করিতেছেন? এখনও প্রকাশ্ঠ রঙ্গভূমিতে কলিকাতা! সহরের ভদ্র পরিবারের 
যুবকগণ এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের 
অপরাপর ব্হু ভদ্রলোক গিয়! অর্থ প্রদান করিন্না উৎসাহ দিয় আসিতেছেন। 
অপরাপর প্রদ্দেশে এখনও যে অবস্থা রহিয়াছে তাঁহা* অতীব লজ্জাজনক । 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে কুলটাগণ প্রকাশ্তভাবে ভদ্রবংশীয় পুরুষগণের 
মধ্যে যাতায়াত করিতে সংকুচিত হয় না) পঞ্জাবে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ 
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পিতা ভ্রাত। প্রভৃতির, সঙ্গে বাদ *করে, তাহার! ইহাদের উপার্জনের দ্বারা 
পাঁণিত হয়; ইহাদের গহিত কাজটাও একট! ব্যবসায়ের মধ্যেদীড়াইয়াছে ! 
বোগাই ও মান্রাজ প্রদেশে অনেক দেনমন্দিরে কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে, 
নামে তাহাদের দেবতাদদিগের সহিত বিবাহ হয়, কিন্ত ফলে তাহার! বিগহিত 
উপায়ে অর্থোপার্জন করে। ইহাদ্র সমাজিক অবস্থা প্ররাগ্ঠ গণিকাদিগের 
অবস্থা অপেক্ষা একটু উন্নত। ইহার। অসংকোচে ভদ্রপরিবারের মধ্যে যাতায়াত 
করে; যাত্রী মহোতসবার্দিতে নৃত্যগীত করে; এবং অনেক স্থলে ভ্্রকুল-' 
কামিনীগণের অপেক্ষা অধিক সমাদর পায়। জুতরাং সে সময়কার কৃষ্নগরের 
সামাজিক অবস্থার বিষয়ে শোক করিয়! আর কি করিব। 

এই সকল বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই তখন এ সম্বন্ধে 
দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই প্রদর্শন করা । তখন অল্পবয়স্ক 
বালকদিগেরও আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ 
করিত। তরলমতি বালকেরাও এমন সকল বিষয় জানিত যাহা তাহা'দিগের 
জান! উচিত নয়। ম্ৃতরাং লাহিড়ী মহাশয়ের বয়:ক্রম দ্বাদশ বর্ষ হইতে না 
হইতে পিতা রামকুষ্জ ও মাতা জগদ্ধাত্রী যে তাহাকে কৃষ্জনগরের 
বালকদিগেয় মঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য বগ্র হইন্মাছিলেন এইরূপ অন্থমান 
অবৌক্তিক নয়। পূর্বেই বলিয়াছি সাধু রামকৃ্চ সন্তানদিগকে সর্বদা চক্ষে চক্ষে 
রাখিতেন। কিন্তু নিজের বিষয় কর্ণের মধ্যে সর্বদা চক্ষে চক্ষে রাখা 
ও সম্ভব ছিল না। এরূপ অনুমান হয়, যে পিতা মাতা দেখিতেন যে তাহাদের 
সহজ নতর্কতা সত্বেও সন্তান পল্লীর বালকদলে মিশিত, এবং এমন অনেক 
বিষয় শিক্ষ। করিত, যাহ! তাহার জান উচিত নয়। তখন তাহার! উভয়ে ' 
তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য বগ্র হইয়। উঠিলেন। কেশবচন্ত্র তখন 
আলিপুরে কাজ করিতেন ও কালীঘাটের মন্নিহিত চেতলা নামক স্থানে বাসা 
করিয়া থাকিতেন। পিতা মাতার উদ্ভেগ দেখিয়াই কেশবচন্ত্র বাগকে 
কলিকাতায় আনিবার ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন। মাহা হউক"১৮২৬ সালে 
দ্বাদশ বর্ষ বয়সে.কেশবচন্ত্র তাহাকে কলিকাতাতে আনিলেন। 
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পা ্স্পউীতি 


লাহিড়ী মহাশয়ের 'কলিকাতা আগমন ও বিদ্যারস্ত। 
কলিকাতার ততদ্দানীন্তন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ। 


১৮২৬ শ্রীষ্টান্বে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী' কালী- 
ধাটের সন্নিকটস্থ চেতল! নামক স্থানে নিজ জ্যোষ্ঠের বাসাতে আসিলেন। 
জ্যেষ্ঠ কেশবচন্ত্র ভ্রাতার শিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত করেন, এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন 
হইতে'লাগিলেন। তথন চেতলার সন্নিকটে ইংরাজী স্কুল ছিল না। কেশবচগ্দর 
ভ্রাতাকে উত্তমরূপ ইংকাজী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা করিতে 
হইলে তাহাকে কলিকাতাতে রাখা চাই, কিন্ত এই সুকুমার বয়সে সহোদরকে 
কোথায় রাখেন, কে ব৷ তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, কিনেই বা 
তাহার প্রাকিবার ও শিক্ষার ব্যয়াদি নির্বাহ হয়, এই সকল ভাবিয়। দারুণ 
দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু এই সময়ে তিনি একটা কাজ করিয়াছিলেন, বাহার ইঠফল লাহিড়ী 

মহাশয্বের পরজীবনে দেখা গিয়াছিল। এরূপ অনুমান কর! যায় কলিকাতাতে 
আসিবার পূর্বেই তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে রামতন্থ কিছুদিন পারস্ত ভাষা 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং স্বপ্নবূপ ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে শিখিন্না আসিয়া- 
ছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধ্যাতে শিক্ষকের ভার গ্রহণ করিয়! কনিষ্ঠের 
'এই ছুই বিষয়ের উন্নতিসাধান প্রবৃত্ত হইলেন। .তিনি নিজে পারসী ও 
আরবীতে পারদর্শী ছিলেন; সুতরাং সে বিষয়ে ষথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন । 
দ্বিতীরতঃ খাতা বাধিয়। দিয়া ভ্রাতাকে মনোযোগ সহকারে ইংরাজী 
লিখাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে কেহ লাহিড়ী মহাশয়ের হাতের ইংরাজী 
লেখার প্রশংসা করিলে তিনি বলিতেন দাদা এই লেখার ভিত্িস্থাপন 
' করিয়াছিলেন ।* ্ 

এইরূপে কেশচন্ত্রের অবিশ্রান্ত যর ও পরিশ্রমের গুণে নবাগত সহোদরের 
শিক্ষা এক প্রকার চলিল। কিন্তু তাহা কেশবের মনঃপুত হইত না । কারণ 
দিবসের অধিকাংশ ভাগ তাহাকে কর্মস্থানে থাকিতে হইত, তখন বালক 
রামতহু বাসায় ভৃত্য বা দাসীর হস্তেই থাকিতেন।. চেতলার দাস দাসীগণকে 
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এখনও যেরূপ বিরুত দেখ যায়, তখন তাহারা যে কিরূপ ছিল তাহা বলিতে 

পারি না। সর্বত্রই দেঁখিতেছি তীর্স্থানের সন্নিকটে সামাজিক নীতির অবস্থা 

অতি জঘন্ত । বহুসংখ্যক অস্থায়ী, গতিশীল, নরনারী এই সকল স্থানে সর্ধদাই 

আপিতেছে ও বাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, 

তাহার্দিগকে প্রবঞ্চন। করিয়া বা পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জন করিবার 

মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্মজ্ঞানশূন্ত লোক এই সকল তীর্স্থানের চারিদিকে 

বাস করে। ছৃশ্টরিত্রা নারীদিগের গৃহে এই সকল স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। , 
যাত্রীদিগকে বাস! লইতে হইলে অনেক সময়ে এই সকল নারীদের ভবনেই 

বাসা লইতে হয়। তাহার! দিনে যাত্রী দিগকে বাস। দিয়! ও রাত্রে বারাঙ্গনাবৃত্তি 

করিয়।৷ ছুই প্রকারে উপার্জন. করিতে থাকে । যখন রূপ ও যৌবন গৃত হয় 

তখন ইহাদের অনেকে ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। চেতলা! 

তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নারীতে পুর্ণ ছিল। বর্তমান সময়ের স্তায় তখনও 

চেতলা৷ বাণিজ্যের একটা! প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলগ্ডে ষে সকল চাউলের 

রপ্তানী হইত চেতলা নে সকল চাউলের সর্কপ্রধান হাট ছিল। এতদর্থে 
সুদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলগী প্রভৃতি 

স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকা ও শালতী আসিয়া কালীঘাটের 

সন্নিকটবত্তাঁ টালির নাল! নামক খালকে পুর্ণ করিয়া! রাখিত। সুতরাং 

পূর্ববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্ষাল মাঝী প্রভৃতিতে 

চেতলা৷ পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ প্রবাসবাসী,বণিকদলের আবাসন্থানে কিরূপ 

লোকের সমাগম হয় সকলেই তাহা অবগত আছেন। সকলেই অন্নমান 

করিতে পারেন কিরূপ সামাজিক জলবায়ুর মধ্যে ও কিরূপ সংসর্গে বালক, 
রামতহু চেতলাতে থাকিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ স্থলে ও এরূপ 
সংদর্গে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। এ 

কেশবচন্দ্র এরূপ স্থানে ও এর'প সংসর্গে ভ্রাতাকে রাখিয়া সুস্থির থাকিতে 

পারিতেন না। কিরূপে তাহাকে সরাইতে পারেন সর্ধদা ,লেই চিন্ত! 

করিতেন। অরূশেষে এক স্থযোগ উপস্থিত হইল। একদিন কালীশঙ্কর মৈত্র. 
নামক নদীয়া জেল! নিবাসী একজন ভদ্রলোক কর্মপ্রার্থী হইয়া কেশবচন্্রে 

সহিত সাক্ষাৎ.করিতে আসিলেন। তখন গৌরমোহন বিগ্তালঙ্কার নামে 

কালীশঙ্করের একজন আত্মীয় ব্যক্তি মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত কোনও 

বিদ্ভালয়ে পঞ্ডিতী করিতেন এবং হেয়ারের প্রিয়পা্র ছিলেন। এই 


9৪. রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


গৌরমোহন বিদ্ভালঙ্কার সংস্কৃত কালেজের স্থ্প্রসিত্দ পঞঙ্ডিত জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুপুত্র। জয়গোপাল তর্কালক্কার প্রথমে শ্রীরামপুরের 
মিশনারি কেরী সাহেবের শিক্ষকরূপে ও কৃত্তিবাসের রামার়ণের সংস্কর্ত! 
ও প্রকাশকরূপে বঙ্গসমাজে পরিচিত হন। পরে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপিত হইলে, তাহার সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 
ইছারই নিকটে প্রেম্াদ তর্কবাগীশ, ভারানাথ তর্কবাছম্পতি, ঈশ্বরচন্ত্র 
বিষ্ভাসাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
উৎকৃষ্ট পাঠনার রীতির অনেক আখথ্যায়িকা সংস্কত কালেজে প্রচলিত 
আছে। বখন তাহার বয়ঃক্রম ৬০। ৬৫ বৎসরেরও অধিক হইবে, এবং যখন 
কালেজে আসা যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন বোধ হইত, তখনও কালিদাসের 
শকুস্তলা বা ভবভূতির উত্তররামচরিত, পড়াইবার সময়ে তিনি 
এমনি তন্ময় হইয়া যাইতেন যে পড়াইতে পড়াইতে ভাবাবেশে আসন 
ত্যাগ করিয়! ঈ্লাড়াইতেন ও বর্ণিত বিষয়ের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। 
অপর শিক্ষকদিগের মধো কেবল 1). [,. 71017219900 এর বিষয়েও এইরূপ 
শুনিয়াছি, তিনিও সেক্সপীয়র পড়াইবার সময়ে আত্মহারা হইতেন। 

যাহা হউক এই সময়ে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কলিকাত৷ সহরের 
একজন অগ্রগ্ণা পণ্ডিত ছিলেন, এবং তীহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্ভা- 
লঙ্কার হেয়ারের একজন প্রিয্পপাত্র ছিলেন। কেশবচন্ত্র, কালীশঙ্কর মৈত্রকে 
কর্ম্নলাভ বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু তাহার প্রতিদান 
স্বরূপ এই কথা থাকিল, যে কালীশঙ্কর গৌরমোহনকে ধরিয়া রামতন্কে 
হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবেন। গৌরমোহন এই প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। তখন কৌলীন্য ও বংশমর্ধ্যাদার প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন, যে তিনি কুলীনের সন্তান বলিয়৷ বিগ্যালঙ্কার 
আনন্দের সহিত তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন। 

একদিন গৌরমোহন, বালক রামতন্রকে চেতল! হইতে আনাইয়া, সঙ্গে 
করিয়া! গ্রে সাহেবের গঙ্গাতীরবর্ত' ভবনে হেয়ারের সহিত, সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন। হেয়ারের গৃহে প্রতিদিন প্রাতে “ও সন্ধ্যাতে উমেদার ও স্কুলের 
বালকের অপ্রতুল হইত না। বালকগণ আসিলে “হেয়ার তাহাদিগকে গুধু- 
মুখে" যাইতে দিতেন না) পরিতোবপুর্বক মিঠাই খাওয়াইয়৷ ছাড়িতেন। 
তাহোর ভবনের সন্নিকটে এক মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল) তাহার সহিত 
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হেয়ারের প্র প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। বিদ্যাবপ্কার, বালক ব্লামতন্থকে সেই 
মিঠাইওয়ালার দোকাঁনে বসাই্কা রাখিয়া, হেয়ারের নিকটে, গেলেন এবং 
তাহাকে ভর্তি করিবার জন্য সাধ্যনাধনা করিতে লাগিলেন। হেয়ার 
এরূপ অনুরোধ উপরোধে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন স্বীয় 
স্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্ত লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল 
যে হেম্নারের পক্ষে বাটার বাহির হওয়া কঠিন:।হইয়াছিল। বাহির 
হইলেই দলে দলে বালক “109 1০০: ০, 179৮6 [টি 010 1109, 1709 ০ 
৮9 10 7007৪070015 বলিয়! তাহার পাক্ধীর ছুই ধারে ছুটিত। ততিন্ন 
পথে ঘাটে বয়োবুদ্ধ ব্ক্তিগণ তীহাকে অন্থুরোধ উপরোধ করিতেন । 
যে সময়ে বিদ্যালঙ্কার বালক রামতহ্ছকে লইয়া উপস্থিত হন, সে সময়ে হেয়ার 
ফ্রী বালক লওয় এক প্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন ; যে কয়টা ফ্রী রাখিয্নাছিলেন 
সমুদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ন্ৃতরাং তিনি বিদ্যালঙ্কারের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারিলেন না, বলিলেন--“খালি নাই, এখন লইতে পারিব না ।” 
বিগ্ভালঙ্কার হেয়ারের নারীস্থলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
তিনি নিরাশ না হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়া দিলেন-_“হেয়ারের 
পাল্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে ।” বালক রামতন্থ তাহাই করিতে 
লাগিলেন। তিনি হাঁতিবাগানে বিগ্ভালঙ্কারের বাসা হইতে সকাল সকাল 
আহার করিয়া, কোনও দিন বা অনাহারে, হেয়ার বহির্গত হইবার পূর্বেই, 
গ্রে সাহেবের ভবনের দ্বারে গিয়া! উপস্থিত হইতেন ; এবং তীহার পান্কীর সহিত 
ছুটিতে আরম্ত করিতেন । হেয়ারের পাক্কী নানা স্থানে যাইত, এবং এক এক 
স্থানে অনেব্ক্ষেণ বিলম্ব করিত। রামতনু সূর্বত্রই যাইতেন ও অপেক্ষা, 
করিতেন। একদিন অপরাহ্ে হেয়ার স্বীয় ভবনে ফিরিয়া! আসিয়া পান্ধী হইতে 
অবতরণ করিয়া দেখিলেন বালকটার সুখ শুকাইয় গিয়াছে। অনুমানে 
বুঝিলেন সেদিন তাহার আহার হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন__“তোমার 
কি ক্ষুধা পাইয়াছে? কিছু আহার করিবে?” বালক রামতন্থ আহারের 
কথা গুনিযাই, ভয় পাইলেন) বিদেশীয় ও বিধন্্া লোকের তবনে আহার, 
করিলে পাছে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে বলিধেন,_-“না, আমার 
ক্ষুধা পায় নাই।”*€হয়'র তীহার মুখের দিকে চাহিয়া! বলিলেন:_-“আমাকে 
সত্য বল, আমার বাটাতে তোমাকে থাইতে হইবে না, এঁ মিঠাইওয়ালা 
তোমাকে খাইূতে' দিবে। , সত্য করিয্। বল আজ আহার করেছ কি না?” 


৪৬ রাঁমতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ । 


বালক রামতন্থ কাদিয়া ফেলিলেন, ব্লিলেন-__ “আজ আমার খাওয়া 
হয় নাই”. তখন মহামতি হেয়ার তাহার মিঠাইওয়ালাকে পেট ভরিয়া 
মিঠাই খাইতে দিতে বলিলেন। এই প্রকারে দ্রিবাশেষে অনেক দিন হেয়ারের 
মিঠাইওয়ালার নিকট তাহার দিনের আহার মিলিত । 

এইরূপে প্রায় ছুই মাসেরও অধিক কাল গত হুইল । শেষে হেয়ার বুঝিলেন 
এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিগ্যাশিক্ষা বিষয়ে ইহার .অতিশয় আগ্রহ । 
তখন তাহাকে ফ্রী বালকদের দলে লইতে স্বীকৃত হইলেন। এই অবস্থার 
এক নূতন বিদ্ব আসিয়! উপস্থিত হইল। স্কুলের বালকদিগের পরিচ্ছন্নতার 
দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ যেরূপ অপরিষ্কার ও 
অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসিত তাহা দেখিয়া তিনি ক্লেশ পাইতেন। 
কোন কোনও দিন স্কুল বসিবার ব1 ভাঙ্গিবার সময়ে তিনি গামছা হস্তে 
স্কুলের দ্বারে ঠাড়াইতেন এবং প্রবেশ বা নির্গমনের সময় সর্বাপেক্ষা অপরিচ্ছনন 
বালক দিগকে ধরিয়া তিরঙ্কার পূর্র্বক মায়ের মত উত্তমরূপে গা মুছিয়া দিতেন । 
বালকদিগকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি ফ্রী বালকদিগের 
সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট করিবার সময় 
তাহাদের অভিভাঁবকদিগকে একখান! একরারনাম! লিবিয়া! দিতে হইবে যে 
কোন বালক যদ্দি অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসে তাহা হইলে অভিভাবককে 
জরিমানা দিতে হইবে । 

লাহিড়ী মহাশয়কে ভর্তি করিবার সময়ে সেই প্রশ্ন উঠিল। হেয়ার 
বলিলেন,__তীহার জ্যেষ্ঠকে উক্ত প্রকার একরারনাম৷ লিখিয়া দিতে হইবে। 
*কেশবচন্দ্র ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি তাবিলেন আমি যখন কলিকাতায় 
থাকি না, তখন সহোদর কি অবস্থাতে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইতেছে তাহা 
দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে; এরূপ স্থলে আমি কিরূপে প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করি। তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয়! ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে 
বিগ্ালস্কার অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে রাজি করিলেন। রামতন্ স্কুল সোসাইটার 
স্থাপিত স্কুলে ফ্রীবালকরূপে ভর্তি 'হুইলেন। প্র স্কুল পরে.কলুটোলা ব্রাঞ্চ 
স্কুল, ও তৎপরে হেয়ার স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই সি মহাত্মা হেয়ারের 
জীবনচরিত,কিছু বল! আশ্তক। ও 

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ গ্রীষ্টাবে স্কটগগুদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮** সালে 
ঘড়িওয়ালার কাঁজ লইয়া এদেশে আগমন কুরেন। এখানে বাসকালে 
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কর্মন্ত্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাহার বন্ধুতা হয়। হেয়ার' 
নিজে উচ্চদরের শিক্ষিত লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহা! অন্ুতব করিয়াছিলেন 
যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে এদেশের জোকের অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিবে না। তান্ুসারে তাহার দোকানে কেহ ঘড়ি কিনিতে বা 
মেরামত করিতে গেলেই তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। ১৮১৪ সালে 
রামমোহন রায় যখন কলিকাতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন. অল্পকালের 
ম.ধাই উভদ্বের মধ্যে মি্রতা ন্মিল। ১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার ন্বতঃ * 
প্রবৃত্ত হুইস্া রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত 
হইলেন। সভা ভঙ্গের পর ছুই বন্ধুতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিবার 
প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হইল। অবশেষে স্থির হইল যে 
এদেশীয় বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটা স্কুল স্থাপন করা হইবে। 
স্্ীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এই প্রস্তাব তদানীন্তর 
স্থপ্রিমকোটের প্রধান বিচারপতি সার হাইভ ঈষ্ট (১7৮ 1795 7250) 
মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাহার উৎসাহ ও যত্ধে হিন্দু কালেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে। মহা 
বিগ্ভালয় বা বর্তমান হিন্দুস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, হেয়ার তাহার কমিটার 
একজন সভ্য নিষুক্ত হইলেন। তিনি ডাক্তার এইচ, এইচ * উইলসনের 
(1). 17. চা. 11507) ) পরামর্শেরঃ$অধীন থাকিয়া অবিশ্রান্ত মনোযোগের 
সহিত স্কুলটার উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন | 
১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি দিবসে হিন্দুকলেজ খোল! হয়। সেই 
বৎসরেই হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয়, 
ভদ্রলোকদিগের সাহাযো স্কুলবুক সোসাইটা নামে একটা সভা স্থাপিত 
হইল। শী সভার সত্যগণ ছাত্রগণের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্ষালা 
নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সভার 
স্থাপন বঙ্গদেশের নবধুগের একটা প্রধান ঘটনা । কারণ” এই সভার 
মুদ্রিত গ্রন্থাব্ী এদেশে শিক্ষার এক* নূতন দ্বার ও নূতন রীতি উন্মুক্ত, 
করিয়াছিল। রামমোহন রা তাঁহার বন্ধু হেয়ারের সহায় হইয়া নৃতন 
ধরণের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিন্নি একথানি 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও জ্যাগ্রাছি নাম দিয়া একখানি ভূগোলবিবরণ লিিয়া- 
ছিলেন। ততীহ্থার প্রণীত. ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত জ্যাগ্রাহির 


৪৮ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ । 


উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। এতপ্রি্ন আরও অনেকে এই সভার 
সাহায্যে নানাপ্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গাল! পুস্তক প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। 
১৮১৮ সালের ১ল! সেপ্টেপ্বর হেয়ারের উদ্যোগে স্কুল সোসাইটা নামে আর 
একটা সভা স্থাপিত হইল। হেয়ারও রাধাকান্ত দেব তাঁহার সম্পাদকের পদগ্রহণ 
করিণেন। কলিকাতার স্থানে স্থানে নৃতন প্রণালীতে ইংরাজী ও বাঙ্গাল৷ শিক্ষার 
জন্য স্কুল স্থাপন কর! এই সোসাইটীর উদ্দেশ্ত ছিল। হেয়ার ইহার প্রাণ ও 
প্রধান কার্যয-নির্বাহক ছিলেন। তিনি ইহার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ করিবার জন্ত 
অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । এমন কি সেজন্ত তাহার ঘড়ির বাবসায় 
রক্ষা কর! অসম্ভব হইয়্। উঠিল। তিনি তাহার বন্ধু গ্রেকে ঘড়ির কারবার 
বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে সহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভুমি ক্রয় পূর্বক তছুৎপন্ন 
আক্প দ্বারা নিজের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতে লগিলেন; এবং অনন্ত- 
কর্ম হইয়া! এদেশের বালকদিগের শিক্ষাদান কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন । ঠনঠনিয়া, 
কালীতলা, আড়পুলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে তিনি কয়েকটা বিদ্যালর 
স্থাপন করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া, একখানি পাক্কীতে 
আরোহণ পূর্বক, তিনি স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ বর্তমান হেয়ার স্ত্রী হইতে বাহির 
হইতেন। প্রথমে তাহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশাল! ও স্কুলগুলি পরিদর্শন 
করিতেন; তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, 
তাহাদের ভবনে গিয়া! তাহার্দিগের উষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থ। করিতেন; অব- 
শেষে হিন্দুকালেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন; সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, 
বলিতে কি প্রত্যেক বালকের, কার্য পরিদর্শন করিতেন; এইরূপে সমস্ত 
দিন সহরের নান৷ স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; সায্ংকালে বাদ ভবনে 
ফিরিয়া যাইতেন। আমরা সেকালের লোকের মুখে গুনিয়াছি, অনেক 
বালকের আত্মীয় খজন নিজ নিজ ভবনে হেয়ারের মুখ এতবার দেখিতেন যে 
অনেকে তাহাকে আপনার লোক মনে করিতেন। স্কুলের বালকদিগের প্রতি 
হেয়ারের ষে কি প্রেম ছিল তাহ বর্ণনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে 
তাহার এত আনন্দ হইত, যে তিনি অ'র সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে 
মধ্যে স্কুলে আসিবার সময় নিয়শ্রেণীর শিশুদিগেন জন্য থেলিবার বল কিনিয়! 
আনিতেন। স্কুলের ছুটী হইলে এ বল উর্ধে ধরিয়। উদ্বাছ হুইযা শিশুদলের 
মধ্যে দীড়াইতেন ; তাহার চারিদিক হইতে আসিয়! তাহাকে ঘিরিয়া ধরিত ; 
কেহ কোমর জড়াইত; কেহ গান্র বহিয়! উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহুবা 
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বন্ধে ঝুলিত; তিনি তাহাতে মহা ঃলানন্দ অনুভব করিতেন। তাহার ফ্রী 
বাঁলকগুলির প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি* বিশেষভাবে 
নিজ সন্তানের স্তায় জ্ঞান করিতেন। রামতঙ্গকে তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত করিয়া 
লইলেন এবং চিরদিন তাহাকে সেইভাবে দেখিতেন। 

লাহিড়ী মহাশয় যে দিন হেয়ারের স্কুলে প্রবি হন, সেই,দিন আর একজন 
উত্তরকাল-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাহার সঙ্গে একশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 
রাজ! দিগম্বর মিত্র। তাহার তংকালের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে আর একজনের নাম * 
উল্লেখযোগা, ইনি ঈশ্বরচন্ত্র ঘোষাল। ইনি পরে ডেপুটা মাজিষ্টরেট ও ডেপুটা 
কালেক্টীররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয়কে ভঙ্তি করিবার সময় হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“তোমার বয়ন কত ?” 

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন__“১৩ বংসর 1” 

হেয়ার বলিলেন__“না, তোমার বয়স ১২র অধিক নয় ।” 

লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় বলিলেন--”১৩ বৎসর |” 

তথাপি হেয়ার বলিলেন, “না_১২ বংসর”__-এবং তাহাই লিখিয়্! লইলেন। 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া! লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে, বিশ্ব প্রকাশ করিতেন । 
আমাদের বোধ হয় হেয়ার জানিতেন, যে এ দেশের লোকে বালক ত্রয়োদশ 
বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহাকে ১৩ বংসর বলে, কিন্তু ইংরাজী হিসাবে 
তাহা ১২ বৎসর, সেই জন্তই এই প্রকার করিয়া! থাকিবেন। 

সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষকের অন্পতাবশতঃ প্রথম শ্রেণীর বালকগণ 
অনেক সময়ে* নিপ্নতন (শরণী সকলে মনিটারের কাজ করিত। লাহিড়ী* 
মহাশয় যখন সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন 
প্রথম শ্রেণীর যাদব ও আদিত্য নামে ছুইটা বালক "মন্থিটারের ,কাজ 
করিত। এই ছুইটী মনিটারের বিষয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের শেষে এইমাত্র 
মনে ছিল যে বাদব বালকদিগকে অতিশয় প্রহার করিত এবং তাহাদের 
মধ্যে যাহাদের "অবস্থা ভাল তাহাদের নিকট হইতে মিঠাই খাইবার পয়সা ' 
লইত। আদিত্য জাতিতে বজক, ছিল। সে নাকি পরে একট! স্কুল 
করিবার ছল করিয়।“দক্ষিণীরগ্রন মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ৭০০৯ সাত শত 
টকা ঠকাইয়া নইয়াছিল। 

বিদ্যালয়ে (প্রবেশ করিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ত এক প্রকার হইল; কিন্ত 
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কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠ করেন, সেই এক মহাঁচিন্তা । প্রথমে কেশব 
চন্দ্রের অন্ুন্লোধে গৌরমোহন বিষ্তালঙ্কার তাহাকে আপনার বাসায় রাখিতে 
সম্মত হইলেন। রামতন্ধ সেখানে থাকিয় স্কুলে পড়িতে লাগিলেন। নে 
কালে কর্মস্থানে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার রীতি ছিল না। কলিকাতাতে 
ধাহারা বিষয় কর্ম করিতেন, তাহারা সচরাচর হয় কোনও পদস্থ আত্মীয়ের 
আশ্রয়ে, না হয় ছুই দশজনে একত্র হইয়া বাস! করিয়া থাঁকিতেন। গ্রামের 
মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতী ও উপার্জনণীল হইলে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে 
অনেকে একে একে আসিয়! তাহার কলিকাতাস্থ বাসাতে আশ্রয় লইতেন। 
কেহ বা কর্মের আশায় নিক্র্থা বসিয়া থাইতেন ; কেহ বা কর্ম কাজ করিয়! 
সামান্ঠ উপার্জন করিতেন। এরূপ ব্যক্তিদ্দিগকে অন্নদান 'করা ভদ্র-গৃহস্থ 
মাত্রেরই একট। কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অধিকাংশস্থলেই পাঁকাদি 
কার্যের জন্ত স্বতন্ত্র পাঁচক রাখা হইত না। এই অন্নাশ্রিত বা নিষন্মা 
ব্যক্তিগণই পাল! করিয়! রন্বনাদি করিতেন। তাহা! লইয়া সময়ে সময়ে ঘোর 
বিবাদ উপস্থিত হইত । একজনের কার্য অপরে করিতে চাহিত না । আপনাদের 
মধ্যে কোনও অন্নবয়ঙ্ক বালক থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই বাসার নিষর্মা 
ব্যক্তিগণ তিরস্কার ও' তাঁওনাদির প্রভাবে তাহাদিগকে বশবর্তী করিয়। 
তাহাদিগের দ্বার অধিকাংশ কাজ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিত। এই সকল 
কলিকাতা-প্রবাসী নি্ণ্ী লোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ হইত তাহার বর্ণনার 
প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সে সময়ে উপার্জক 
কলিকাতা প্রবাসীদিগের মধো এরূপ লোক অনেক দেখা যাইত বাহার জীবনে 
অন্ততঃ একবার চরিত্রস্থলম জনিত কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেন। 
তখন স্থুরাপানট। প্রবল হয় নাই; কিন্ত কলিকাতা প্রবাসীদিগের অনেকে 
গাঁজা ও চরম প্রভৃতিতে পরিপক হইতেন। 

অল্পবয়স্ক বালকগণ স্থানাতভাবে এইরূপ বাসাতে এইরপ সঙ্গে আসিয়াই 
বাম করিত। তাহার ফল কিরূপ হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। 
' বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া! যাইত। 
বন্ংপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অসন্কুচিত আলাপ ও ইয়ারকীর মধ্যে বাস করিয়! 
তাহারা 'অকালপনক হইয়৷ উঠিত। তাহাদের বন্সে যাহা জানা উচিত 
নয়, তাহা জানিত ও তদনুরূপ আচরণ করিত। অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে 
ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, দাঁতে মিশি লাগাইয়া ও বীক্কা শিতে কাটিয়া 
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সহরের বাবুদের অন্ুুকরণের প্রয়াস প্াইত চরস'গাঁজা প্রভৃতি থাইতে শিখিত)' 
এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত। 

বালক রামতন্থু বিদ্যালঙ্কারের হাঁতিবাগানস্থ বাসাতে এইরূপ সংসর্গে বাস 
করিতে লাখিলেন। শুনিয়াছি বিদ্যালঙ্কারের নিজের শ্বভাঁব চরিত্র ভাল 
ছিল ন1; সুতরাং তাহার বাস!টী আরও ভয়ঙ্কর স্থান ছিল । বাসার লোকে 
বালক রামতনুকে সর্বদ! রীধাইত এবং অপরাপর প্রকারে খাটাইত, সেজন্য 
তাহার পাঠেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত হইত। | 

ক্রমে এই কথা কেশবচন্ত্রের কর্ণ গোচর হওয়াতে তিনি কনিষ্ঠকে লইয়া 
শ্তামপুকুর নামক স্থানে স্বীয় পিতার মাতুল-পুল্র রামকান্ত খা মহাশয়ের ভবনে 
রাখিয়া দ্িলেন। খ! মহাশয় সে সময়ে নীলের দালালি করিতেন। এখানে 
আসিফ রামতন্থু একটু ন্নেহ ও যত্র পাইতে লাঁগিলেন। থা! মহাশয় সপরিবারে 
সহরে বাঁ করিতেন । তীহার গৃহিণী বালক রামতন্ুকে ভলবাসিতেন। 
কেশবচন্দ্র কনিষ্ঠের হুপ্ধ ও টিফিনের বায় দিতেন, কিন্তু তদ্যতীত আর সকলই 
তিনি এঁ গৃহে পাইতেন। কেবল তাহা নহে, শ্তামপুকুরে আসিয়া তাহার 
আর একট! লাভ হইল। তাহার সহপাঠী বালক দিগম্থর মিত্র তখন শ্তাম- 
পুকুরের নিকটস্থ শ্তামবাজারে নিজের মাতুলালয়ে বাস করিতেন। রামতন্ 
দিগ্ধরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার মাতুলালয়ে গেলে দিগ্রের 
মাতার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। দিগন্বরের জননী তাহাকে স্বীয় পুত্রের 
্তায় স্নেহ করিতেন এবং সর্বদা সংবাদ লইতেন। পিতার গৃহে ভাল দ্রব্য কিছু 
হইলেই ডাকিয়া খাওয়াইতেন, এবংসময়ে সময়ে যথাসাধ্য সাহাষ্য করিতেন। 
সংক্ষেপে ক্লিতে গেলে তিনি বিদেশে তাঁহার মাসীর কাজ করিতেন । এই, 
স্নেহ ভালবাসার কথ চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। 
তিনি ক্কতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে অনেকবার এই স্নেহের বিষয় উল্লেখ"করিতেন। 

তখন সহাধ্যাক্নীদিগের মধ্যে এরপ প্রণয় সর্বদা জন্মিত। সহরস্থ সহাধ্যায়ী 
বন্ধুদিগের জননীরা অনেক সময়ে বাস্তবিক মাতৃঘসার কাঁজ, করিতেন। 
অনেক সময়ে প্রবাসবাসী বালকগণকে ,অনেক বিপদ ও প্রলোভন হইতে 
বাচাইতেন। আমাদেরই বালককালে এরূপে কতবার সুরক্ষিত হইয়াছি। 
অনেক স্থলে গ্রবাঁসবাসী বনলকগণ সহাধ্যায়ীদিগের জননীদিগকে মা বা মাসী 
ও তাঁহাদের তগিনীদ্িগকে দিদি ব| বোন বলিয়া ডাকিত, এবং যথার্থই "সেই 
প্রকার ব্যবহারপাইত। যাহারা জননী ও ভগিনীগণের ল্লেহ ও ভালবাসা 


৫২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ। 


হইতে দূরে আসিয়া পুরুষদ্দলের নীচ আমোদের মধ্যে পড়িয়৷ থাকিত, 
তাহাদের পক্ষে এই স্নেহ ও ভালবাসা যে কি মহা ইষ্টসাঁধন করিত তাহা এখন 
বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না। উত্তরকালে ধাহারা বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে নারীগণের এইরূপ অযাচিত স্নেহ পাইয়া 
মানুষকে ভালবাসিতে শিখিরাঁছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাল্যবন্ধু গোপালচন্দ্র ঘোষের জননী রাইমণির কথ! সকলেই অব- 
গত আছেন। রাইমণি প্রবাস-সমাগত ঈশ্বরচন্দ্রের মাসীর স্থান অধিকার 
করিয়, তাহার অতুলনীয় স্নেহ ও যত্রের দ্বারা কিরূপে তাহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত 
করিয়াছিলেন, তাহ! বিদ্াঁস[গর মহাশয় স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়! রাখিয়। গিয়াছেন। 
চণ্তীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত জীবনচরিত হইতে তাহা উদ্দৃত্ত করিতেছি__ 

“তাহার একমাত্র পুত্র গোপাঁলচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। 
পুজের উপর জননীর যেরূপ ন্নেহ ও বস্তু থাকা উচিত ও আবশ্তক, গোঁপালচন্দ্রের 
উপর রাইমণির স্নেহ ও ত্র তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহাতে সংশয় নাই। 
কিন্ত আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্র বিষয়ে আমায় ও গোপালে 
রাইমণির্‌ অপুমাত্র বিভিন্নত! ছিল না । ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, 
অমায়িকতা, সদ্ধিবেচনা, প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ জ্্রীলোক এ 
পর্ধ্স্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই । এই দয়াশীল সৌম্যমূর্তি আমার হৃদর়মন্দিরে 
দেবীমুষ্তির স্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়। বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা 
উপস্থিত হইলে তীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রপাঁত 
না করিয়! থাকিতে পারি না। আমি জ্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া! অনেকে 
নির্দেশ করিক্বা থাকে। আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্কত নহে। যে 
ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিরাছে, এবং এ 
সমস্ত গুণের ফল:ভাগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহ! 
হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই ।” 

ঠিক কথা! বিগ্তাসাগর যে কলিকাঁতার ন্যায় প্রলোভনপূর্ণ স্থানে 
পদার্পণ করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা রাইমণির স্পেহের 
গুণে। রামতন্থ বাবুও যে সুকুমার বয়সে, পাপ্প্রলোভনের মধ্যে বাঁচিয়াছিলেন, 
তাহাও যে অনেকটা রামকান্ত খা মহাশয়ের গৃহিণীর ও দিগন্থর মিত্রের মাতার 
স্নেহের গুণে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? মাত ও ভগিনীর স্নেহ ছাঁড়িয়৷ যিনি 
আসিগ্নাছিলেন, তাহার পক্ষে এই ন্নেহ এক মহা রক্ষাকবচের ন্যায় হুইয়াছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । * ৫৩ 


হায়! বর্তমানকালে সহাধ্যায়ীদিগের ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত * 
সে সখ্যভাব আর দেখা যায় না। এক্ষণে এক একটা শ্রেণীতে ৬*।৭* এরও 
অধিক বালক বসে, সুতরাং সন্বংসরের মধ্যে বালকে বালকে আলাপ পরিচন় 
হওয়া কঠিন, সখ্যস্থাপন ত দূরের কথা । লোকে মনে করিয়! থাকে, লিখিয়া 
পড়িয়৷ রুতী ও কার্ধ্ক্ষম হওয়ার নামই শিক্ষা, কিন্ত গুরু শিষ্যে ভক্তির 
সম্বন্ধ, বালকে বালকে সখ্যভাৰ যে শিক্ষার একট! প্রধান অঙ্গ তাহা 
অনেকে জানে না, সেই জন্য বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর 
বা রামতন্গ লাহিড়ীর স্তায় মানুষ প্রস্তুত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া! 
উঠিতেছে। 
অতঃপর কলিকাতার তদানীন্তন স্বাস্থ্যের অবস্থার বিষয়ে কিছু বল! আবন্ঠক। 
বর্তমান গ]াসালোকে আলোকিত, প্রশস্ত-রাজ-বস্ম-মপ্ডিত, ডেণ-সমন্বিত 
কলিকাতাতে বাহার! বান করিতেছেন, তাহারা সে সমক্নকার স্ক'লের বালক- 
গণের কঠোর তপন্তার ভাব কন্গনাতেও আনিতে পারিবেন না। তখন 
কলিকাতায় আসিলে অধিকাংশ বালকই এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
গুরুতর গীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইত। এই পীড়া সচরাচর অজীর্ণতাদোষ 
রূপ দ্বার দিয়। প্রবেশ করিত; পরে জর বিকার দিয়! উপসংহার করিত। 
দেওয়ান কা্তিকেয় চন্দ্র রা, ইহারই কয়েক বৎসর পরে বি্ভাশিক্ষার্থ আসিয়া 
কিছু দিন রা'মতন্থ বাবুর বাসাতেছিলেন। তিনি সে সময়কার কলিকাতার 
অবস্থা যাহা বর্ণনা করিরাছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি__ 

“তংকালে মফঃম্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাত৷ যাইতেন 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে “লোণা 
লাগা” কহিত। ধাহারা৷ তথায় অন্নকাল থাকিয়াই প্রভ্যাগমন করিতেন,” 
তাহার! বাটা আসিয়া লোণা কাটাইবার নিমিত্ত কাচ, থোড় খাইতেন, 
ঘধোল ও কল্যির ঝোল পান করিতেন, এবং গাত্রে কাচা হরিদ্রা মাখিতৈন। 
অত্যন্প গুরুপাঁক দ্রবোই আমার অস্থথ হইত, একারণ আমি আহারের 
বিষয়ে অত্যন্ত, সাবধান থাকিতাম। তুর্াপি ছুই মাসের মধ্যে আমার 
অরুচি জন্মিল; এবং ক্রমশঃ,.বল এককালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক দিন 
লবণ থাকিলে, যেমন -তাহা৷ জীর্ণ 'হইয়! যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ 
হইল। অত্যন্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল শয়ীরের 
বর্ণ শ্বেত হইুয়া' গেল। ওষধ সেবনে কোনও উপকার না হওয়াতে 


৫৪ পামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ। 


নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলোম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ 
হইতে আরম্ত হইল।” | 

এখন মফন্বল হইতে পীড়িত "হইয়া লোকে সুস্থ হইবার জন্ত কলিকাতা 
নগরীতে আগমন করে) তখন কলিকাতাতে ছুইমাস থাকিলেই লোকের 
শরীর ভগ্ন হইত এবং কলিকাতা! হইতে বাহির হইলে তৎপর দিনই শরীর সুস্থ 
হইতে আরম্ত হইত! সে সময়ে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল তাহাতে এরূপ 
ঘটনা কিছুই বিচিত্র ছিল না। তখন জলের কল ছিল না) প্রত্যেক ভবনে 
এক একটা কৃপ ও প্রত্যেক পল্লীতে ছুই চারিটা পুক্করিণী ছিল। এই সকল 
পচ৷ ছুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুক্ষরিণীতে কলিকাতা! পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি, যখন 
কলিকাতার পত্তন হয় তখন বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে ছুই একটা ক্ষুদ্র 
গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। সহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের 
ক্ষেতে পুষফকরিণী খনন করিয়া! করিয়! বাস্ত ভিটা! প্রস্তুত করিয়াছে । এইরূপে 
প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা ক্ষুদ্র পুফরিণী হইয়াছে। এই 
অনুমানের আর একটা প্রমাণ এই যে উক্ত পুক্করিণী সকল সহরের পুর্ববাংশেই 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত; কারণ সুতাঙ্্টী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রাম 
সকল নদী পার্থেই অবস্থিত ছিল; সেখানে অধিক পুক্ষরিণীর প্রয়োজন ছিল না । 

এই পুকরিণী গুলি জরের উৎস স্বরূপ ছিল। এতত্তিন্ন গবর্ণমেন্ট স্থানে 
স্থানে কয়েকটা দীঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে 
দিতেন না; সেইগুপি লোকের পাঁনার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্বপ্রধান 
ছিল। উড়িয়া ভারিগণ এ জল বহুন করিয়া গৃহে গৃহে যোগাইত। বখন 
জলের এই প্রকার ছুরবস্থা তখন অপরদিকে সহরের বহিরাক্ৃতি, অতি ভয়ঙ্কর 
ছিল। এখনকার ফুটপাথের পরিবর্তে প্রতোক রাজপথের পার্থে এক একটা 
সুবিস্তীর্ণ নর্দীমা ছিল। কোন কোনও নর্দীমার পরিসর আট দশ হাতের অধিক 
ছিল। শী সকল নর্দাম কর্দম ও পঙ্কে এরূপ পুর্ণ থাকিত, যে একবার একটা 
ক্ষিপ্ত হস্তী এরূপ একটা নর্দামাতে পড়িয়া প্রায় অর্ধেক প্রোথিত হইয়া যার, 
অতি কষ্ট্রে তাহাকে তুলিতে হইগ্লাছিল। এই সকল নর্দাম! হইতে যে 
ছরগন্ধ উঠিত তাহাকে বর্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই ষেন প্রতি গ্ৃহেই 
পথের পার্থ এক একটা শৌচাগার ছিল। তাহাদেস অনেকের. মুখ দিন রাত্রি 
অনাবৃত থাকিত। নাসারম্ধ্‌, উত্তমরূপে বস্ত্দ্বার আবৃত না করিয়া সেই সকল 
পথ দিয়া চলিতে পারা যাইত না। মাছি ও মশার উপত্রবে দিন রাত্রির 
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মধ্যে কখনই নিরুদ্েগে বসিয়া কালু করিতে পাঁরা যাইত না। এই সময়েই: 
বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আদিয়। বলিয়াছিলেন,_- 
“রেতে মশ। দিনে মাছি, 
ছুই নিয়ে কলকেতাঁয় আছি ।” 

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা! তদ্পেক্ষা! উন্নত ছিল 
না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বার! 
অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং 
কোনও সুহৃদেগাষ্ঠীতে পাচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদ্িগের 
কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত | ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুক্র কন্তার 
বিবাহে, পূজ! পার্বণে প্রভৃত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দরতা 
করিতেন। সিন্দুরীয়াপটার প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ 
টাক! ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধূনী পুজার সময় প্রতিমা 
সাজাইতে যত অধিক ব্যন্ন করিতেন এবং ষত অধিক পরিমাণে ইংরাজের থান! 
দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাহার তত প্রশংস। হইত । ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্ত- 
ভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন ন1। 
তখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক .তশ্রণীর গায়িক! ও নর্তকী 
সহরে আদিত, তাহার! বাইজী এই সম্তরান্ত নামে উক্ত হইত। খনিজ ভবনে 
বাইজীদিগকে অভ্যর্থন। করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া! ধনীদের একটা 
প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন্‌ ধনী কোন্‌ প্রসিদ্ধ বাইজীর জন্য 
কত সহস্র টাক] ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদিগের 
বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তৃত দৌধাবহ জ্ঞান করিত না।, 
এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংস্ষ্ট হওয়া! দেশীয় সমাজে 
প্রাধান্য লাভের একট। প্রধান উপায় স্বরূপ হইস্৷ উঠিয়াছিল ? 

এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে ণ্বাবু* নামে এক 
শ্রেণীর মান্ষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে প্রাচীন.ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়৷ 9ভাগস্থথেই দিন কাটাইত। ইহাদের, 
বহিরাক্ৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা -করিব? মুখে, ভ্রপার্থে ও নেত্রকোলে নৈশ 
অত্যাচারের চিুপ্বরূপ কালিম! রেখা, শিরে তরঙ্গাযিত বাউৰি চুল, দ্রীতে মিশি, 
পরিধানে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎরুষ্ট মসলিন বা কেমরিকের 
বনিয়ান, গলদ্রেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে পুরু বগ্রস সমস্লিত 


৫৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ। 


চিনের বাড়ীর জুতা । এই 'বাবুরা! দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইফ়া, বুলবুলির 
লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রল্ততি বাজাইয়া, কবি, হাঁপ আকড়াই, 
পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলঙ়ে গীতবাদ্য ও 
আমোদ, করির| কাল কাটাইত; এবং খড়দহের মেলা, ও মাহেশের স্নান- 
যাত্রা প্রশৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে 
নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত। ূ 

এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিং পরে সহরে গাঁজ। খাওয়াটা এত প্রবল 
হইয়াছিল যে সহরের স্থানে স্থানে এক একট! বড় গাঁজার আড্ড৷ হইরাছিল। 
বাগবাজার, বটতলা! ও বৌবাজার প্রতি স্থানে এরূপ একট। একটা আড্ডা 
ছিল। বৌবাঁজারের দূলকে পক্ষীর দল বলিত। সহরের ভদ্রগৃহের নিক্র্া 
সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্তি হইবার সময়ে 
এক একজন এক একটা পক্ষীর নাম পাইত এবং গাজাতে উন্নতিলাভ সহকারে 
উচ্চতর পক্ষীর শ্রেনীতে উন্নীত হইত! এবিষয়ে সহরে অনেক হাঁন্তোদ্দীপক 
গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক ভদ্রসন্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া 
কাঠঠোক্রার পদ পাইল। কয়েক দিন পরে তাহার পিত! তাহার অনুসন্ধানে 
আড্ডাতে উপস্থিত হইয়! যাহাকে নিজ সন্তানের বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই 
পক্ষীর বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে 
এক কোণে দেখিতে পাইয়া যখন গিয়া তাহাকে ধরিলেন, অমনি সে 
“কড়ড়ঠক্‌” করিয়া তাহার হস্তে ঠৃকৃরাইয়। দিল! 

কবি, পাঁচালী ও বুলবুল্লীর লড়াইএর একটু বর্ণনা আবশ্তক। কবির 
গান সচরাচর ছুইদলে হুইত। কোনও একট পৌরাণিক আখ্যাক্মিকা 
অবলঘ্বন করিয়৷ ছুই দল ঢই পক্ষ লইত। মনে করুন একদল হইল যেন 
কৃষ্ণ-পক্ষ আর "এক দল হইল যেন গোপী-পক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর 
প্রত্যুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিশ্াণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। 
এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ 
করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদ্িগের উপরে আসিয়া! পড়িত এবং অতি 
কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাফিত। . অনেক সময়ে 
যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা! যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে 
লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাণ হইতে সহরে 
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হরুঠাকুর ও তাহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর, নিতাই বৈফব প্রদৃতি 
কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ের কথ! বলিতেছি তখনও সহরে 
অনেক বিখ্যাত কবি ওয়াল! ছিল। ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্য সহরের লোক 
ভাঙ্গিয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন দ্রতকবি থাকিত; 
তাহাদিগকে সরকার ব। বাধনদার বলিত। বীধনদারেরা উপস্থিত মত তখনি 
তখনি গান বীধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ইঈশ্বরচন্ত্র' গুপ্ত কিছুদিন 
কোনও কবির দলে বাধনদারের কাজ করিয়াছিলেন। দ্রুতকবিত্বের একটা 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । সে সময়ে আণ্ট,নী ফিরিঙ্গী নামে একজন 
কবিওয়ালা ছিল। আন্ট,নী ফরাসডাঙ্গাবাসী একজন ফরাসিসের সন্তান; 
বালাকালে কুসঙ্গে পড়িয়া বহিয়া যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়াল! 
হইয়া উঠে। আন্ট,নী নিজে একজন দ্রতকবি ছিল। আণ্ট,নী একবার 
গান বাধিল : 
“ ও ম৷ মাতঙ্গি, ন! জানি ভকতি স্ততি জেতে আমি ফিরিঙ্গী |” 
তৎপরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দীদলের দ্বলপতি মাতঙ্গীর হইয়! উত্তর দিল ;_ 
“যিশুপ্াষ্ট ভজ গে যা তুই শ্রীরামপুরের গিজ্জেতে, 
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারবনাক ভরাতে ৷ ভত্যাদি। 
এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সব্বদাই হইত। হাপ আকড়াই গুলি,অধিকাংশ 
স্থলে সখের দল ছিল। তাহাতে ভদ্রপরিবারের যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া! নানা 
বাগ্যন্ত্রসহ গান করিত । 
পাচালীর ব্যাপার অন্ত প্রকার ৷ ইহার কিঞ্চিৎ পরবন্তী সময়ে তাহার বিশেষ 
প্রাহ্ভাব হইযাছিল। তাহাতে এক বাক্তি মূলগায়ক স্বরূপ হইয়া সুর ও 


তান সহকারে, পন্ভে কৌনও পৌরাণিক আধাক্িকা বর্ণন করিত ও মধ্যে * 


মধো নদলে সেই ভাবন্ুচক এক একটি গান করিত। ইহাও*লোকে অতিশয় 
পছন্দ করিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন 
পাঁচালী ওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাচালী গায়কিগের মধো 
দাশরথী রায়ের নামই স্ুপ্রদিদ্ধ। ইনি ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে বদ্ধমান জেগাস্থ বাদমুড়া 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খর্ব পর্নান্ত জীবিত ছিলেন। দাশরণী 
প্রথমে কোনও কবিরন্দলে ব্লাধনদার "ছিলেন। একবার বিরোধীদলের নিকট 
পরাস্ত হইয়া স্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগ পূর্বক পাঁচালী গানের 


পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই পাচালী 'এত অভদ্রতা 'ও অশ্লীলতা দোষে 
রর রি 


ন্ট 


৫৮ রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ। 


দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অদঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি থাঁকিত 
থে এখন মামাদের আশ্চর্য বোধ হয় কিরূপে লোকে তাহাতে গ্রীত হইত। 
কিন্তু তধন গোকে পাঁচালী গান শুনিবার জন্ত পাগল হইত। 

বুলঝুলির লড়াই দেখ! ও ঘুড়ী উড়ান সে মময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা 
মহা আননের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া ঘিরিরা বু 

ংখ্যক বুলবুলী পক্ষী রাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধো লড়াই বীধা- 
ইয়া দরিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্ত সহরের লোক 
ভাঙ্গিয়া পড়িত। ঢাউসঘুড়ী, মান্তষঘুভডী, প্রভৃতি ঘুড়ীর প্রকার ও প্রণালী 
বহুবিধ ছিণ; এবং সহরের ভদ্বগৃহের নিঙ্গন্না ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া 
ঘুড়ীন খেলা দেখিতেন। 

সহধের লোকের ধম্মভাবের অবস্থা তখন কি প্রকার ছিল তাহার কিঞ্চিং 
বিবরণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় মহাশয়ের প্রণীত মহাত্মা! রাজ! রামমোহন 
রাস্বের জীবনচরিতে উদ্ষৃত্ত তত্ববোধিনী পাত্রকার” উক্তি হইতে তুলিয়া দেওর। 
যাইতেছে। 

“বেদের যে সকল কন্খুকাণ্ড, উপনিবদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর 
এখানে কিছুই ছিল না। কিন্তু ছুগোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, 
দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকের মহা আমোদ 
ছিল। লোকে মনের আনন্দে কালহরণ করিত! গঞ্গান্নান, ব্রাহ্মণ বৈষুবে 
দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্রপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বায়, পবিভ্রতা 
লাভ কর! যায়, পুণা অজ্জন কর। যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির 
বিশ্বাস ছিল; ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। 
অন্ধের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল; অন্শুদ্দিব উপরেই বিশেষরূপে 
চিত্তশুদ্ধি নির্ভর কর্তি। স্বপাক হবিঘ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিভ্রকর 
কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণের! ইংরাজদিগের অধীনে 
বিষয় কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দ্িগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপতা 
রক্ষা করিবার জন্ বিশেষ যত্র করিতেন । তীহার! কার্যালয় হইতে অপরাহ্নে 
ফিরিয়া! আসিয়া! অবগাহন নান করিয়! প্লে্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত 
হইতেন এবং সন্ধা-পূজাদি শেষ করিয়। দিবমের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন । 
ইহাতে তাহার! সর্ধত্র পুজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! তাহাদের যশঃ 
সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। ধাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ । "৫৯ 
তাঁহারা কার্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধা। পূজা! হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন ? - 
এবং নৈবেগ্ধ ও টাকা ব্রাঙ্মণদ্িগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই 
তাহাদের দকল দোষের প্রায়শ্চিন্ত হইত। ব্রাঙ্গণ পঞ্িতের! তখন সংবাদ 
পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাহারা প্রাতঃকালে গঙ্গানান 
করিয়।, পুজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া, সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার 
করিতেন । বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ ছুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য 
করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্ভন এবং ধনদাতাদিগের 
যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখাতির 
ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিগ্যাশৃহ্ঠ ভট্টাচার্ধ্যদিগকেও 
বথে্ট দান করিতেন। শুদ্র ধনীদিগের উপরে তাহাদের আধিপত্যের সীমা 
ছিন ন|। তীহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা 'গুরুর স্তায় কাহাকেও 
পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া বথে্ট ধন উপার্জন করিতেন । 
ইহার নিদর্শন অন্ঠাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে । তখনকার ব্রাক্ষণ- 
পঞ্িতেরা স্তায়শান্ত্রে ও স্কৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে 
বাহার বত জ্ঞানান্ুশীলন থাকত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। 
কিন্তু তাহাদের আদিশাস্্ব বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতি 
দিন তিনবার করিয়া যে সকল দন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে 
জানিতেন কি না সন্দেহ।” 

একদিকে যখন সহরের এই প্রকার অবস্থ! তখন অপরদিকে ঘোর 
আন্দোলনে সহর কম্পিত হইতেছিল। সে আন্দোলনের প্রথম কারণ 
রামমোহন রায়ের উথাপিত ধস্মান্দোলন। এই ষুগ-গরবর্তক মহাপুরুষের 
জীবনচরিত সকলেরই বিদ্িত, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি £-_ 

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্ধে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত 
রাধানগর গ্রামে রাজ! রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাহার পিতা রামকান্ত 
রায় শৈশবে তাহাকে নিজভবনে সামান্রূপ শিক্ষা দিয়া ৯১০ বসর বয়মের . 
সময়ে পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষমার জন্য পাঁটন! নগরে প্রেরণ করেন । সেখানে 
তিনি ১৫১৬ বুৎসর *ুর্যান্ত থাকিয়া পারসী ও আরবীতে সুশিক্ষিত হুন। 
এরূপ জনশ্রুতি যে পাটনা বাসকালে কোরাণ পাঠ করিয়া হিন্দুদিগের প্রচলিত 
পৌত্তলিকতার প্রত্তি তীহার অশ্রদ্ধা জন্মে। যৌড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে 


৬৩ রামতন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ । 


তিনি এ পৌত্তলিক প্রণালীর দোষকীর্ন করিয়! পারসীতে এক গ্রন্থ রচনা 
করেন। তাহা লইয়া! নাকি তাহ'র পিতার সহিত মনান্তর ঘটে। সেই 
মনাস্তর নিবন্ধন তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসী ফকীরদের সঙ্গে 
দেশভ্রমণে বহির্গত হন। নানা দেশ ও নান। তীর্থ পর্য)টন করিয়া অবশেষে 
তিব্বতদ্দেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্বমতাবলঘীদ্দিগের কুসংস্কার ও 
পৌন্তলিকতার প্রতিবাদ করাতে, তাহারা তাঁহার প্রাণহানি করিতে উদ্ভত 
হয়। তখন তিনি তিব্বতবাসিনী কতিপয় রমণীর সাহায্যে রক্ষা! পাইয়া 
স্বদেশে পলাইয়া আসেন। আপিয়৷ কাশীধামে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নিষুক্ত 
হন। এই সময়ে তাহার পিতার সহিত তাহার পুনরাক় সম্মিলন হয়। পিতা 
তাহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়কর্থে প্রবৃত্ত করেন। পিতার 
আদেশে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী ভাঁষ! 
অধায়ন করিতে আরম্ু করেন এবং ইংরাজগবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী 
স্বীকার পূর্ব্বক রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কর্ণ্ম করিয়া, অবশেষে 
রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগ্ৰী সাহেবের শেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮০৩ অবে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 
মুরশিদাবাদে গমন করেন ; এবং সেখানে “তহতুল মোহদ্দীন” নামক তাহার 
নুপ্রসিদ্ধ 'পারসী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। পরে 
দশ বৎসর বিষয়কণ্মম করিয়া তিনি ১৮১৪ থৃষ্টান্বে কলিকাতা নগরে স্থায়ী 
রূপে আসিয়া বাস করেন। 

তিনি কলিকাতায় আসিবার পূর্বে রঙ্গপুরে থাকিতেই ধর্শসংস্কার বিষয়ে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত * করিয়াছিলেন । সেখানে বিষয়কর্ম করিয়া যে 
কিছু অবসর পাইতেন, তাহা নানা সশরদায়ের লোকের সহিত ধর্্মালোচনাতে 
যাপন করিতেশ। সায়ংকালে তাহার ভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসী, 
মুদলমান মৌলবী, জৈন মারোদ্ারী প্রস্তি অনেক সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম 
হইত। রাজ! তাহাদের মধ্যে জমাসীন হইয়া সকলের বাষ্থিতগা শুনিতেন 
এবং বথাসাধা মীমাংস৷ করিবার চেষ্টা করিতেন । এখানেও তিনি সকল শ্রেণীর 
নিকটে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতেন। এরূপ জনরব যে তিনি রঙ্গপুরে 
থাকিতে পারস্ত ভাষায় একেশ্বর বাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পৃস্তিকা রচনা 
করিয়াছিলেন; এবং রেদাস্তদর্শন অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল 
আন্দোলনের ফলম্ব্ূপ রঙ্গপুরেই তাঁহার এক প্রবল প্রতিষবন্দী দেখা 
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দিয়াছিলেন। তাহার নাম গৌরীকান্ত ভঙাচার্য্য। ইনিও জজ সাহেবের 
দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; অনেক লোক ইহারও অনুগত ছিল। 
ইনি রামমোহন রায়ের মত খগ্ডনের উদ্েশে “জ্ঞানাঞ্জন” নামে একখানি 
গ্রন্থ রচনা! করেন , সেই গ্রন্থ ১৮৩৮ সালে কলিকাতাতে সংশোধিত আকারে 
মুদ্রিত হয়। 

ইহা সহজেই অন্মিত হইতে পারে যে, এই সকল আলোচন! ও গ্রন্থ-প্রচার 
দ্বারা দেশ মধ্যে স্ব্বত্রই আন্দোনন জোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং 
তাহার কলিকাতা আগমনের পূর্বেই তাহার প্রবর্তিত আন্দোন্ন-তরঙ্গ এখানে 
পৌছিয়াছিল। তিনি কলিকাতাঁতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, 
চিন্তাণীল, ও সংস্কার-প্রযাসী কতিপয় ব্যক্তি তাহার সহিত সম্মিলিত 
হইলেন। এতডিন্ন কতকগুলি বিষয়ী লোক তীহাকে পাস্থ ও ক্ষমতাশালী 
জানিয়। তীহার দ্বার! স্বীয় স্বীয় স্ার্থসিদ্ধি করিবার মানসে তীহাকে আশ্রয় 
করিলেন। তিনি এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ সালে “আত্মীয়-সভা” নামে 
একটী সভা স্থাপন করিলেন। তাহাতে বেদান্তধন্মের ব্যাখ্যা ও বিচার 
হইত। এই শাস্ত্রীয় বিচারে সহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে 
উপস্থিত থাকিতেন। 

এ সম্বন্ধে একদিনের ঘটন! বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । ১৮১৯ শ্রীচাৰে সুত্রন্ষণ্য 
শান্ত্রী নামক একজন মান্দ্রাজ প্রদেশীয় পণ্ডিত কলিকাতাঁতে আগমন করেন, 
এবং দন্ত করিয়া বলেন যে বঙ্গদেশে বেদজ্ ব্রাহ্মণ নাই, এজন্ত রামমোহন রায় 
বেদ বেদান্তের দোহাই দিয়া যাহ! ইচ্ছা বলিতেছেন; :তিনি বেদোক্ত প্রমাণ 
দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে প্রতিমা-পৃজাই শ্রেষ্ঠ পূজা । এই স্থতরহ্মণ্য শান্ত্রীর 
সহিত বিচার করিবার জন্ঠ বিহারীলাঁল চৌবে নামক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাপী 
একজন ব্রাহ্গণের ভবনে এক মহাসভার আয়োজন হয়।- সুব্রক্ষণ্য শান্ত্রীর 
সহিত রামমোহন রায়ের দলের বিচার হইবে এই বার্তা সহরে প্রচার হইলে, 
সভাতে লোকে লোঁকারণা হইয়া গেল। রামমোহন রায় সদলে, হিন্দুসমাঁজপতি 
রাধাকান্ত দেব পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ও স্ুত্রক্গণ্য শাস্ত্রী স্বীয় বন্ধুবান্ধব সহ,, 
সভাস্থলে উপস্থিত হুইলেন। বৈদিক-শান্ত্র-জ্ঞানবিহীন দেশীয় ব্রাহ্মণগণ 
স্থরন্ষণ্য শান্্রীর সনক্ষে ক্বা করিতে পারিলেন না। কেবল রামমোহন রায়ের 
সহিত সমানে সমানে বাগ্যুদ্ধ চলিল। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচ|রের পর সুব্রক্গণ্য 
শাস্্ী পরাভব .স্বীকার করিলেন; নিরাকার ব্রদ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসন! 
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বলিয়া শ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। . রামমোহন রায় সুত্রনবণ্য শাস্্রীকে 
বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন, এই বার্তা যখন তাড়িত বার্তার স্ায় সহরে ব্যাপ্ত 
হইল, তখন াহার বিপক্ষগণের ক্রোধ ও. আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া গেল। 

একদিকে যেমন আত্মীয় সভার অধিবেশন ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি চলিল, 
অপর দিকে তেমনি একেশ্বরবাঁদ প্রতিপাদন করিয়া গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। 

আত্মীয় সভা। স্থাপন করিয়! রামমোহন রায় কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রচলিত 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইমান্রর উল্লেখ 
কর! যাঁইতে পারে যে ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খুষ্টা্ৰ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
তিনি নিন্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিলেন । বেদান্তদর্শনের অন্বাদ ১৮১৫; 
বেদান্তপার, এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ, ১৮১৬) কঠ, মুণ্ক ও 
মাওুকোপনিষদের অনুবাদ, এবং হিন্দ একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও 
বাঙ্গালাতে ১৮১৭ সতীদাহ সম্বন্বীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত 
বিচারপুস্তক, গাকত্রীর ব্যাথা পুস্তক, এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী 
অনুবাদ--১৮১৮; সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী 
অন্ুবাদ--১৮১৯। এই সকল গ্রন্থের উত্তরে তাহার বিরোধিগণ তীহার প্রতি 
অভদ্র কষুক্তিপূর্ণগ্রস্থ রচনা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় অপরাজিতচিত্তে 
এ সমুদয় কটুক্তি সহা করিতে লাগিলেন। 

রামমোহন রায়ের ধর্মবিচার প্রথমে হিন্দদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 
তিনি বেদান্তদর্শনাদি অন্ুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়! স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিতরণ 
করিতেছিলেন, এবং আত্মীয় সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার 
করিতেছিলেন। তন্নিবন্ধন তাহার প্রতি স্বদ্রেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর 
বদ্ধিত হইয়াছিল, যে ১৮১৭ সালে যখন মহাবিগ্ালয় বা হিন্দুকালেজ স্থাপিত 
হয়, তখন সহরের ভদ্রলৌকগণ তাহার সহিত এক কমিটাতে কার্য্য করিতে 
সম্মত হন ন/ই। রামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটা হইতে তাড়িত 
হইয়া নিজে ধশ্মান্ুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্ত একটা বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। 
এই সকল আন্দোলন ত পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল, ইহার উপরে আবার ১৮১০ 
সালে রামমোহন রায় যীশুর উপদেশাবলী নামে এক "পুস্তক প্রকাশ করেন। 
১৮২১ খ্ীষ্টাব্বে রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া! বাণ্তিষ্ট (87740) সম্প্রদায়ভুক্ত 
মিশনারি মিষ্টার উইলিয়াম আডাম শ্রীহীক ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ পৃব্বক একেশ্বরবাদ 
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অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের সহিত রামমোহন 
রায়ের বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উপধ্য'পরি একেশবরবাঁদ প্রতিপাদক কয়েক 
খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮২৬ সালে রামতন্থু বাবু যখন বিগ্ভারন্ত করিলেন, 
তখন রামমোহন রায় হি ও গ্রষ্টীন উভয় দলের অপ্রিয্ব ও উভয়ের কটুক্তির 
লক্ষান্থল হইয়া! রহিয়াছিলেন। বাবদের বৈঠকথানাতে, রাজপথে, লোক 
সনাগম স্থলে, এমন কি স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই সকল বিষয়ে কথাবার্তা 
ও বাণ্বিতণ1 সব্ধদ| চলিত ৷ 

এতগিন্ন তখন সহরের লোকের চিন্তকে উত্তেজিত করিবার আর একটা 
কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮২৩ গ্রীষ্টাব্ধে কমিটা অব পবলিক ইনষ্রকশন্‌ 
নানে একটা কমিটা স্থাপিত হয়। তাহার বিবরণ পরে দেওয়া বাইবেন এ 
কমিটী তদানীন্তন প্রাচাশিক্ষা-পক্ষপাতীদিগের পরামর্শে কলিকাঁতাতে একটা 
নংক্ত কলেজ স্থাপন করা 'স্থর করেন। রাজা, রামমোহন রায় দেখিলেন 
এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাক নিদ্দি ছিল, তাহার সমগ্র 
কেবল প্রাচ্যশিক্ষার উৎসাহদামেই বায়িত হইতে চলিল। তখন তিন এই 
কার্ম্ের প্রতিবাদ করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ল্ড আমহান্ট বাহাছ্রকে 
এক পত্র লিখিলেন। এ পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন 
এদেণীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা ন!' দিলৈ, ইহাদের 
জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না। এই বিষয় লইয়া রাজপুর ষদিগের মধো 
এবং দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে ছুইটী দল হইয়া পড়িল) একদল বলিতে 
লাগিলেন প্রাচীন যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে; আর এক 
দল বিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নুয্প, যাহা কিছু প্রাচ্য সকলি, 
মন্দ, যাহা কিছু প্রতীচা সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দল এই সময় হইতে 
বঙ্গদেশে প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । , যাহা 
হউক এই ১৮২৬ সালে এই উভয় দলের বিবাদে কলিকাতা সমাজ অতিশঙ় 
আন্দোলিত ছিল৷ * 

আর এক্‌ কারণ তখন সহরের লোকের মন অতিশয় উত্তে জত ছিল।, 
১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ের আগস্ট মাসে লর্ড আমহাষ্ট গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮২৫ দালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিকটেই এক হত্যাকা ও 
ঘটে, তাহাতে হিন্দুবধবাগণের সহমরণ প্রথা! নিবারণ সহন্ধে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়; এবং সহমরণ প্রথা নিবারিত না হইলেও তৎসন্বচ্দ কতকুলি 


৬৫ রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


নিয়ম স্থাপিত হয়। লর্ড আমহার্টের পত্রী একজন মনস্থিনী ও সুলেখিক! 
স্রীলোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিনের ঘটনাবলীর দৈনিক লিপি লিখিয়। 
রাখিতেন। তন্দারা সে সময়কার অনেক কথা জানিতে পারা যায় । সেই দৈনিক 
লিপি হইতে উক্ত হত্যাকাণ্ডের নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধত হইতেছে £-- 
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এই ঘটনাতে কলিকাতাবাসী ইংরাঞজগণ অতিশয় উত্তেজত হইয়া! উঠিলেন; 
এবং রামমোহন রায়ের দলস্থ বাক্তিগণ সতীদাহ নিবারণের জন্য আবার আন্দোলন 
উপস্থিত করিলেন। লড আমহার্ট ব্রহ্মযুদ্ধে অনেকের, বিশেষতঃ বিলাতের 
প্রতুদিগের, অপ্রিয় হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি একেবারে এ প্রথা রহিত করিতে 
*সাহসী হইলেন না; কিন্তু কতকগুলি কঠিন নিষ্কম স্থাপন করিলেন। সেগুলি 
এই--(১ম) কোনও সহগমনার্থিনী বিধবাকে ঘামীর দেহের সঙ্গে ভিন্ন অন্তরূপে 
দগ্ধ কর! হইবে না, বা অপর কোনও প্রকারে হত্যা করা হইবে না) (২য়) 
সহগমনার্থিনী বিধবাগণের অপরের দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পত্র লইলে 
চলিবে না, 'নিজে মাজিষ্টেটের সমক্ষে উপস্থত হইয়া অভিপ্রায় জানাইতে 
হইবে ও অনুমতি লইতে হইবে, (৩য়) মতীর সহমরণে মহায়তাকারী 
কোনও বাক্তি গবণমেণ্টের চাকুরী পাইবে না) (পর্থ) সহমৃতা বিধবার 
মৃতপতির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত হইবে। 


ভূৃতীয় পরিচ্ছেদ। ৬৫ 


এস্থলে উদ্নেখ করা কর্তব্য যে সহ্‌মরণ নিবারণের চেষ্টা এই ' প্রথম নহে। 
ইহার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে। | 

এদেশে ইংরাজ রাজোর প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংরাজ রাজপুরুষগণের রি 
এই নৃশংস প্রথার উপরে পতিত হইয়াছিল। কিন্ত প্রথম প্রথম এদেশের প্রজা- 
গণের মনোরঞ্জন কর! তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; পাছে এদেশের লোকের 
ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে বিদ্রোহাগ্ি প্রজলিত হয় এই 
ভয়ে তাহারা সর্বদা সংকুচিত থাকিতেন; সুতরাং তাহাদের চক্ষের সমক্ষে 
শত শত বিধবাকে মৃতপতির চিতাঁনলে দগ্ধ করা হইত, তাহা তাহারা 
দেখিয়াও দেখিতেন না । এমন কি ১৭৪৩ গ্রীষ্টান্দে ইংরাজদিগের কাশীম- 
বাজারস্থ কুঠির সমক্ষেই রামটাদদ পঙ্ডিত নামক একজন মহারাস্ীয় ব্রাহ্মণের 
অষ্টাদশ বর্ষায় বিধবা পত্রী সহমৃতা হন। তখন সার ফ্রান্সিস রসেল কুগীর 
অক্ষ ছিলেন। তিনি, হার পত্রী, ও পরবর্তণকাল-প্রসিদ্ মিষ্টর হলওয়েল'সেই 
স্থানে উপস্থিত ছিলেন। হলওয়েল (1191501 ) স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, 
তাহা লিখিয়! রাখিয়া গিয়াছেন। "শুনিতে পাও! বায় লেডী রসেল (14) 
157৯০] ) নাকি এ রমণীকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্ত তাহার 
সকল প্রয়াস বার্থ হয়। ইংরাজকণ্মচারিগণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কিন্ত কিছু 
বলিতে সাহমী হইলেন না। 

এই তাবে বহুদিন গেল। অবশেষে ব্রিটিশ দাম্নাজোর ভিন্তিভূমি একটু 
দুঢতর রূপে স্থাপিত হইলেই এই প্রথ! নিবারণের জন্য কিছু করা উচিত 
বলিয়া তাহার অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ গ্রীষ্টান্বের ৫ই জুলাই 
গবর্ণর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি বিধবুাদিগকে যাহাতে বলপূর্ববক 
দাহ করা না হয় তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত 
আদালতকে এক পত্র লিখিলেন। এখানে বলা আবশ্তক' যে তংকালে 
গবর্ণর জেনেরাল ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ “কাম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন, শ্তাভার 
আইনাদি প্রণয়ন করিবার অধিকার ছিল না। দেওয়ানী 'মাইমাদি প্রণয়ন 
করিতে হইলে ত্রাহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের সন্মতি ও ফৌজদ'রী কিছু 
করিতে হইলে নিজামত আদালতের অন্্রমতি লইতে হইত। কারণ 
উক্ত উভয় আদালত" ইংলপগ্ডাধিপতির অধীন ছিল এবং তাহাদের অন্থমতি 

ংলগুা ধিপতির অন্থমতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তদন্ূসারে তদানীন্তন 
গবর্ণর জেনেরাল "ই প্রশ্ন. নিজামত আদালতের নিকট প্রেরণ করিঝা- 


অজ  :  'রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বসমাঞ্জ। 


“ছিলেন। বিজামত আদালতে ঘনস্তাম ভট্টাচার্য নামে একজন কোর্ট-পণ্ডিত 
ছিলেন। তীহাকে সহমরণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল। ঘনস্তাম 
উট্াচাধ্য বলিলেন বিধবাকে গতির চিতাঁর সহিত বীধিয়া দেওয়া শান্তর ও 
সদ্ধাচার উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পর্যাস্ত এবিষয়ে আর কিছু 
করা হইল না। 
১৮১২ খুষ্টান্দের ৩রা আগষ্ট বুন্দেলখণ্ডের মাজিস্টেট কয়েকটা সহমরণের 
কথ! নিজামত আদালতের গোচর করিয়া তীহাদের অভিপ্রায় জানিবার 
ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলেন। তদন্ুসারে ওর! সেপ্টেম্বর নিজামত আদালতের 
রেজিস্রার গবর্ণর জেনেরালকে বিধবার্দিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ প্রার্থনীয় 
বলিয়া পত্র লিখিলেন। ইহার পরেও কয়েক বংসর অতীত হুইয়৷ গেল। 
১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট অব ইওিয়া এই প্রথা ব্ষিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান কাঁ্য শেষ হইলে ১৮১৭ গ্রীষ্টাব্দে 
কতকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইল। এই আদেশ প্রচার হইল যে সহগম্নার্থিনী 
বিধবাকে অগ্রে জেলার মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোনও রাজকম্খচারীর নিকট অন্নুমতি 
পত্র লইতে হইবে । এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাজ মধ্যে হুলন্ুল পড়িয়া 
গেল। বহুসহত্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়! পুর্বোক্ত রাঁজবিধি রহিত করিবার 
জন্ত এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে রামমোহন রায় এই বিবাদের 
রঙ্গতৃমিতে অবতীর্ণ হইলেন । শীস্ত্রাহ্ছসারে সহমরণ বে হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য 
নম্ধ তাহ! প্রদর্শন করিবার জন্ত তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও 
ইংরাজীতে পুস্তিকা লিখিয়! প্রচার করিলেন) এবং পুর্কোক্ত আবেদন পত্রের 
প্রতিবাদ করিম্বা ও গবর্ণমেপ্টকে ধন্যবাদ দিয়া এক আবেদন পত্র গবর্ণর 
জেনারেলের নিকট প্রেরণ কর্িলেন। ইহাও প্রাচীন সমাজের লোকের 
তাহার প্রতি খডাহস্ত হইবার একটা প্রধান কারণ হইল। 

১৮২৫ সালের আন্দোলনে পুরাতন দলাদলিটা আবার পাকিল্া উঠিল। 
রামমোহন রায়ের দল ও রাঁধাকান্ত দেবের দল ছুই দলে আবার তর্ক বিতর্ক 
চলিল। রামমোহন রায়ের “কৌমুদী” ও ভবানীচরণ , বন্য্োপাধ্য।য়ের 
“চক্ত্রিকা” সতীদাহের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
এক্স্‌প গুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে রামমোহন ত্রায়ের নামে গান বীধিয়। 
লোকে পথে পথে গাইত। সেই গীত স্কুলের বালকদিগের মুখে মুখে ঘুরিত। 
সে সঙ্গীতের কিয়দংশ এই,__ 
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্র্থায় দ্বারকানাথ ঠাকুর 


প্লান “প্রস, কলিকা। 
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স্থরোই মেলের কুল, 
বেটার বাড়ী খানাঁকুল, 
বেট] সর্ববনীশের মূল, 
ও" তৎসৎ বলে বেট! বানিয়েছে স্কুল; 
ও সে জেতের দফা, করলে রফা 
মজালে তিন কুল। 
এই সময়ে কলিকাতা-সমাজ যে ছুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছিল, 
তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেই তদানীস্তন 
সামাজিক অবস্থা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামমোহন রায়ের দলের প্রধান 
টাকীর কাণীনাথ রায়, (মুন্সী) মথুরানাথ মল্লিক, রাজরুষ সিংহ, তেলিনী 
পাড়ার অন্নদাপ্রদাদ্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থবিখযাত দ্বারকানাথ ঠাকুর 'এবং 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি । এততিন্ন তারাটাদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব 
প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও তাহার অনুচর ছিলেন। প্রাচীন 
হিন্দুদলে রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামক মল সেন প্রভৃতি সহরের প্রায় 
সমগ্র বড়লোক ছিলেন। . ইহাদের কাহার কাহারও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 
দিয়া এ পরিচ্ছদের উপসংহার করিতেছি । 
দ্বারকানাথ ঠাকুর । 
ইংরাজদিগের প্রাচীন ছূর্গ বিনষ্ট হওয়ার পর তাহারা যখন আবার 
গোবিন্দপুর গ্রাম লইন্না নূতন ফোর্ট উইলিয়াম নামক হ্র্গ নির্মাণ করিতে 
আরম্ভ করেন, তখন জর়রাম ঠাকুর নামক একজন দেশীয় ভদ্রলোকের 
উল্লেখ দেখা যায়। দ্বারকানাথ এই জয়রাম ঠাকুরের বংশজাত। 
১৭৯৪ সালে ইহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে (3090১5:09) সার্ধরণ নামক 
একজন ফিরিঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন; এতস্ডিম্ন পারসী ও 
আরবী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হইয়াছিগেন। যৌবনের প্রারভ্তে ফাণ্ডসন 
(৮9£8$৪০7) নামক একজন বারিষ্টারের নিকট আইন শিক্ষা করেন। ইহাতে 
আইন আদালতের কার্য্যকলাপ বিষয়ে পারদর্শিত জন্মিক্সাছিল। ভৎপরে তিনি 
কিছু দিন নীল ও রেশমের রপ্তানীর কাজ ৰরেন। অবশেষে নিমকের এজেন্ট 
প্লাউডেন (৮1০92) সাহেবের দেওয়ানী পদে প্রতিঠিত হন। তখন নিমক 
মহলের দেওয়ানী লইলেই, লোকে ছুইদিনে ধনী হইগ্নলা উঠিত।, এইরূপে 
সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ও ফতিপর 
বসরের মধ্যে ধনবান হুইস্বা' বিষয় কার্ধ্য হইতে অবস্থত হন) এবং “কার 


৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালিন বঙ্গসমাজ। 


টেগোর এও কো নামক এক কোম্পানি স্থাপন করিয়া স্বাধীন বণিকরূপে 
কার্ধ্য আরম্ভ করেন। ততিন্ন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' নামে এক বাঙ্ষের প্রধান 
নির্ববাহকর্তী হন। সহৃদয়তা, বদান্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাহার সমকক্ষ লোক 
কলিকাতাতে ছিল না। তীঁহার উপার্জন শক্তি যেমন অদ্ভূত, দানশক্তি ও 
তেমনি অদ্ভূত ছিল। ১৮২৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সহরের সন্তরাস্ত 
ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্ক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্তত্বরূপ 
ছিলেন। ইহার 'অপরাপ্র কীন্তি পরে উল্লিখিত হইবে। ১৮৪৬ সালে 
ইংলণডে ইহার মৃত্য 

00) রাধাকাস্ত দেব। 

. হইনি পরে শব্দকল্পদ্রম প্রণেতা রাজ! স্তার রাধাকাস্ত দেব নামে 
প্রসিদ্ধ হইক়াছিলেন। ইনি লর্ড ক্লাইবের মুন্দী নবকক্ণ দেবের প্রতিষ্ঠিত 
কলিকাতার সভাবাজারের রাজবংশসম্ভৃুত গোপীমোহন দেবের পুত্র। 
তাহার পিতা গোগীমোধন দেব দেশের কল্যাণকর অনেক কার্যে সহায়তা 
করিতেন। এই সভাবাজারের রাজবংশ চিরদিন কলিকাতা হিন্দু সমাজের 
অগ্রণী হইয়া বহিয়্াছেন। ১৭৯৩ সালে রধোকান্ত দেবের জন্ম হয়। ইনি 
ইংরাজী, পারসী, আরবী ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্[ুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রামমোহন 
রায়ের ধশ্মান্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইহাকেই 
তাঁহাদের প্রতিপাজক ও সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপে বরণ করেন। তিনিও 
সেই কার্যে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্ত তদ্যতীত দেশহিতকর 
অপরাপর কার্যের সহিতও তাহার যোগ ছিল। হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭ । 
১৮১৮ সালে যখন স্কুলবুক সোসাইটা ও স্কুল সোসাইটীঘয় স্থাপ্রিত হয়, তখন 
তিনি উৎসাহদাতািগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ও দ্বিতীয় সভার অন্যতর 
সম্পাদক ছিলেন। বর্ষে বর্ষে নিজের তবনে নবপ্রতিষিত স্কুল সকলের বালক- 
দির্কে সমবেত করিনা পারিতোষিক বিতরণ করিতেন ) এবং স্ত্রীশিক্ষার 
উন্নতি বিধানের জন্য নিজে “ন্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এই ১৮২৬ সালে কলিকাতা সহরে সনাতন হিন্দুধর্মের 
রক্ষকরূপে অগ্রণী হইয়া! তিনি দণ্ডায়মান। .পরে ইনি রাজসম্মান হৃচক স্তার 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, বহুকাল হিন্দুসমাজপতির সম্মানিত. পদে প্রতিঠিত 
.থাকিক্বাঃ ১৮৬৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন ধামে মানব- -নীলা সন্বরণ 
, কুরেন। 
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রামকমল সেন। ' 

ইনি স্ুবিখ্যাত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের পিতামহ। ইনি সম্ভবতঃ 
১৭৯৫ কি ১৭৯৬ সালে গঙ্গাতীরবর্তী গৌরীভা গ্রামে বৈদ্যবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। রামকমলের পিতা হুগ্রলীতে ৫০ টাকা বেতনে 
শেরেস্তাদারী করিতেন। রামকমল ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকা'তান় 
আগমন করেন। ১৮০৪ সালে ডাক্তার হণ্টারের (7) 1 10060) 
প্রতিষ্ঠিত হিনদুস্থানী প্রেসে একটী কর্ম পান। ১৮১০ সালে ভাক্তার লীডেন 
(48198) ও ডাক্তার এইচ, এইচ, উইলসন (1.1, 01509) এ প্রেসের 
সন্বাধিকারের অংপ্রী হন। ১৮১১ সালে ডাক্তার হুণ্টার ও ডাক্তার লীডেন 
কলিকাত। ত্যাগ করিয়া! জাবা দ্বীপে গমন করেন) তখন ডাক্তার উইলসন 
হিন্ুস্থানী প্রেসের একমাত্র সন্বাধিকারী থাকেন; এবং রামকমল তাহার 
মানেজার নিযুক্ত হন। ১৮১২ সালে রামকমল ফোট উইলিয়াম কালেজে 
একটী কন্ম পানা ১৮১৮। ১৮১৯ সালে ডাক্তার উইলসনের সাহায্যে 
রামকমল এসিয়াটাক সোসাইটার কেরাণীগিরি কম্মে নিযুক্ত হন। পরে তিনি 
নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম ও কার্যাদক্ষতার গুণে উক্ত সোসাইটীর দেশীয় সম্পাদক 
ও কমিটার সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন,। অবশেষে তিনি টাকশালের 
দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোধাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাহার ঈময়ে যে ষে 
দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয, তাহার অনেকের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল । 
১৮১৭ সালে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার কমিটাতে ছিলেন। 
কিছুদিন নবপ্রতিষ্টিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। বর্তমান 
মেডিকেল কুলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ববে লর্ড উইলিয়াম বেটিহ্ক যে মেডিকেল, 
কমিশন নিয়োগ করেন তিনি তাহার একজন সভ্য ছিলেন। এতডিন্ন উচ্চশ্রেণীর 
একখানি বৃহৎ ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করিয়া 'বশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ 
্রীষ্টাৰে ই'হার দেহাস্ত হয়। 


মতিলাল শীল । 

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কলুটোল্লা নামক স্থানে সুবর্ণবণিক্‌ কুলে , 
ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা টৈতত্যচরদ শীল কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। 
ইনি পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ভালরপ বিশ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ 
পান নাই। তবে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বাঙ্গাল! ও শুভঙ্করী উত্তমবূপ 
শিখিয়াছিলেন ৮ সপ্তদশ বর্ষ বয়ু:ক্রম কালে কলিকাতার স্ুরতির বাগানের 


৭5 রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বহ্গদমাজ | 


মোহনটাদ দের কন্ঠার সহিত ইহার বিধাহ হয়। এই বিবাহই ইহার সমুদয় 
ভাবী উন্নতির সহায় হইয়। উঠে। তিনি নিজ শ্বপুরের সহিত তীর্ঘভ্রমণ উদ্দেশে 
যাত্রা! করিয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নানা দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রভূত অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়া! আসেন। ফিরিয়া আসিয়া ১৮১৫ গ্রীষ্টান্দে ফোর্ট উইলিয়াম ছূর্গে 
একটা সামান্য কার্ধ্য নিযুক্ত হন। সেথানে থাকিতে থাকিতে ১৮১৯ সালে নিজে 
স্বাধীন ভাবে বোতল ও কর্কের ব্যবসা! আরম্ত করেন। এই ব্যবসায়ে অনেক 
লাভ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কেল্লার কর্ম ত্যাগ করিয়। বিদেশাগত জাহাজ 
সকলের মুচ্ছৃদিগিরি কর্ম আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি প্রভৃত ধনশালী হইয়া- 
ছিলেন । ক্রমে তাহার কাজ ও তৎসঙ্গে ধনাগমও বাড়িতে থাকে । অবশেষে 
তিনি কলিকাতার কোম্পানির কাগজের বাজারের হর্ত! কর্তা বিধাতা হইয়া 
উঠেন। কিন্ত তাহার প্রশংসার বিষন্ন এই তিনি ধনার্জনের জন্য অসৎগন্থা 
কখনও অবলম্বন করেন নাই । তিনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক 
ছিলেন । ১৮৪২ অর্ধে একটী অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করেন। তাহা! এখনও 
তাহার বদান্ততার প্রমাণ ন্বরূপ রহিয়াছে । ১৮৫৪ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে 
তাহার মৃত্য হয়। এই ১৮২৬ সালে তিনি একজন সহরের উন্নতিণীল ধনী ও 
নেতাদিগের মধ্যে প্রধান-শ্রেণীগণ্য ছিলেন । 

এই বিশিষ্ট ব্যক্তির৷ সে সময়ে ছুই দলে বিভক্ত হুইয় কলিকাতা! সমাজকে 
মহা আন্দোলন ক্ষেত্র করিয়! তুলিয়াছিলেন। তথন ব্রন্গোপাসন। স্থাপন, 
ইংরাজীপিক্ষা প্রচপন, ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটা আলোচনার বিষক্ব ছিল; 
এবং স্কুলের বালকগণও এই আলোচনার আবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। 
এই জন্ত এই সকলের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম। বঙ্গদেশের নবধুগের 
সচনাক্ষেত্রে, এই আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে, বালক রামতন্থ কলিকাতান 
আসি বিগ্ভারস্ত করিলেন । 

বালক রামতন্ যদিও তখন এই সমুদয় গোলমালের ভিতরে প্রবেশ করিতে 
পারিতেন ন', তথাপি পথে ঘাটে যে বাণ্িতণ, যে আন্দোলন চলিত তিনি 
কিরংপরিমাণে তাহার অংশী না হ্ইয়াও থাকিতে পারিতেন না। ব়ঃপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিদ্দিগের মধ্যে যেমন রামমোহন "রায়ের "দল ও রাধাকান্ত দেবের দল ছুই 
দল হইয়াছিল, তেমন স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও ছুই দল হইয়াছিল। 
তাহাদের মধ্যে সর্বদা তর্ক বিতর হইত এবং কখন কখনও মুখামুখি ছাড়িয়। 
ছাতাহাতি পর্য্যন্ত দাড়াইত। . 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অক্্যুদয় ও 
হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত । 


১৮২৮ সালে লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটার স্কুল হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত 
হইয়৷ হিন্দু কাঁলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাহার হিন্দু কালেজের শিক্ষার 
বিবরণ দিবার অগ্রে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অজ্যদয় ও 
হিন্দকালেজের ইতিবৃত্ত সন্ন্ধে কিছু বল! আবশ্তক | 

দেওয়ানী কার্য্ের ভার কোম্পানির হাতে আদার পরেও অনেক দিন 
ফৌজদারী কাঁধ্যভার মুসলমান কর্মচারীদের উপরেই ছিল। তখন বিচারকার্ষ্ে 
ইংরাজ জজদিগকে সাহাবা: করিবার জন্ত এক এক জন মৌলবী সঙ্গে 
থাঁকিতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়! অনেক সময়ে কঠিন হইত। 
এই অভাব দূর করিবার জন্ত, এবং মৈত্রী প্রদর্শন দ্বার! রাজ্য মুসলমান 
সমাজকে প্রীত করিবার আশয়ে, প্রথম গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
বাহাদুর কলিকাতাতে একটা মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সম্কল্প করিলেন। 
অনেক সন্ত্রান্ত মুসলমান এ বিষদ্কে তীহার উৎসাহদাতা ও সহায় হইলেন। 
তাহাদের উদ্বেগে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে উক্ত মাদ্রাসা স্থাপিত , 
হইল। উহা অগ্তাপি বিগ্ভমান আছে। এই কালেজ স্থাপন বিষয়ে গবর্ণর 
জেনেরাল এতই উৎসাহিত হইক়্াছিলেন, যে বিশ্লাতের প্রভুর্দের অনুমোদনের 
অপেক্ষা না করিয়াই, কালেজ গৃহ নির্মীণের জন্য নিজ তহবিল হইতে 
যাটি হাজার টাক দিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় কোর্ট অব্‌ 
ডিরেক্টার্সের সভ্যগণ নাকি পরে প্র অর্থ, তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। 
এতন্ডিন্ন হেষ্টিংদ বাহাছ্রের প্রযত্বে এ" বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত 
বাধিক ত্রিশ সহস্র "ট্রাক, আমনের উপযুক্ত ভূম্পত্তি দান করা হুইয়াছিল। 
এই বিগ্তালয়ে প্রাচীন আরবী ও পারসী রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইত ) 
এবং একজন প্রাচীন মৌলবী তাহার তত্বাবধান করিতেন। 


৭২. রামতহ্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


ইহার পর ১৭৯২ স্রীষ্টান্সে কাশীধামে তত্রত্য রেসিডেপ্ট জোনাথান ডন্কান 
বাহাদুরের প্রযত্রে একটা সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়। এই জোনাথান ডনকান 
তৎকালের প্রসিদ্ধ ভারত-হিতৈষী ইংরাজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীয়দিগের সহিত মিশিতে, বন্ধুতা করিতে, ও তাহাদের 
হিতচিস্তা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। এজন্ত তৎকালীন ভারতবাসী 
ইংরাজগণ তাহাকে আধা হিন্দু বলিয়া মনে করিতেন। সে সময়ে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতানা, ও পঞ্জাব প্রভৃতি অনেক প্রদেশে, বিশেষতঃ রাঁজ- 
পৃতদিগের মধ্যে, হৃতিকাগারে কন্ঠ!-হত্য। করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ডনকান 
কাণীতে অবস্থিতি কালে বহু-সংখ্যক রাজপুত পরিবারকে কন্ঠা-হত্যা 
হইতে বিরত হইবার জন্ত শপণ-বদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি অপর 
অয়েকজন কর্মচারীর সহিত কন্তা-হত্যা নিবারণার্থ গুজরাট ও রাজপুতানাতে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন! . এই ভারত-হিতৈষী রাজপুরুষের চেষ্টাতে কাশীতে 
স্কৃ্ত কাঁলেজ স্থাপিত হয় । প্রথম বর্ষে তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্ণমেন্ট 
চতুর্দশ সহত্র মুদ্রা মণ্তুর করেন ৷ পরবর্ষে বাষিক বায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রা 
নির্ধারিত হয় । 
কাশীর কালেজের নিয়মাবলীর মধো নিদিষ্ট হয় যে, সেখানে বৈগ্শাস্ত্রে 
অধ্যাপক ব্যতীত আর সমুদয় অধ্যাপক ব্রাহ্গণজাতীয় হইবেন ; এবং মন্ধপ্রণীত 
ধর্মশাস্্রের নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া! হইবে । 
পৃর্ব্বোস্ত উভয় নিয়ম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে তদানীন্তন রাজপুরুষগণ 
হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব 
কু্ঠিত ছিলেন; বরং সেই, সকল রীতি নীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবার চেষ্টা করিতেন। ,কেবল তাহ! নহে, সে সময়ে তারতবর্ষায় ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট এদেশীয়দিগের প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানে বিধিমতে সহায়তা! করিতেন। বড় 
বড় হিন্দু পর্ঘ ও মহোৎসবাদির দিনে ইংরাজদুর্গে তোপধ্বনি হইত ; ইংরাজ 
সৈশ্ৃগণ শান্তিরক্ষার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্ত মহোৎসব স্থলে উপস্থিত থাকিত ; 
এবং অনেক স্থলে জেলার মাজিষ্টরেট স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদশন 
করিতেন । ভীর্থস্থানের বড় বড় মন্দিরের রক্ষকন্ধপে কোম্পানি তাহাদের আয়ের 
অংশী ছিলেন। এজন্য “পিলগ্রিমস্‌ ট্যাকস” বা" “ফান্্রীর কর” নামে এক 
প্রকার শুক্ধ আদায় করা হইত। ১৮৪৭ সালে দেখা যাস এতদ্বার! বঙ্গদেশে 
বর্ষে বর্ষে প্রায় তিন লক্ষ টাকা উঠিত। এ কথা এক্ষণে অনেকের নিকট 
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উপকার মত লাগিতে পারে । কিন্ত বস্ততঃ ১৮৪* সাল পথ্যস্ত এই সকল 
নিয়ম প্রচলিত ছিল। আরও শুনিলে সকলে আশ্চর্য বোধ করিবেন যে, 
ুদ্ধাদিতে জয় লাভ হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কালীঘাট প্রস্থ 'ত তীরের বড় 
বড় দন্দিরে পুজারি দগের দা পুজা দেওয়। হইত। উক্ত সালে গবর্ণর জেনেরাল 
লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাছুর রাজ বধিপ দ্বারা এ সকল নিয়ম রহিত করেন। পুর্কার 
র'জনীতি কি প্রকার ছিল তাহ! প্রদর্শন করিবার উদ্দেশেই, এই সকলের 
উল্লেখ করা গেল। 

যাহা হউক, যখন এদেশে বাঁজপুরুষদিগের অনেকে এদেনীয়দিগের 
মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারের জন্ত ব্যগ্র হইতেছিলেন, তখন যে ইংলগ্ডের লোক 
একেবারে সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এরূপ বলা যায় না। ১৭৯৩ ্ীাবে 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পত্র পুনগ্রছণের সময় উপস্থত হয়। পার্লেমেন্ট 
মহাদতায় সেই প্রশ্ন সমুপস্থিত হইলে চালন গ্রান্ট (01,105 07500) নামক 
একজন ভারত-হিতৈষী পুরুষ এদেনীরদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচার 
এব: এদেশ প্রবাসী ইংরাজগণের "ধর্ম ও নীতির উন্নত-বিধান একান্ত কর্তব্য 
বলিয়। এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এতদর্থ তিন একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
রগন! ক.রক্সা বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভ্যগণের হস্তে অর্পণ করেন। এই পুস্তিকা 
পাঠ করিয়! ক্রীতদাস-প্রথ|-নিবাঁরণকারী সুবিখ্যাত উইলবারফোঁর্” সাহেব 
চর্লন গ্রাটের সহাম্মতা করিতে প্রতিশ্রুত হন। বোর্ড অব কট্রোলের সভাপতি 
ডনডান্‌ বাহাছুর প্রথঘে ইহাপিগের প্রন্তাবের সপক্ষতা করিবার আশ। দেন) 
কিন্ত পরে কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভাগণের প্ররোচনাতে সে পথ পদ্ত্যাগ 
করেন। সুতরাং গ্রান্টের প্রস্তাবে বিশেষ ফল ফল না। ণ 

এইবূপে যখন একদিকে ন্বদেশ-বিদেশে ভারত-হিতৈষী বক্তিগণ ক্ষীণ ও 
ছুর্বলভাবে এক দগের অঙ্ঞান অন্ধকার হরণ কারবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, 
তখন অপরদিকে শিক্ষা সবন্ধে দেশের অবস্থ। অতীব শে'চনীয় ছিল। বিগত 
শতান্বীর প্রারস্তে গবর্ণমে ট, ডাক্তার ফ্র্যান্সিন্‌ বুকানান হামিপ্টন নামক একজন 
কর্মচারীকে কোন কোনও বিষয়ে সংবাদ স্ঃগ্রহ করিবার জন্ত নিবুক্ত করেন। 
তন্মধ্যে দেশের শিক্ষাসধস্বীয় অবস্থাও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। হার্মন্টন 
অনেক জিল! পররদর্শন রুরিয়। এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ ক: রেন! তন্বার! 
বেশর অবস্থ। বিষয়ে অনেক কথ জানতে পারা যায়। তাহার দকন বিবরণ 


এখানে উল্লেখ কর নিপ্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই য.থঃ হইবে, যে 
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১৮০০ খ্রী্টাব্ধে বাথরগঞ্জ একটা স্বতন্ত্র জিলাতে পরিণত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 
ডাক্তার হামিন্টন ইহার প্রজা সংখা ৯৬৭২৩ বলিয়া গণনা করেন। কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে একটাও পাঠশালা দেখতে পান নাই। দেশের অপরাপর 
কোন কোনও স্থানে সংস্কতের চষ্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহাও কেবল 
ব্যাকরণ, স্মৃতি ও স্তায়ের শিক্ষাতে পর্যবসিত হইত | যেজ্ঞানের দ্বারা হৃদয় 
মন সমুন্নত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবার সহায়তা হয়, এমন কোনও জ্ঞান দেশে 
' বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি 
জ্ঞানগর্ড গ্রন্থস কল পণ্তিতগণেরও অজ্ঞাত ছিল। 

শিক্ষা সম্বন্ধে যখন দেশের এই হুরবস্থা, তখন নাঁনা কারণের সমাবেশ 
হইয়! দেশের লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি, 
আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৎসরের পর বংসর যতই ইংরাঁজ রাজ্য স্থুপ্রতিষ্টিত 
হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসন কার্য্ের জন্য আইন আদালত প্রভৃতি স্থাপিত 
হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতা! সহরে 
আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দিগের, এবং 
বিশেষ ভাবে কলিকাতাঁর মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের, মধ্যে স্বীর স্বীয় সম্তানগণকে 
ইংরাজী শিক্ষা দিবার আকাঙ্ষা বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

এই সময়ে কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরবন্ভা শ্রীরামপুর নগরে কেরী, 
মার্সম্যান ও ওয়ার্ড নামক তিনজন ইউরোপীস় গ্ীষটধর্ম-প্রচারক বাস করিতে- 
ছিলেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমার জাতির অধীনে ছিল। সে সময়ে ইংরাজ 
গবর্ণমেণ্ট নবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এমন ভয়ে ভয়ে বাস করিতেন যে নিজরাজ্য 
মধ্যে শ্রীধর্ধ-প্রচারকদিগকে স্বীয় ধর্ম-প্রচার করিবার অধিকার দিলে পাছে 
বিদ্রোহাগ্নি জলিয়! উঠে, এই ভয়ে পৃর্বোক্ত প্রচারকত্রয়কে কলিকাতাঁতে 
কার্যযক্ষেত্র বিস্তার করিবার অন্তমতি দেন নাই। তদন্ুসারে তাহার! ডেন- 
মার্কের অধিপতির নিকট প্রচারের অন্ুমতি-পত্র লইয়। শ্রীরামপুরে গিয়া! বাস 
করিয়াছিলেস। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পীতান্বর দিং নামক কায়স্থ-জাতীয় এক 
, ব্যক্তিকে তাহারা সর্ধ প্রথমে গ্রীষটধর্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে বৎসরের পর 
বৎসর গ্রীষটধশ্মাবলদ্বিগণের সংখা! বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহার সঞ্ে সঙ্গে 
শ্রীরামপুরের মিশনাররিগণের ছুই দ্দিকে মনোযোগ দে ওয়ান্আবশ্তক হইতে ল'গিল। 
প্রথম, খ্রীষ্টধর্মীবলধীদিগের ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান করা, দ্বিতীয়তঃ, 
দেশীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভাত গ্রন্থ অন্ুবাদ.করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষার 
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অন্থনীলন করা । ইহাদের প্রযত্ে শ্রুরামপুরে উক্ত উভয় বিষয়েই উন্নতি হইতে 
লাগিল এবং তাহার ফল সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িল। 

এই কালের অর একটা অনুষ্ঠান উল্লেখ-ষে গ্য। সেসময়ে যেসকল 
দিবিলিয়ান পুরাতন হালিবরি কালেক্জ হইতে উত্তীর্ন হইয়। এদেশে আফিতেন, 
তাহাদিগকে আসয়াই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে হইত এবং শাসন 
সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতর কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত। তাহারা যখন 
এদেশে পদার্পণ করিতেন তথন সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ভাষা, এদেশীয় রীতি * 
নীতি, এদেণীয় লোকের স্বভাব চরিত্র, মনের ভাব, প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
থাকিতেন। এজগ্ঠ তাহার! অনেক সময়ে আপনাদের কাধ্য সুচাক্করূপে সম্পন্ন 
করিতে পারিতেন না; অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশতঃ উৎকোচজীবী নিয়তম 
কর্মচারীদের আশ্রয় লইতেন ; অনেক সময়ে বিচার কার্ষ্য ভ্রম প্রমাদ করিয়া 
ফোঁলিতেন। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেদ্‌লি এই. অভাবটা দূর করিবার 
চেষ্টা করেন। লর্ড ওয়েলেস্লির স্যার প্রতিভ'শালী ও মনম্বী গবর্ণর জেনেরাল 
অতি অন্পই দেখা গিয়াছে। তিনি গঙ্কল্ন করিলেন, যে নবাগত সিবিলিয়ান- 
দিগকে কিছুদিন কলিকাতাঁতে দেশীয় ভাষ| শিক্ষা দিয়! পরে রাজকার্ষো 
প্রের করিবেন। তদস্ুসারে ১৮০০ সালে কলিকাতাতে ফোর্ট উইলিয়াম 
কালেজ নামে একটী কালেজ স্থাপন করিলেন। কালেজ স্থার্পন করিলেই 
পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন হইল । তখন বাঙ্গাল! ভাষাম্ন পাঠ্য পুস্তক ছিল না। লর্ড 
ওয়েলেসলি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তাহার প্ররোচনায় 
মুহাপ্তয় বিগ্ভালঙ্কার নামক উড়িষ্যা-দেণীয় কালেজের একজন পণ্ডিত বাঙ্গাল 
গ্রন্থ রচন! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে মৃত্যুরয় বিগ্ভালঙ্কার, উইলিয়াম * 
কেরী, রামরাম বন্গ্‌, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কতকগুলি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন প্রণীত “কৃষ্ণচন্দ্র চরিত”, কেরী প্রণীত 
“বাঙ্গাল! ব্যাকরণ”, রামরাম বন্ধু প্রণীত "প্রতাপাদিত্য চরিত” ও “লিপিমালা*, 
মৃহাঞ্জয় বিদ্বালঙ্কার প্রণীত “বত্রিশসিংহাসন” ও “রাজাবলী,” চণ্ভীচরণ মুন্সী 
প্রণীত “তোতার্‌ ইতিহাস, হরপ্রসাদ রায় প্রণীত “পুরুষ পরীক্ষা” বিশেষ . 
উন্লেখযোগ্য। ১৮০০ খুষ্টাব হইত ১৮১৮ বৃষ্টাবের মধ্যে এ সমস্ত গ্রস্থ রচিত 
হইয়াছিল। এই সঞ্কল গ্রন্থের অধিকাংশের ভাষা পারসী-বহুল 3 ছুর্বোধ। 
তখনকার বাঙ্গাল৷ ও বর্তমান বাঙ্গালাতে এত প্রভেদ যে পাঠ করিলে 
বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়।  . রঃ 


ণ৬ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ। 


এই ফোর্ট উইলিগ্াম কালেক্গ বহু বংসর জীবিত ছিল। উইলিয়াম কেরী 
ইহার প্রথম শিক্ষকদিগের মধ্য একজন। আর এক কারণে এই কলেজ 
বদদেশে চিরক্ষরীয় হঃয়াছে। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর কিছুণদন 
ইহার শিক্ষকতা করিয়াছলেন এবং সেই সনয়েই তাহার স্ুপ্রসদ্ধ 
"বেতাঙ্গপঞ্চবিংপতি” নামক গ্রন্থ রচনার সংকল্প করেন। উহা ১৮৪৭ সালে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বেভালপঞ্চবংশতিকে বর্তনান স্ুললিত বন্গভাষার 
উৎপত্তি-স্থান বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে । 

একদিকে ফোর্ট উই'লয়াম কালেজের সাহাঁব্য পরোক্ষভাবে দেশে বাঙ্গালা 
ভাবার চচ্চা চলিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গাল! শিক্ষার জন্য পাঠশালা 
প্রভৃ'ত স্থাপিত হইতে লাগিল. অপরদ্কে কলিকাতা সহরের সন্ত্ান্ত গৃহস্থদিগের 
মধো নিজ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষ। দিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। 
সুবিধা বুঝিয়! কয়েকজন ফিরির্দী কলিকাতার স্থানে স্থানে ইংরাজী স্কুল 
স্থাপন ক'রলেন। সার্বরণ (313১77১0৮09) নামক একজন ফিরিদী 
চিতশুর রোডে একটা স্কুল স্থাপন করিলেন। স্ুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর 
এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। মার্টন বাউল (11207 73০19) 
নামক আর একজন ফিরিদী আনড়াতলায় এক স্কুল স্থাপন করেন; 
ুপ্রসি্ধ 'মতিলাল শীল সেই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়'ছলেন। আরটন 
পিউনাম (20500001১6005) নামক আর একজন ফিরিন্সী আর একটা স্কুল 
স্থাপন করেন ) তাহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলু্টালার কানা নিতাই সেন ও 
খোঁড়া অদ্বত সেন প্রসিন্ধ। ইহার! ভাঙ্গা ভাঙ্গা ব্যাকরখ-হীন ইংরাজী 
বলিতে পারিতেন এবং লিখিতি পারিতেন বলিয়া তৎকালীন কলিকাতা সমাজে 
ইহাদের খ্য''ত প্রতিপত্তির, সীমা ছিলনা। ইহারা বাত্রা মহোৎসবাদিতে 
আপনাদের পদটৌরবের চিহ্ন স্বরূপ কাবা চাপকান পরিপ্লা এবং জরীর 
জুতা পায়ে দিয়া আসিতেন । লোকে সন্ত্রমের সহিত ইহাদের দ্রিকে তাকাইত। 

দে সমক্ম যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার বিষয়ে কিছু বলা! 


. আবশ্তক । সে সময়ে বাক্য-রচনা-প্রণালী ব! ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার দিকে 


দৃষ্টি ছিলন1। কেবল ইংরাজী শব ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে প্রধানতঃ 
মনোযোগ, দেওয়া হইত। যে যত অধিক সংখ্যক" ইংর'জী শব্ধ ওতাহার 
অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি 
প্রতিপত্তি হইত। এরূপ শোন! যায় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে 


চতুথ পরিচ্ছেদ । ৭৭ 


এই বলিয়া তাহাদের আশ্রিত ব্জিদিগকে সাটফিকেট দিতেন যে এ ব্যক্তি 
ছুইণত বা তিনশত ইরাজী শদদ শিখরাছে। এই কারণে 4£স সময়ে 
কোন কোনও বালক ই:রাজী অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিষ্ভালয়ে 
পড়াশ্ুন। সাঙ্গ করিয়া স্কুল ভার্গবার সময় নামতা থোষাইবার সায় ইংরাজী 
শদ্দ ঘোষান হইত। যথা 
ফিলজফার- বিজ্ঞতলাক, প্লৌমযান-_চাষা। 
পমকিন--ল।উ কুমড়া, কুকুন্বার_-শষা! ॥ 

অনেকে বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাক্য-রচনাহীন ও বাকরণ- 
হীন ইংরাজী শবের দ্বাৰা তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কিরূপে ইংর:জ- 
গণের সহত কথাবান্তা চালাইতেন। সে সবন্ধে কলিকাতা সহরে প্রীচীন 
লেক 'দ্গের মধ্যে অনেক কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার অনেক 
গল্প পাঠকগণ পরলোকগত রাজনারায়ণ বহ্থ মহাশয়ের প্রণীত “সেকাল ও 
একাল” নানক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। দুই একটীমাত্র এস্থলে উল্লেখ করা 
যাইতেছে। ৃ | 

একবার বড় ঝড় হইয়। একখা'ন জাহাজ গঙ্গার তীরে লাগিয়া আড় 
হইয়া পড়ে। পরদিন সেই জাহাজের সরকার বাবু ইংরাজ প্রহ্ুকে আসিয়া 
বংলতেছেন__“শার শার শিপ ইজ এইটিওয়ান্” অর্থাৎ জাহাজ এফাশি হইয়া 
পড়য়াছে! 

কোন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বাঙ্গালি কয্পচারী প্রতিদিন ছুপর 
বেল! সাহেবের ঘোড়ার দান। খাইয়া টিফন কারতেন। ছুট সহিশগণ 
এই সুবিধা পাইয়া ঘোড়ার দ্ান। চুরি করিয়! বচিত। ক্রমে এবিষয় প্রভুর « 
কর্মগোচর হইলে তিনি ভূত্যদিগকে যখন তিরুস্কার করিতে লাগিলেন, তখন 
তাহারা বলিল__“হ্ুর! আপনার বাবু রাজ রে।জ বোড়ার পানাতে টিফন 
করেন”। সাহেবের বড় আশ্র্ধ্য বোধ হইল। তিন বনজ মহ/শয়কে 
ডাকিন্। বলিলেন--“নবীন ! তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টি.ফন কর?” 
নবীন বপিলেন-“ইয়েশ, শার্‌ মাই হাউ মানিং এগু ইবনিং টুয়ে্ট লীভদ্‌ , 
ফল, লিটিন্‌ লিটিন্‌ পে, হাউ" মানেজ?__অর্থাং আমার বাটাতে প্রাতে ও 
সন্ধযাতে কুড়ি খানা "পাত" পড়ে এত কম বেতনে কিরূপে চলে, শুনিতে 
পাওয়া যায় ব্থজ মহাশয়ের এই উক্তিতে ইংরাজটা নাকি সদয় ইয়া 
তাহার বেতন বদ্ধত করিয়! দিয়াছিলেন। 


৭৮ রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এই ভাবে যতদূর কণাবার্তা চল! সম্ভব তাহাই চলিত। ইংরাজের! ভাবে, 
আকারে ইঙ্গিতে, বুঝিয়া লইতেন ; এবং সেই সকল কথ! তাহাদের নিজেদের 
মধ্যে সায়াহিক ভে'জের সময়ে আমোদ প্রমোদের বিশেষ সহায়তা করেত। 

যখন এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার জন্ত দেশের লোকের ব্যগ্রতা দিন দিন 
বাড়িতে লাগিল তখন সে বিষয়ে গমর্ণমেণ্টের মনোযোগ ছিল না। পাছে 
ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে দেশের লোক বিরক্ত হয় এই ভয়ে 
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে হাত দিতেন না। প্রনঙ্গক্রমে একটী ঘটনার 
উল্লেখ করিলেই তাহারা কিরূপ ভয়ে ভয়ে থাকিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয় 
যাইবে। ১৮০৭ সালে শারামপুর হইতে পারন্ত ভাষায় লিখিত একখানি 
পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাতে মহম্মদীয় ধর্মের উপরে খ্রীষ্টায় ধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদ্দিত হইয়্াছিল। এ পুস্তিক! প্রকাশিত হইলে কলিকাতাবাসী 
রাজপুরুষগণ ভয়ে অস্থির হইয়। উঠিলেন। উক্ত পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করি- 
বার জন্য ডেনমার্কের গবর্ণমেন্টের নিকট পত্র গেল। তদন্ুুসারে শ্রীরাম- 
পুরের ডেন রাজপুরুষগণ অবশিষ্ট ১৭০০ কি ১৮০০ পুস্তক কেরী প্রভৃতি 
প্রচারকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কলিকাতাঁতে গবর্ণর জেনেরালের 
মন্ত্রি দভার হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপ ভয়ে ভয়ে ধাহার৷ বাস করিতেন 


তাহারা ফে'কেন হঠাত ইংরাজীশিক্ষ! প্রত্ধানে কৃতসংকল্প হন নাই তাহা! আমরা! 
অনুভব কাঁরতে পারি। 


এই ভাবে ১৮১১ খ্রীষ্টান পণ্যন্ত গেল। এ বৎসর গবর্ণর জেনেবাল 


লর্ড মিন্টো বাহাদুর এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে লিখিলেন /-- 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৭৯ 


অর্থ-সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায্প, ভারবর্ষের প্রজাবর্গের মধ্যে 
উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাঁহত্যের অবনতি হইতেছে । আমি যতদূর অন্ন্ধান 
করিতে পারিয্াছি তাহাতে উক্ত প্রকার উক্তির বথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া 
মনে হইতেছে । কেবল যে বিদ্বান ও পিত জনের সংখা! হাস হইতেছে 
তাহা নহে, ধাহাঁর! বিগ্ভার ঢচ্চ। করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে ও বিগ্ভার ক্ষেব্র 
অতি সংকীর্ন হইতেছে । মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আর অধীত হয় না 
বিদগ্রজনোচিত স্থকুমার সাহিতের আদর নাই; এবং প্রজাকুলের বিশেষ 
বিশেষ ধর্মবিথবাস সংক্রান্ত সাহিত্য ভিন্ন অন্ত বিদ্যার সমাদর দৃ্ট হয় না। 
এই প্রকার অনাদরের ফন এই হইয়াছে, ধে অনেক উৎকষ্ট গ্রন্থ আর অধীত 
হয় না) এমন কি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে ; এবং এরূপ 
সম্ভব বোধ হইতেছে বে গবর্ণমেণ্ট যদি সাহাব্যকারী হইয়া হস্তার্পণ না করেন, 
অচি পাঠা গ্রন্থের ও উপধুক্ত অধ্যাপকের অভাঁবে বিদ্যার পুনরুন্দার অপাধ্য 
হইয়া পড়িবে । 

এইরূপে দেশের প্রাচীন বিদ্যার বিলোপাশগ্কার স্থচনা করিয়া লর্ড মিণ্টো 
প্রস্তাব করিয়া ছলেনঃ_ 
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অর্থ--অত এব আমি পরামর্শ দেই যে কানীর কালেজ ব্যতীত, (সে কালেজের 
কিন্নপে সংস্ক'র করিতে হইবে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ) নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের 
অন্র্ঠত ভাউর*নামক স্থানে আর ছুইটি সংস্কত কঞ্ঠলেজ স্থাপন কর! হউক । 

কেন লার্ড মি-্| বাহাছুর ব্রিউশ গবর্ণমেণ্টের বহবংসরের ওদাসীন্ত-নিদ্রা 
হইতে উত্থিত হইয়া সংস্কৃত বিগ্ভার রক্ষার্থে এই প্রস্তাব করিলেন অহার 
কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে। সে ইতিবৃত্ত এই, সাঁর উইলিয়াম জোন্সের সময় 
হইতে ভারত-প্রবাসী ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কৃত বিগ্ভার আলোচনা" কর! একট! 
বাতিক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তথ্ন' সংস্কতবিগ্ভা বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া! 
তাহাদের মান সন্্রম লাভের $.কটা প্রধান উপাক্-স্বরূপ ছিল। এই কারণে 
অন্ন বা অধিক পরিমাণে সংকৃত জ.না সে সময়কার ভদ্র ইংরাজদিগের একটা 
ট্টাস'নের মত হইয়! দাড়।ইক়্াছল। এই ১৮১১ খ্রীষ্টান্দে স্বিখ্যাত স্স্কৃত- 
বন্তাবিং ০কোলক্রক সাহেব গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত- 


৮০ রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


বিগ্তাতে তাহার ন্ায় পণ্ডিত লোক বিদেনীয়দগের মধে) অল্পই দৃষ্ট হয়। 
কেবল তিনিই যে এবিষয়ে গবর্ণর জেনেরালের পরাদর্শদাতা ছিলেন এরূপ 
বোধ হয় না। ডাক্তার এইচ উইলসন, জেম্স ও টেবি পিন্দেপ ভ্রাতৃদ্বয়, 
হে মেকনাটেন, মির সদরল্যাণ্ড, মিইর সেক্সপীয়র প্রতি যে সকল 
সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পরবন্তাঁ সময়ে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিদগের 
সহিত দে!রতর; বাগ্বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের ও কেহ কেহ এ সময়ে 

, কোঁপক্রক মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষক ও গব্ণর জেনের'লের পরামশদাতা ছিলেন, 
ইহা অন্তব বলিয়া মনে হয়। ইহাদের অনেকে সংস্কৃতি গভীর বিদ্যা লাভ 
করিতে গিম্ন! দেখের়াছিলেন, এ দেণীয় পণ্ডিতগণ পে বিষয়ে অন[ভজ্ঞ; 
তাহারা স:মান্ত বাকরখের স্থত্র, সামান্ত ছই-চ রিখানি কাবা, নব) স্মৃতির 
ছুই চারিটা বাবস্থা, ও স্ায়ের ছুই চারিটী ফাকি হইয়। কানাতিপতত ক:রতে- 
ছেন? প্ররুত বিষ্ক৷ ও প্রাচীন গ্রন্থাবলী দেশ হইতে বিলুপু হইর! যাইতেছে । 
॥সেই জন্ত তাহারা পণ্চাতে থাকিয়৷ গবর্ণর জেনেরালকে উত্তেজিত করিয়া 
তুশিয়াছিলেন। লর্ড মিন্টে। বাহাদুরের এই লিপি ও তজ্জনিত স্বদেশ বিদেশে 
ষে আন্দোলন উপস্থৃত হয়, তাহার ফল এই হইল গে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট 
ইপ্চিয়া কোম্পানির সনন্দ পত্র পুনগ্রহণর সময় পালেমেন্টের ত্বরা পাইয়া, 
কোর্ট অব ডিরেক্টারসের সভ্যগণ ভারতবর্ষান্ম গবর্ণমেন্টের প্রতি নিম্ন লখিত 
আদেশ প্রচার করিলেন ;__ 
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অর্থাং_গ্রত্যক বৎসরে অন্যান এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। 
তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পওগণের উৎসাহদান, 
ও ভারতবধীয় ব্রিটিশ অধকারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নতির 

, জন্য বাবহৃত হইবে। 

১৮১৪ শ্রীইাৰ হইতে ১৮২৩ স'ল পর্যন্ত কিছুই কর! হয় নাই বপিলে 
অহ্রাক্তি হুয় না। শ্রী বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটা'অব পব্লক ই-ষ্রকশন 
(09870716599 06 79)0110 10907806100 ) নামে একটী কমিটা গহৃত হয়। 
প্র কমিটীর সভ্যগ্ণ সেই এক লক্ষ টাকা প্রচন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের 


চতুর্থ পরিচ্ছেত্। ৮১ 


দ্রাঙ্কণ, পঙ্তিতদিগের বৃত্তি, ও সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বৃতি প্রভৃতিতে ব্যর 
করিতে আরন্ত করেন। তাহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। 

১৮১৪ সাল আর এক কারণে চিরশ্মরণীয়। এ সালে মহাস্মা! রাজা 
রামমোহন রায় বিষয়কর্ম ত্যাগ রুরিয়া! স্টাহার পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার ও 
পরিরক্ষণের মানসে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিলেন; এব প্রধানরূপে ধর্ম ও 
সমাজ সংস্কারের কাধ্যে ব্রতী হইলেন। ॥ 

রামমোহন রায় কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অপরাপর অভাবের , 
মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব অতিশয় অনুভব করিতে লাগিলেন। 
রামমোহন রাম্ন কলিকাতাঁতে আমিলেই ডেবিভ হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুতা 
হইল। হেয়ার এদেণীয়দিগের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষার অভাব বিষয়ে ,সর্বদ। 
চিন্তা করিতেন; এবং তাহার ঘড়ির দোঁকানে সমাগত ব্যক্কিদ্বিগের সহিত 
সে বিষয়ে কথাবার্ডী কহিতেন। ব্রামমোহন রায়ের সহিত এ বিষয়ে 
তাহার সর্ধদা কথোপকথন হইত। রামমোহন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা 
করিবার জন্ত তীহার বন্ধুিগকে 'লইয়৷ “মাত্ীয় সভা” নামে যে সভা স্থাপন 
করিয়াছিলেন, ১৮১ সালে সেই সভার এক অধিবেশনে হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। 
সেইদিন সভাভঙ্গ হওয়ার পর হেয়ার পুনরান্ন ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধানের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন । কথোপকথনের পর স্থির হইল যে এক্রটা ইংরাজী 
বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা কর! হইবে। সে সময়ে বৈদ্যনাথ মুখুযো নামক 
ইংরাজী-শিক্ষিত একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক ছিলেন । তিনি পরবর্তী-কাল-প্রসিদ্ধ 
হাইকোর্টের বিচারপতি অন্ুকুল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। বৈস্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় 'মাত্মীয় সভার একজন সভা ছিলেন; এবং তাহার একট! 
প্রধান কাজ এই ছিল যে তিনি সর্বদা পদস্থ ইতরাজদিগের ভবনে ভবনে" 
দেখ! সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেন, এবং সহরেক, বিশেষতঃ*দেণীয় বিভাগের, 
সকল মংবাদ দিতেন। অনুমান কর! যার, বৈশ্ভনাথ মুখুযোই হেয়ার ও রামমোহন 
রায়ের প্রস্তাবিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট (31:17).09 1891) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত, 
রূ'রয় থাকিবেন। তখন সার হাইড ইঞ্ট মিজেও বোধ হয় এ দেণীয়দিগের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার অভাঘ,বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। স্থতরাং বৈগ্যনাথের মুখে 
উক্ত প্রস্তাবের কথ! শুনিবামাত্র তিনি অতীব উৎসাহিত হইয়! হেয়ার ও*রাম- 


মোহন রাম্নকে ডাকিয়া! পাঠাইরোন; এবং বৈগ্যনাথ মুখুষ্যেকে কলিকাতার সন্তান্ত 
১১ 


৮২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মনের ভাব জানিবার জন্য নিক্বোগ করিলেন । বৈগ্যনাথ 
যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন,সকলেই মহা উৎসাহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 
তদন্ুসারে উক্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে সার হাইড ইষ্ট মহোদয়ের ভবনে 
সহরের বাঙ্গালি ভদ্রলোকদ্দিগের একটা সভা হইল। তাহাতে একটা কালেজ 
স্থাপনের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। সকলের উৎসাহাগ্সি যখন প্রজ্বলিত, 
তখন হঠাৎ সংবাদ প্রচার হুইল, যে রামমোহন রায় এই প্রস্তাবের মধো 
আছেন, এবং তিনি প্রস্তাবিত কালেজ-কমিটাতে থাকিবেন। সে সময়ে 
সহরের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের রামমোহন রায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি এমনি 
প্রবল ছিল ঘে এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র সকলে বাকিয়া বসিলেন; “তবে 
এই ক্ষালেজের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক থাকিবে না।” সার হাইড 
ইষ্ট মহা বিপদে পড়িয়। গেলেন। বে পুকুষদ্বত্র এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী, 
তাহাদের একজনকে কিরূপে পরিত্যাগ করেন। তিনি নিরুপায় দেখিয়! 
ডেব্ড হেয়ারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হেফ্বার তাহার বন্ধুকে বিলক্ষণ 
চিনিতেন। তিনি বলিলেন, “আপনি চিন্তা করিবেন না, রামসোহন রায় 
শুনিবামাত্র নিজেই কমিটা হইতে নিজের নাম তুলিয়া লইবেন।” তিনি 
যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তিনি গিয়া রামমোহন রায়কে এই কথ! 
বলিগামান্র'তিনি বলিলেন “সে কি কথা! কম্গিটাতে আমার নাম থাক! কি 
এতই বড় কণা যে সেজন্ত একটা ভাল কাজ নই করিতে হইবে ?” তিনি 
তৎক্ষণাৎ নিজের নাম তুলিয়া দিবার জন্য সার গাইড ইঞ্টকে পত্র লিখিলেন। 

ইহার পর উক্ত মাসের ২১শে তারিখে আবার এক সভা৷ হইল, তাহাতে 
' কালেজ স্থাপন কর! স্থির হইল; এবং তদর্থ একটী কমিটা গঠন করা হইল। 
বৈগ্ানাথ মুখুষ্যে ও লেফ্টেনেপ্ট আভিন (14157657076 [75199 নামক একজন 
ইংরাজ উভয়ে উহার সম্পাদক হইলেন। কমিটাতে প্রথমে কুড়িজন এদেশীয় 
লোক ও দশজন ইংরাজ নিষৃক্ত হইলেন। ১৮১৭ গ্রীষ্টাব্বের ২০শে জানুয়ারি 
গরাণহাট। নামক স্থানে মহাবিগ্ালয় বা হিন্দু কালেঙ্গ খোলা হইল । 

কেবল যে কলিকাতা সহরেই ইংরাজী শিক্ষ! প্রবত্তিত্ব করিবার জন্ত 
এইরূপ আয়োজন হইল তাহ! নহে । এই' সময়েই মফঃস্বলের নানা স্থানেও 
ইংরাজী শিক্ষার উপায়-বিধানের চেষ্টা হইতেছিল। গঙ্গাতীরবর্তা চুচুড়া সহরে 
রবার্ট মে (০১০৮ 117) নামক লগ্ন মিশনারি সোসাইটাভুক্ত একজন 
টয় প্রচারক বাঁস করিতেন। তিনি ১৮১৪ সাঁলে সেখানে একটা ইংরাজী 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৮৩ 


স্কুল খোলেন। প্রথম দিন ১৬টী মাত্র বালক উপস্থিত হয় । কিন্ধু ত্বর!য় ছাত্র- 
সংখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টর ফর্স্‌ 
(1৮ 7০১০৪) ওলন্দাজদ্বিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলের জন্ত 
একটা প্রশস্ত ঘর দিলেন। রেভরেও মে সেখানে স্কুল করিতে লাগিলেন। 
ছুই এক বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটা শাখা স্কুল স্থাপিত ভ্ইস্বা প্র সকল 
স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বাক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মিষ্টর ফর্বদ্‌ 
স্কুল গুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে প্রীত হইরা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
মাপিক ৬** ছয় শত টাকা সাহাধ্য দেওয়াইস়া ছিলেন । রেভরেও মের চুচুড়ার 
স্কলগুলির উন্নতিদর্শনে উৎসাহিত হইয়। বদ্ধমানের রাজ! তেজচন্ত্র বাহাদুর 
আপনার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটাকে ইংরা গী স্কুলে পরিনত করিলেন । 

ওদিকে শ্রীরামপুরে কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারিগণ ইংরাজী শিক্ষার 
এই মহা-আন্দৌলনের মধ্যে উদ্দাপীন ছিলেন ন1। ১৮১৫ সালে তাহারা শ্রীরামপুরে 
ই্রাহাদের সু প্রসিদ্ধ কালেজের হুত্রপাত করিলেন । এতভিন্ন তাহার! রামমোহন 
রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহাব্যে মানা স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে 
লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে রামমোহন রায় ধর্মববিহীন শিক্ষাকে 
বড় ভয় পাঁইতেন। সেজন্ত নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দ কালেজের ধর্মবিহীন শিক্ষাকে 
ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। হিন্দুকালেক্জ প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার কিছুদিন পরে একজন আসিয়া তাহাকে বলিল-_“দেওয়ানজি, অমুক 
আগে ছিল 70০1১07০151, তার পর হইয়াছিল 11০5, এখন হইয়াছে ৪:01১০150-৮ 
রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন,_-“শেষে বোধ হয় হইবে ০০:১৮*। যাহা হউক 
তিনি মিশনারিদিগের ধর্মান্গগত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য ১৮৩* 
সালে আলেকজাগ্ডার ডফ আগিয়! সাহায্য চাহিলেই তাহার স্কুল স্থাপনে বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিলেন । টি 

এই সময়ে এদেশীয় ভদ্রলোক দগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে ইংরাঁজী 
শিক্ষা দিবার জন্য যথেই আগ্রহ দৃ্ট হইয়াছিল। ১৮১৪ সালে, কাণীধামে 
জরনারায়ূণ ঘোষাল নানক একজন সন্তান হিন্দ ভদ্রলোক মৃত্রাকালে লগ্ন 
মিশনারি সোসাইটার হস্তে ইরানী শিক্ষা" বিস্তারের জন্ত বিংশতি সহস্র মুদ্রা 
দিয়। বান। . গব্র্ণমেণ্টকরে ইংরাজী শিক্ষ! দান বিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই হবি 
এ প্রকার করিয়া গাঁকিবেন। 

এদেশে রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে 'প্রজাবৃন্দের চিন্ত|, রুচি, প্রবৃভি ও 


৮৪. রামতন্থ ধাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


আকাঙ্জ। বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়! কিরূপ দূরে দুরে বাস করেন তাহার 
অপরাপর প্রশ়ীণের মধো একটা প্রমাণ এই যে, যখন দেশের সর্বত্র ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গবর্ণর জেনেরাল ও তাহার 
গারিষদবর্গ কেবঙগ প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ এবং নদীয়া ও ত্রিহতে 
স্কত কালেজ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়! বস্ত রহিলেন। নদীয়া! ও ব্রিহুতে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপ্তি হওয়! কর্তব্য কি না, এই চিন্তা করিতে গিয়া! তাহাদের বোধ 
' হুইল যে এতদূরে উক্ত কালেজদ্বন্ন স্থাপন করিলে তাহাদের পরিদর্শন, 
তন্বাবধান ও উন্নতিবিধানাদি করিবার সুবিধা হইবে না। কাশীর কালেজ 
ও কলিকাতার মাদ্রাসা, এই উভয় বিগ্ালযের সমুচিত তত্বাবধান করার কঠি- 
নতাও কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের এই সংস্কারকে বলবান করিস থাকিবে । তখন 
তাহার কলিকাতাতে একটা সংস্কৃত কালেজ স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন । 
১৮২৩ সালে কমিটা অব পবলিক ইনষ্রক্শন্‌ নামে যে কমিটা স্থাপিত 
হম তাঁহার প্রতি এই কালেজ স্থাপনের ভার অপিত হইল; এবং ১৮১৩ সাল 
হইতে যে বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া! টাকা জমিতেছিল তাহা! তাহাদের হস্তে 
অপ্িত হইল্র। তাহার! মহৌংসাহে সংস্কত কালেজ স্থাপন, ছাত্রদিগকে 
বৃত্তিদান, ও প্রাচীন সংস্কৃচ ও আরবী গ্রন্থসকল মুদ্রাঞ্চণকার্ম্যে অগ্রসর 
হইলেন। “এই দকল কার্ষেযর জন্য কিরূপ বায় হইতে লাগিল তাহার নিদর্শন 
স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে আরবী “আবিসেক্না নামক গ্রন্থ 
পুনমূ্রিত করিতে প্রায় ২*,০০« বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল) এবং ছাত্র- 
দিগের পাঠার্থ পারর্সা তাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করা! হইয়াছিল, 
হিসাব করিয়! দেখা গিয়াছে যে তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬ টাকা করিয়৷ 
ব্যয় পড়িয়াছিল। সেই অন্বাদ্দিত গ্রস্থ সকল আবার ছাত্রের৷ বুঝিতে 
অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাধ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অন্বাদককে মাসিক 
৩০০২ তিন শত টাঁকা। ধেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপরদিকে মুদ্রিত 
ও অন্বাদ্দিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে স্ত,পাকার হইয়! পড়িয়া রহিতে 
' লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা বাচিল, তাহা কাগজের দরে 
বিক্রয় করিতে হইল। এই সকল কারণে অন্পনকাল মধ্যেই কমিটার 
সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল; তাহার! 'ছুই'দঁল হইন্া পড়িলেন। 
১৮২৩ সালে লর্ড আমহাষ্ট' গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
রামমোহন রায় পুর্ব হইতেই ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৪৮৫ 


বিষয়ে গবর্মেণ্টের ওধাসীন্ত দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। যখন 
দেখিলেন সে দিকে মনোযোগী না হইয়া গবর্ণমেন্ট পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাচীন 
বিগ্ভার পুনরুদ্ধার কার্ধ্ে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে যাইতেছেন, তখন আর 
স্কির থাকিতে পারিলেন না। লর্ড আমহার্ট বাহাছুরকে নিজের মনের ভাব 
জানাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন। শী পত্রের শেষাংশ উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে, দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে শিক্ষা! সঙ্বন্বীয় যে সকল 
উন্নত ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের হৃদয়কে অধিকার" করে নাই, 


এব: অল্পদিন হইল ইউরোপে প্রবল হইয়াছে, তাহা! সেই ক্ষণজন্মা যুগপ্রবর্তক 
মহাপুরুষ হৃদয়ে ধারণ। করিয়্াছিলেন। 
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রঙ 

অর্থ_যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অন্ত রাখ! উদ্দেশ্য 
হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসা'র বিগ্ভার পরিবর্তে বেকনের 
প্রবপ্ধিত জ্ঞানকে প্রতিষ্টিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞীনই 
অন্রতাকে বাহাল রাখিত। সেইব্'প এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে 
রাখা যদি গবর্ণমেন্টর আকাঙ্ষা ও নীতি হয়, তাহ! হইলে প্রাচীন সংস্কত , 
ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার স্ান্স তাহার উৎকষ্টতর উপায় আর নাই। তৎ- 
পরিবর্তে এদেশীয়দিগে উন্নতিবিধান যখন গবর্ণমেন্টের লক্ষা, তখন শিক্ষা 
বিষয়ে উন্নত ও উদ্দার রীতি অৰলথ্ন কর! অবশ্তক, যন্ারা অপরাপর '্বিষ- 
কের সহিত, গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতন্ব, শারীরস্থান বিদ্যা 


৮৬ * রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ 
এখন প্রস্তাবিত কার্ষ্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা! হইয়াছে, তদ্দারা ইউরোপে 
শিক্ষিত কঁতিপত় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে, ও 
ইংরাজী শিক্ষার জন্ত একটা কালেজ স্থাপন করিলে, ও তৎসঙ্গে পৃস্তকালয়, 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্্াদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ কল দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেগ্ঠ 
সিদ্ধ হইতে পারে ।” 

স্থুবিখ্যাত বিশপ হিবার (719,01১ 11৩০০) ) এই পত্র লর্ভ আমহার্টের 
হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পত্রখানির প্রার্থন! পূর্ণ হইল না৷ বটে, কিন্ত 
তাহার ফল স্বরূপ এই নির্দারণ হইল ষে কলিকাতার মধ্যস্থলে যে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু 
কালেজের জন্য গৃহ নির্মিত হইবে । তদনুসারে ১৮২৪ সালের ২৫শে ফ্রেক্রয়ারি 
সম্মিলিত কালেজ-গৃহদ্বয়ের ভিন্তি স্থাপিত হইল। 

এই সময়ে জার একটা পরিবর্তন ঘটে। হিন্দ কালেজের জন্য ইহার 
স্থাপনাকালে যে ১১৩১৭৯ টাঁকা মূলধন রূপে সংগৃহীত হয়, তাহা জোসেফ 
বেরেটো৷ নামক এক ইটালীদেশীর নওদাগরের হস্তে স্তস্ত ছিল। ১৮২৪ সালে 
বেরেটো কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া যাওয়াতে এ অর্থের অধিকাঁশ নষ্ট 
হইয়া ২৩৭০* টাকা মাত্র অবশিষ্ট থাকে । সুতরাং কালেজ কমিটী নিরুপাক্ 
ইয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতে প্রস্তুত হন, 
কিন্তু প্রস্তাব করেন যে তাহাদের নিধুক্ত কোনও ক-চারীকে কালেজের 
পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে । তদন্ুসারে তদানীন্তন কমিটা অব 
পৰলিক ইনষ্টক্শনের সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব প্রথম পরিদর্শক 
নিযুক্ত হন। গবর্ণমেন্ট প্রথমে মাসে ৯০০ শত টাকা, পরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১২৫০ টারু! করিয়া সাঁহাধা দিতে থাঁকেন। 

১৮২৮ সালে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইইর স্কুল হইতে হিন্দ 
কালেজে আ্সিলেন। তখন এই নিয়ম ছিল, যে বর্ষে বর্ষে স্কুল সোসাইটীর 
স্কুল হইতে অগ্রগণা ছাত্রের! হি কালেজে আসিত। তাহাদের মধো যাহাদের 
অবস্থা মন্দ, তাহাদের বেতন স্কল'সোসাইটা দিতেন। তাহারা অবৈতনিক 
ছাত্ররূপে হিন্দু কালেজে পাঠ করিত। লাহিড়ী, মৃহ'শয় সেই শ্রেণীগণ্য 
ছাত্রন্রপে 'হিন্দকালেজে আসিলেন। দ্রিগন্থর মিত্রও সেই সঙ্গে আসিলেন। 
তাঁহারা আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভত্তি হইলেন । এখানে যে সকল 





হেন্রী ভিভিয়ান্‌ ডিরোজিও । (৮৭ পৃষ্টা ১ 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৮৭ 


সহাধ্যায়ীর সহিত সশ্ষমিলিত হইলেন, ত্বন্মধো রামগোপাঁল ঘোঁষ পরে স্থবিধ্যাত 
হইয়াছিলেন। রসিককৃঞ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় প্রস্থৃতি তাহার পরবর্তী সময়ের যৌবননুহদগণ তখন কেহ প্রথম 
শ্রেণীতে, কেহ দ্বিতীম্ব শ্রেণীতে, কেহ বা তৃতী়্ শ্রেণীতে পাঠ করিতেছিলেন। 
হেনরী ভিভিয্নান ডিরোজিও (11907) ৬11৮0 1)০7০081০) নামে একজন ফিরিঙ্গী 
যুবক, তখন এ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গের নবধুগ-প্রবর্তক এই অসাধারণ 
প্রতিভাশালী শিক্ষকের কিছু বিবরণ এখানেই দেওয়া! আবশ্তক | 
হেনরী ভিভিম্বান ডিরোজিও । 

ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতা ইটালী পদ্মপুকুরের সন্মিহিত মামলালীর 
দরগা নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে পোর্ভুগীজ 
বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী। ইহার পিতা জে স্কট কোম্পানির সওদাগরী আফিসে 
একটা বড় কম্ম করিতেন। ইহার আর ছুই ভ্রাতা ও ছুই ভগিনী ছিলেন। 
ডিরোজিওর পিতা স্বচ্ছল অবস্থাতে ফিবিঙ্গীসমাজে সম্ত্রমের সহিত বাস করিতেন । 
কিন্ত সে সময়ে ফারপ্গীসমান্জের বালকগণ মৎশিক্ষার অভাবে প্রায় বিকুত 
হইয়া উঠিত। ডিরোজিওর জ্যেন্ঠ সহোদর ফ্রাঙ্ক কুসঙ্গে পড়িরা বিপথে পদার্পণ 
করে; এবং সকল কর্মের বাহির হইয়। যায়। দ্বিতীয় কডিয়সকে পিতা শিক্ষার্থ 
স্কটূলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পরের সংবাদ জানি না" প্রথম! 
ভ'গনী সোফিয়। ১৭ বৎসর বয়সে গতাস্থ হন। সর্বকনিষ্ঠা এমিলিয়া ডিরো- 
জিওর প্রতি বিশেষ অন্ুরক্তা ও সকল বিষয়ে তাহার উৎসাহদায্থিনী ছিলেন। 

সে সময়ে ডেবিড ডুমণ্ড নামে একজন স্কটুলও দেশীয় লোক কলিকাতার 
ধর্মতলাতে একটা গুল খুলিয়াছিলেন। এই ড্মণ্ড।সে সময়ের একজন বিখ্যাত 
ব্ক্তি ছিলেন। তাহার রচিত কবিতা সকল,সে সময়ে অনেকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। ত্চিন্ন তিনি ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনশীস্ত্েও স্থপ্ডিত 
ছিলেন। এরপ শুনা বাসম্থ বে ধর্মবিষয়ে আত্মীয় স্বজনের সহিত মততেদ 
উপস্থিত হওয়াতে তিনি চিরদিনের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া! এদেশে 
আসিয়াছিলেন। , বে স্বাধীন চিন্তার প্রভাতে ফরা্ি বিপ্লবের অভ্াদ্য়, সেই 
স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় তাহার , অন্তরে কার্য করিতেছিল। ড্মণ্ড 
বিগ্রালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন' করিলে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ , বলিতে 
লাগিলেন, সেখানে পড়িলে বালকগণ নাস্তিকতাতে বর্ধিত হইবে। এই 
ভয়ে অনেকে স্বীয় স্বীয় বালককে তাহার বিগ্যালকে €প্ররণ করিতেন ন। 


৮৮ রামতনু লাহিড়ী ও-তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


ডিরোজিওর পিতামাত৷ সে ভয় করিলেন না। বাক ছিরোজিন সেই স্কুলে 
ভত্তি হইলেন। 

ডুমণ্ডের প্রতিভার এক প্রকার জ্যোতি ছিল যাহাতে তিনি বাঁলকদিগের 
চিন্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে 
ঢালিয়া দিতে, পারিতেন। তাহার সংক্রবে আসিয়। বালক ডিরোজিওর 
প্রতিভা ফুটিয়া৷ উঠিল। চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া 
বাহির হইলেন। বাহির হইয়! কিছুদিন তাহার পিতার আফিসে কেরাণী- 
গিরি কর্মে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে কিছুদিন ভাগলপুরে তাহার এক 
মাসীর ভবনে বাস করেন। তাহার মাসী উইলসন নামক একজন নীলকর 
ইংবাজকে বিবাহ করিয্ভাছিলেন। ভাগলপুরে থাকিবার সময় বালক ডিরো- 
জিও একাকী গঙ্গাতীরে বেড়ীইতেন ; এবং কবিতা রচনা করিতেন । তত্িনন 
ঠাহার জ্ঞান-স্পৃহা! এমনি প্রবল ছিল যে সেই অল্প বয়সে ইংরাঁজি সাহিত্য ও 
দর্শন সন্বন্ধীক্ন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমুদয় গ্রস্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন । 

সে সময়ে ডাক্তার গ্রাণ্ট (7)7. 0706) নামে একজন ইংরাজ “ইঙিয়! 
গেজেট? (10419, (166৮০) নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতেন। 
এ পত্রে ডিরোজিওর 1লখিত কবিতা ও প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। শুনিতে 
পাওয়৷ যায় জুবিখ্যাত জন্মীন দার্শনিক ইমান্ুয়েল ক্যান্টের গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইলে ভিরোজিও তাহার এক সমালোচন। বাহির করিয্াছিলেন, তাহা দেখির! 
সে সময়কার পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়। গিয়াছিলেন। তাহাতে এমন প্রথর 
ধীশক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়! গিয়্াছিল, বে সকলেই অন্ুতব 
করিয়াছিলেন যে লেখক, একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। : ভাগলপুরে বাস 
কালে ডিরোজিও যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে 12010 91 
01)012907% নামক কবিতাই স্থুপ্রসিদ্ধ। ভাগলপুরের সন্নিকটে নদীগর্ভন্থিত 
ঝঙ্গীরা নামক এক অরণ্যময় আশ্রমে এক ফকীর বাস করিতেন। তীহার 
আশ্রমকে' উদ্দেশ করিয়াই ডিরোজিও উক্ত রুবিতা রচন! করিয়াছিলেন । 
এই কবিতা প্রকাশিত হইলে, 7তদানীস্তন শিক্ষিত ইংরাজ.ও বাঙ্গালি সমাজে 
ডিরোজিওর কবিত্বখ্যাতি প্রচার হইয়া গেল। ১৮২৮ গ্রীষ্টান্ে ডিরোজিও 
তাহার রুবিতাপুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্ত কলিক'তাতে আনেন। সেই সময়ে 
হিন্দুকালেজে একটা শিক্ষকের পদ খালি হয়; স্কুল কমিটা সেই পদে ডিরোজ্িওকে 
নিযুক্ত করেন। ১৮২৮ লালের মার্চ মাসে তিনি এ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৮৯ 
ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিতা ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্ত 
চ্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে 'তেমনি তিনিও অপরাঁপদ শ্রেণীর বালক- 
দিগকে আক্ষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ ত্তাহার 
চারি দিকে ঘিরিত। তিনি তাহাঁদিগের সহিত কথা কহিতে ভাল্বাসিতেন । 
স্কুলের ছুটা হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়! তাহা'দিগের পাঠে সাহায্য করিতেন; 
এবং নান! বিষয়ে তাহাদের সহিত কখোঁপকথন করিতন। তাহার কথোপকথনের 
এই রীতি ছিল থে তিনি এক পক্ষ অবলগ্বন করিয়া! বালকদিগকে অপর পক্ষ 
অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন; এবং স্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে 
দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। 
তিনি কেবল স্কুলের চুটার পর বালক্দিগের সহিত কথোপকথন করিয়া.তৃপ্ু 
হুইতেন না; তাহাদিগকে আপনার বাড়ীতে যাইতে বলিতেন। সেখানে 
তাহাদিগের সহিত বয়স্ত ভাবে মিশিতেন, নিজের জননী ও ভগিনী এমিলিয়ার 
সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করিয়! দিতেন, এবং বিধিমতে আতিথ্; করিতেন । 
রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধায়, মৃহেশচন্দ ঘোষ, প্রভৃতি কতিপয় 
বাঁলক ডভিরোজিওর ভবনে সর্নদ। গতায়াত করিত। এক দিনের ঘটন! লাহিড়ী 
মহাশয়ের মুখে শোনা গিয়াছে । একবার তিনি রাঁষগেশেপাল ৪ দক্ষিণারঞ্জনের 
সহিত ডিরোজিওর ভবনে গিয়াছিলেন। সেখানে পূর্বোক্ত দ্ুই জন্মে তাহাকে 
চা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তিনি কুলীন বাক্ষণের সন্তান 
ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে চা খাইবেন, ইহা কি হইতে পারে? স্থৃতরাং তিনি অস্বীকূত 
হইলেন। দক্ষিণারঞ্রন অনুরোধ করিয়া সন্থ্ট না ভইয়া বলপ্রয়োগ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন! তখন লাহিড়ী মহাশয় চীৎকার করিবার উপক্রম করাতে সে 
যাত্র। রক্ষা পাইলেন। সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন ডিরোজ্সিওর ভবনে 
হিন্দুকালেজের অগ্রসর বালকদিগের হিন্দসমাজ-নিষিদ্ধ গান ভোজনের 
অভ্যাস হইয়াছিল । | 
এই সময়কার আর একটী ঘটনা লাহিড়ী মভাশক্প উল্লেখ ররিয়াছেন। 
কেবল যে ডিরোজিওর ভবনে কালেজের্‌ বালকদ্দিগের সন্মিলন হইত তাহ! 
নহে। দক্ষিণারগ্রনের উদ্যোগে এঅপরাপঞ্ধ ইউখোঁপীয়দিগের ভবনেও মধো 
মধ্যে বালকদের নিমন্ত্রণ, হইত। সে সময়ে হাবড়াতে রেভারে হান্ট (182৮, 
ঢ1০7%1) নামে একজন খ্রীষ্টায় প্রচারক বাস করতেন। ব্লামমোভন রায়ের 
বন্ধু আডামের সাহায্য হাউ মহোদয়ের ভবনে এক দিন বালকদিগের সন্মিলন 
৯২ 


৯০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


হয়। তাহার কন্া, কুমারী হাউ, দক্ষিণারঞ্জনের প্ররোচনাতে লাহিড়ী 
মহাশয়কে এক গ্রাস শেরি*পান করিতে 'দিলেন। দক্ষিণারপ্রন আসিয়া কাণে 
কাণে বলিলেন, “ইংরাজ সমাজের এই নিক্ুম যে ভদ্রমহিলারা কিছু আহার বা 
পান করিতে দ্রিলে, তাহা আহার ব। পান ন! কর! অসভ্যতা, অতএব পান ন! 
কর, একবার ওট্টাধরে স্পর্শ করাও”। লাহিড়ী মহাশয় অনিচ্ছাসতবে তাহাই 
করিলেন। এইরূপে কালেজের ছাত্রগণের মধ্যে সুরাপানের দ্বার উন্ুক্ত 
হইয়াছিল। 

কিরূপে প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত দলে স্থুরাপান প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। সে সময়ে স্থ্রাপান করা কুসংস্কার-. 
ভঙ্জনের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শান্তর ও লোকাচারের 
বাধ অতিক্রম পূর্বক প্রকাশ্তভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি 
স্কারকদলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং 
রাজ। রামমোহন রায় পরোক্ষভাবে সুরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা 
করিয়াছিলেন । তাহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি রাত্রিকালে বন্ধগণ সমভিব্যাহারে 
টেবিলে বসিয়া ইংরাজী রীতিতে থানা খাইতেন। ইহা হইতে এদেশীয় কোন 
কোনও ধনী পরিবারে কঝাত্রিকালে খান! খাইবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
রাত্রিতে ভোজন করিবার সময় রামমোহন রায়ের পরিমিতরূপে স্থুরাপান 
করিবার নিয়ম ছল। তাহাকে কেহ কখনও পরিমিত সীমাকে লঙ্ঘন করিতে 
দেখে নাই। এ বিষয়ে তাহার প্রথর দৃষ্টি ছিণ। এরূপ শোনা যায় একবার 
একজন শিষ্য কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রবঞ্চনা পূর্বক তাহাকে একগ্রাস 
অধিক স্থরা পান করাইয়াছিলেন বলিয়া! তিনি ছয়মাস কাল তাহার মুখ দর্শন 
করেন নাই। " 

রাজা বোধ হয় এ কথাট! চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, যাহা তাহার 
পক্ষে পরিমিত সীমার মধ্য রক্ষা করা সুসাধ্য ছিল, তাহা অপরের পক্ষে 
সর্বনাশের কারণ হইতে পারে। পরবর্তী সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গি্কাছে। এই স্থরাপান নিবন্ধন, আমরা অনেক ভাল ভাল লোক অকালে 
হারাইয়াছি। যাহা হউক, যে সময়ের কথ! বলিতেছি সে সময়ে স্ুরাপান করা 
সুসস্কারহীন সংস্কারকদিগের একটা প্রধান লক্ষণ, "হইয়া, দীড়াইয়্াছিল। 
ভক্তিভা্জন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি হিন্দুকালেজে 
পাঠ করেন এবং তাহার বয়ঃক্রম ১৬1১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখনি তিনি 


৪ 
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সুরাপান করিতে শিখিস্বাছিলেন। তাহার পিত! নন্দকিশোর বস্থ রামমোহন 
রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন। নন্দকিশোর বন্থ মহাশয় একদিন শুনিলেন যে 
তাহার পুত্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়া কখন কখনও অতিরিক্ত সুরাপান করে। 
তখন তিনি একদিন রাজনারাস্বণ বাবুকে গোপনে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন 
_তুমি কি মদ খাও?” তিনি বলিলেন_-“হা”। তখন, তাহার পিতা 
আলমারি খুলিয়া একটী বোল ও একটা মদের গ্লাস বাহির করিলেন, এবং 
কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিয়৷ পুত্রকে পান করিতে দিলেন, এবং নিজে একটু পান 
করিলেন। বলিলেন-__“যখনি সুরাপান করিবে তখনি আমার সঙ্গে পাঁন 
করিবে, অন্তত্র পান করিবে না।” তাহার সঙ্গে পান কৰিলে সন্তান সর্বদা 
পরিমিত সীমার মধোই থাকিবে, বোধ হয় এইরূপ চিত্ত! করিয়াই ও প্রকার 
বণিয়! থাকিবেন। যাহা হউক, এতদ্বারি! বুঝা যাইতেছে সে সময়কার সংস্কার 
পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ স্থরাঁপানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না। স্থতরাং ডিরো- 
জিওর শিষ্যগণ অপরাপর দিকে অগ্রসর হওয়ার স্তায় স্ুরাপান বিষয়েও যে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। 

ভিরোজিওর সংশ্রবে আসিয়া! হিন্দ কাঁলেজের ছাত্রগণের মনে মহ! বিপ্লব 
ঘটিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া একডেমিক এসোসিএশন 
(8০৭670010 48500120101) নামে একটা স্ভ। স্থাপন করিলেন'। তিনি 
তাহার সভাপতিত্ব করিতেন, এবং তাহার শিষ্যদল প্রধান বক্তা হইত। এই 
সভ! বন্গদেশের সামাজিক ইতিবুত্তের একটা প্রধান ঘটনা । ইহার বিশেষ 
বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়! যাইবে । 

কালেজের *বালকগণের মধ্যে যে নব অগ্নি জলিয়া উঠিল, যে নবজীবনের 
সঞ্চার হইল, তাহা নানা“দকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় যখন 
তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, তখম ডিরোজি ওর শিষ্যগণ 'একত্র হইর14১9১071007 
নামে এক মাসিক ইংরাজী পত্রিক৷ বাহুর করিলেদ। প্রচলিত হিন্দধর্দুকে 
আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্ত্র মল্লিক নামে 
একজন ছাত্র লিখিলেন_-“1£ 0106০ 15 287) 07106 056 5৩ 1009 0010 
6105 0০600] 01 01101290716 75 1700018া0, »_ “যদি হৃদয়ের অস্তস্তম তল 
হইতে কিছুকে দ্বপ্না করি” তণ্ে তাহা হিন্দুর ” এরূপ শুনিতে পাওয়] যায়, এ 
পত্রিকার ছুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার উইল্ন তাহ বন্ধ করিয়৷ দি্লেন। 

এই মাধবচন্ত্র মল্লিক পরে ডেপুটী কালেক্টর হুইয়। রুষ্ণনগরে গিয়া ছিলেন। 


৯২ ,. ঝামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


তাহার বিষয়ে কান্তিকেন্ত চন্দ্র রায় আত্ম-্জীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন - 
“কলিকাত নিবাসী মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে হিন্দুকালেজের একজন সুশিক্ষিত 
ছাত্র এই জেলার (নদীয়া জেলার ) ডেপুটী কালেক্টর হইরা! আইসেন। 
রামতন্ছ বাবুর সহিত তীহার বিশেষ বন্থুতা থাকাতে, তিনি আমাদিগকে 
যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং আমরাও তাহাকে গুরুজনের স্তায় জ্ঞান করিতাম। 
তিনি চাদসড়কে নিজালয়ে শ্রীপ্রসাদের স্কুল লইয্সা গেলেন, এবং তাহার 
উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্বান হইলেন। আর আমরা এখানকার যুবকবুন্দ 
কুসংস্কার নিবারণের ও চরিত্রের সংশোধনের জন্য বে উদ্যোগ করিতেছিলাম, 
সে বিষয়ে বিস্তর সাহাযা করিতে লাগিলেন ।” 

'পরে আবার বলিতেছেন ) - 

“আমাদের দেশে বহুকাল হইতে স্ুর।পান খিশেষ দৌষাকর ও পাপ-জনক 
বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে; এবং মগ্য স্পশ করিপে শরীর অপবিভ্র হয়, এইরূপ 
বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্বিরাছে। কিন্ত আমাদের মনে এই স্থির 
হইল যে বখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভাজাতীয়েরা ইহা আদর পূর্বক 
বাবহার করিতেছেন, তখন ইহ অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা! 
পান না করিলে সভা্াই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব কু্ংস্কারই বা কিরূপে 
যাইবে? : হিন্দুকাণেজের স্থশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্য বাহার। এদেশের সনাজ- 
সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই স্থরাপান করিতেন । 
পুর্বে বলিয়াছি, হিপুকালেজের সুশিক্ষিত মাধবচন্দ্র মল্লিক এখানে ডেপুটা 
কালেক্টর ছিলেন, এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন । আমরা চারি 
পাঁচ জন আশ্রীন্ন কথন কখনও তাহার বাসায় আহারের সঙ্গে ঘৃছ মিরা পান 
করিতাম এবং বড়ই সুখী হইতাম”। 

, ইহাতেই 'সকলে অন্কভব করিতে পারিবেন, এদেশের ভদ্রলোকের 
মধ্যে স্থরাপানটা কি ভার্বে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং ধাহারা প্রথমে এই পথের 
পথিক হুন, তীহার। কি ভাবে নে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার! ইহাকে 
কুসংস্কার-ভগ্ধন ও চরিত্রের উন্নতিমাধনের একটা প্রধান উপাক্ন *নে করিতেন। 
ডিরোজিওর শিষ্যগণ এই ভাবেই ইহাকে, অবলম্বন করেন । 

ক্রমে রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় প্রথম শ্রেণীতৈ 'উন্নীত' হইলেন। হিন্দু- 
কালেজে পাঠকালে ভিনি শ্তামপুকুরের বাস! পরিতাাগ করিয়া পাথুরিয়াথাটাতে, 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠকথানার সন্নিকটে, আপনার জ্যোষ্ঠতাত ঠাকুরদাস 
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লাহিড়ী মহাশয়ের প্রবাস-ভবনে গিয়া অবস্থিত হন। এই ঠাকুরদাস লাহিড়ী 
মহাশয়ের বিবরণ অগ্রে দিরাছি। ইনি কলিকাতাতে নদীয়া রাজের 
প্রতিনিধিরূপে বাস করিতেন। তখন লোকে ইহাকে পাহিড়ী দেওয়ান 
বলিয়া! ডাকিত। ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত নদীয়! রাজের যে সমুদয় 
কারবার ছিল, তাহা ইনিই নিম্পন্ন করিতেন । ইনিও দেওয়ানদিগের বাড়ীতে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, স্বতরাং মাতার দ্বিক দিয়া ইহার সহিত লাহিড়ী 
মহাশকের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখানে লাহিড়ী মহাশয় যে অধিককাণ ছিলেন 
এরূপ বোধ হয় না; কারণ নিজে ত্রাতৃদ্বক্নকে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিবার পূর্বে 
তিনি স্বীর জননীর মামাত ভাই হরিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বিঃ 
ছিলেন, এরূপ শুনিয়াছি। 
প্রথম শ্রেণীতে একবৎসর পাঠ করিস! তিনি ছাত্রবৃত্তির প্রার্থী রে । 
তৎকালে কৃতী ছাত্রদ্িগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়! বৃন্তি.দেওয়া হইত । তিনি 
হেয়ারের নিকট বৃত্তি-প্রার্থী হইলে মহাত্মা হেয়ার তাহাকে কমিটা অব 
পবলিক ইনষ্রক্শনের সেক্রেটারী ডাক্তার উইলননের নিকট (প্ররণ করিলেন । 
ডাক্তার উইলসন সে সময়ে টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন; এবং জেম্দ্‌ প্রিন্সেপ 
নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ তাহার সহকারী ছিলেন। ডাক্তার উইলসন 
প্রিন্সেপের উপরে রামতন্থ বাবুকে পরীক্ষা করিবার ভার অর্পণ করিলেন। 
প্রিন্দেপ পরীক্ষা করিয়৷ সন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি ১৬ টাক! বন্তি পাইলেন। 
বৃত্তি পাইয়াই তাহার মনে হইল বে রাধাবিলাস ও কালীচরশকে কলি- 
কাতায় আনিয়। লেখ! পড়া শিখাইতে হইবে । তদন্নসারে কালেজের নিকটে 
স্বতন্থ বাদা করির। ত্রানৃদ্য়কে কলিকাতায় আনিলেন । এখনকার সহিত 
তুলনায় তখন কলিকাতা বাসের বায স্বপ্নই ছিল, তাহাতে দন্দেহ নাই) কিন্ত 
তাহা হইলেও ষোল টাকাতে তিন জনের বাস! করিয়া থাকা বড় স্ুসাধ্য 
ব্যাপার ছিল ন1। তাহার যে প্রকার ক্রেশে দিন যাজ্র। নির্বাহ করিতেন, 
শুনিলে এখনকার ছাত্রগণের কিছু জ্ঞানলাভ হইতে পারে। বাদাতে পাচক 
বা ভৃত্য ছিল না.) ঘর ঝাড়, দেওয়।. বাদন,মাজা, বাজার করা, কুটনা কোটা, 
বাটন! বাটা, রন্ধন করা প্রভৃতি সমুদয় কার্য আপনাদিগকেই নির্বাহ করিতে 
হইত ; প্রাতে ও রাত্রে হুইবার মাত্র আহার, মধাহ্ছে জল খাবারের পয়দা যুটিত 
না) কাহারও পায়ে জুতা ছিল না!) সকলেই পাছুকাহীন পদে স্কুলে যাইতেন । 
ইহার উপরে আবার এই সময় হইতে কেশব চন্দ্রের সাহাব্য রহিত হইয়াছিল। 
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কেন রহিত হইয়াছিল বলিতে পারি না; বোধ হয় ক্ষ্ণনগরের বাড়ীতে 
বিবাহাদি দ্বারা পরিবার বৃদ্ধি হওয়াতে ' ব্যয় বৃদ্ধি হুইয়াছিল। লাহিড়ী 
মহাশয় বলিয়াছেন, যে তিনি এক এক সময়ে এরূপ অর্থকৃচ্ছে.র মধ্যে পড়ি- 
তেন যে ভাবিয়। কুল কিনারা পাইতেন না । একবার তাহার বন্ধু কষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৭1৮ টাকা কর্জ করিলেন। তৎপরে একবার নিরু- 
পায় হইয়া মহাত্মা হেয়ারের শরণাপন্ন হইতে হইল । হেয়ার, কাহাকেও বলি- 
বেন না এই প্রতিজ্ঞ করাইয়া, তাহাকে কিছু অর্থ সাহাব্য করিলেন। তিনি 
হেয়ারের জীবদ্বশীতে এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। 
এই হিন্দুকালেজের শিক্ষার সময়ের আর একটা স্মরণীয় ঘটনা আছে। 
এই সময়ে একবার তিনি বিষম ওলাউঠ1 রোগে আক্রান্ত হন। হেয়ার সংবাদ 
পাইবামাত্র আপিয়া নিজেই তাহার চিকিৎস৷ করিতে প্রবৃত্ত হন। হেয়ারের 
নিকট নানাপ্রকার ষধ সর্ধদাই থাকিত। একদিন হেয়ার সন্ধ্যার পর রোগীর 
সংবাদ না পাইয়া অধিক রাত্রে লালদিঘীর নিকট হইতে হাটিয়া, এক জঘন্য, 
ুরগন্ধময় গলির ভিতর রামতন্থ বাবুর বাসাতে আ সয়! উপস্থিত হইলেন। প্রথমে 
বাসার লোকে তীহার কণস্বর ও ইংরাক্কী ভাষ! শুনিয়! মনে করিল, বুঝি 
কোনও মাতাল গোরা দ্বারে আঘাত করিতেছে, তাই দ্বার খুলিতে বিলম্ব 
করিতে লাগিল। হেয়ার তাহ৷ বুঝিতে পারিয়! হিন্দীতে বলিলেন__“ডরো 
মত, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায় |” তখন তাহার! দ্বার খুপিল। 
হাঁয় হায়! মানব-প্রেমিক হেয়ার এই বাঁলকদিগকে যেরূপ ভালবাঁসিতেন, 
এবং তাহাদের জন্য যাহ! করিতেন, পিতা মাতাঁও তাহার অধিক 
করে না। ্ 

এই সময়েই ইহার অন্থরূপ আর একটা ঘটন! ঘটে। একবার হিন্দ- 
কালেজের একটী ছাত্র, চন্দ্রশেখর দেব, একদিন সন্ধ্যাকালে গ্রে সাহেবের 
ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কথা কহিতে কহিতে 
সন্ধ্যা হইয়া, গেল । আবার মুষলধারাতে বৃষ্টি নামিল। হেয়ার বালক- 
টীকে ছাড়িলেন না। নিজের মিঠূইওয়ালার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে 
মিঠাই খাওয়াইলেন ; এবং নিজে 'ইত্যবসরে আহার করিয়া লইলেন | 
তৎপরে বৃষ্টি থামিলে বলিলেন )-_“চল তোমাকে একটু 'আগাইয়৷ দিয়া আসি, 
পথে.গোরারা আছে তোমাকে একেল! যাইতে [দিতে পারি না 1” এই 
বজিরা এক গাছি মোট৷ লাঠি লইয়া চন্ত্রশেথরের সমভিব্যাহারী হইলেন । 
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বহবাজারের মোড়ে আসিয়া চত্ত্রশেখুর বলিলেন__“আপনি আর আসিবেন 
ন।”; হেয়ার বলিলেন 7--না, চল মাধব দত্তের বাজারের নিকট দিয়া 
আসি।” আবার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কালেজের দীঘির কোণে আসিয়৷ 
বলিলেন--“মামি দ্রাড়াইতেছি তুমি যাঁও।” চক্্রশেখর চলিয়া গেল। 
সে বালক তথন পট্য়াটোলা লেনে থাকিত। বালক্টা আসিয়া দ্বার দিয়া 
বস্ত্র পরিবর্তন করিতেছে এমন সময়ে শোন! গেল কে দ্বারে আঘাত 
করিতেছে; লোকে দেখিল হেয়ার । হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন,-_]5 (1170 
1)?” চন্দ্র কি পৌছিয়াছে ?” হায় সে প্রেম কিরূপ যাহা! এতদূর বালকটার 
সঙ্গে আসির়াও তৃপ্ত হইতে পারে না, আবার ভাবে--ছেলেটা ঘরে টি 
কিনা একবার দেখি। 

এই উদ্বারচেতা সহৃদয় পুরুষের তত্বাবধানে রামতন্ন হিন্দুকালেজে পড়িতে 
লাগিলেন। 


পিসি 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


টিসি 
প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ণণ ও ঘোর পামাজিক 
বিপ্লবের সুচনা । 


অতঃপর আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হইতেছি। ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ গ্রীষ্টান্দ পর্য্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবধুগের 
জন্মকাল বলিক্ন! গণনা করা! যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, 
কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিকেই নবধুগের প্রবর্তন হইয়াছিল। 
তাহার ক্রম কিঞ্চিৎ নির্দেশ করা আবশ্তক বোধ হইতেছে । . 

ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়! কিরঁপে রাজা হইয়া বসিলেন, 
সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই । তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই 
অবগত আছেন। ,কিন্ত বণিকদ্দিগের মনে রা'জভাব প্রবেশ করা, ইহা৷ ছুই দশ 
দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাহারা রণিক ছিলেন, ততদিন ভাবিতেন এদেশের 
লোকের সুখ ছু:খের সঙ্গৈ, উন্নতি অবনতির সঙ্গে, আমাদের সধন্ধ কি? আমরা 
বৈধ অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে অর্থোপার্জন করিয়া লইয়! দেশে 
যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এইভাব কোম্পানির কর্তুপক্ষের মনে এবং 
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ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্ণচারীর মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম 
প্রথম কোম্পানির কর্মচারিগণ এরপ স্বল্প বেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে 
ভদ্রলোক এত দূরদেশে আসে না । কিন্ত অবৈধ অর্থোপার্্জনের উপান্ম এত 
অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে লোকে এদেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই 
সকল কর্মচারীর অধিকাংশকে ফ্যাক্টর বা কুঠীওয়াল বলিত। কুঠীওয়ালগণ 
কোম্পানির কুঠী সকলের পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্ দ্রব্র ক্রয় বিক্রয়ের 
তত্বাবধান করিতেন, হিসাব পত্র রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্প।নির 
সওদাগরী কার্য্যের সহায়তা করিতেন। 

১৭৬৫ শ্রীষ্টান্দে কোম্পানি যখন দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজস্ব 
আদায়ের ভার" কোম্পানির কর্দরচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারী 
কার্যের ভার মুরশিদাবাদের মুসলমান গবর্ণমেপ্টের হস্তেই থাকিল। ধখন 
রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আসিল, তখন কোম্পানির কুগীওয়াল- 
গণই কালেক্টর হইয়া ফঁড়াইলেন। তীহার! জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির 
এজেন্টের নায় সওদাগরীর তত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের 
কাঁজও করিতেন । বণিকের ভাব তখনও তাহাদিগকে পরিতাগ করিল ন!। 
যেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাট! তাঁহাদের মনে প্রবল 
থাকিল। ' আমর! দেশের রাজা, প্রজাদিগের সুখ দুঃখের জন্য অ'মর! দায়ী, 
এভাব তীহাদের মনে প্রবেশ করিল না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয়ান্তরের মন্বস্তরের 
উল্লেখ করা যাইতে পাবে। অগ্রেই বলিয়াছি নবগ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন 
প্রজাকুলের ছুর্ভিক্ষ-ক্লেশ নিবারণের জন্য কিছুই করেন নাই । কেবল তাহা! 
নহে; ইহা স্মরণ 'করিতেও ক্রেশ হয় যে ছুর্ভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের 
প্রজা-সংখার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইক়্াছিল, তথাপি 
রাঁজস্বের এক 'কপদ্দকও ছাড়! হয় নাই । সে বৎসরে যাহ! আদায় হইতে পারে 
নাই পর বৎসরে সে সমগ্র'আদীয় করিয়! লওয়! হইক্সাছিল। তদানীন্তন গবর্ণর 
ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাহাছুর ১৭৭২ সানের ৩রা নবেম্বর দিবসে ইংলগ্ডের কর্ত- 
পক্ষকে যে পত্র লেখেন তাহাতে রাজন্ব আদায়ের নিম্নলিখিত তালিকা 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৬৮-৬৯ সার্লে ১৫২৫৪৮৫৬ টাক1; ১৭৬৯-১৭৭* সালে 
১৩১৪৯১৪৮ টাকা; ১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ ছুর্ভিঙ্গেরে বৎসরে ১৪**৬০৩* 
টাকা) এবং ১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ 
টানুকা'। তবেই দেখা যাইতেছে তন রাজগণ ছূর্ভিক্কিষ্ট প্রজাবৃন্দের রক্ত- 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ্ন । ৯৭ 


শোষণ করিতে ছাড়েন নাই। কেহ, প্রশ্ন করিতে পারেন, দুর্ভিক্ষের বংসরে 
প্রজা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যদি কালগ্রাসে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে 
এত রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বাহাছুর তাহার 
পত্রে যাহা বলিক্াছেন তাহা নিষ়্ে উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
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অর্থাৎ ছুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়! রাজস্বের যে ক্ষতি 
হইয়াছিল, তাহ! "অবশিষ্ট ছুই তৃতীয়াংশের নিকট হইতে গুদে আসলে 
বলপুর্্বক আদায় করা হইয়াছিল। এই বাবহারের স্বপক্ষে হেষ্টিংস বাহাছুর 
এইমাত্র বলিক়্াছেন যে এরূপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল, এবং গবর্ণ- 
মেন্ট সাক্ষাংভাবে এ প্রকারে রাঁজপ্ আদায় করিতে আদেশ করেন নাই। 
কিন্ত ইহাতে সংশয় নাই, তীহারা অধীনস্থ কণ্মচারিদ্িগকে রাজস্বের এক 
কপর্দকও ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন; এবং এইরূপ গহিত উপায়ে রাজস্ব 
আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন । 

আমার মূল বক্তব্য এই যে ইংরাজগণ দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াও বহুদিন রাজার দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। রাজার 
দ্বায়িত্ব বুঝিলে প্রজার প্রতি এক্সপ ব্যবহার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন 
সামান্য জমিদার যাহ! করিয়! থাকেন, তাহাও তাহার! করেন নাই। দেশীয় 
রাজগণ সর্বদাই ছূর্ভিচ্ছ মহামারী প্রভৃতি বিপদের সময় রাঞ্জন্ব রেহাই 
দিয়। থাকেন এবং এখনও দিতেছেন। আঁমাদের বাঁস-গ্রামে জনশ্রুতি আছে, 
একবার ছূর্ভিক্ষের সময় গ্রাম্রে জমিদারগণ পর্জত সমান অন্নের স্তুপ, ও 


৯৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ। 


শালতী ভরিয়া ডাল রাধিয়া শত শত ছূর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাকে বহুদিন 
আহার করাইয়া! বাচাইয়াছিলেন। 

এইরূপে বণিকগণের রাজা হইয়া বসিতে ও রাজার কর্তব্য সকল 
হৃদয়ে ধারণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দিকে প্রজাদিগেরও নুতন 
রাজাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বছদিন লাগিল। প্রথম 
প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজের1 এদেশে স্থায়ী হইয়া 
বসিতে পারিবেন কি না? পলাশীর যুদ্ধে তাহারা দেশ জয় করিলেন বটে, 
কিন্তু চারিদিকে অন্তবিদ্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদিগের 
সহিত বিবা, অপরদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাতো মহারা্্রীয়দিগের ও পুর্বে মগ- 
দিগেন্র সহিত বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধোও বিষ্ণুপুর, বীরভূম 
প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বিদ্রোহী দেখা! দিতে লাগিল। ১৮২৫ সালের মধ্যে 
এই সকল উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইন্গ। বিগত শতাব্দীর প্রারন্ত 
হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে ইংরাঁজরাজ্য স্থায়ী হইল, 
এবং তাহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজনানুসারে 
গঠিত হইতে হইবে । ইংরাজ-রাজপুরুষগণও হৃদয়গ্গম করিতে লাগিলেন যে 
ভারত-সাম্রাঙ্জা বহুবিস্তীহইতে যাইতেছে ; এবং সেই সাআ্রাজোর দায়িত্বভার" 
তাহাদের মস্তকে। 

রাজ! ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবর্তন ঘটিয়া উভয় শ্রেণীর মনে 
একই প্রশ্নের উদয় হইল। রাজারা ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এদেশ 
শাসন করি, প্রাচীন বা নবীন রীতি অন্থসারে? প্রজগণও চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি) প্রাচীনকে বা নবীনকে ? ১৮২৫ 
হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার 
ও মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়! এ কালকে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের 
সন্ধিক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছি । যেরূপে মীমাংসা হইয়াছিল তাহা পরে 
নির্দেশ করিতেছি । 

নুতন রাজার! যতদিন এদেশ ও. এদেশবাসীদিগকে বুঝিয়া' লইতে পারেন 
নাই, ততদিন কোনও বিভাগেই ল্ুভাবে প্রা্ীনকে বিপধ্যস্ত করেন নাই। 
সর্ধবিভাগ্নেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ রুরিয়াছেন। রাজনীতি 
বিভাগে সর্বাগ্রে দেশীয় কর্মমচারীদিগের দ্বারা, দেশীয় রীতিতেই, সকল কাধ্য 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন । প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীয় নায়েব-দেওরান 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৯৯ 


নিযুক্ত করিয়। তাহাদের হস্তে রাজন্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন। কিন্তু বহুকাধের 
পরাধীনতাজাত দারিস্ব-হীনতা দ্বারা জ।তীর চরিত্রের এমনি দুর্গতি হইপাছিল বে, 
অনেক স্থলে এই নায়েব দেওয়ানগণ মনে করিতেন বিদেশীয়ের৷ ত বেশ লুটিয়।' 
লইয়া যাইবে, আমরা লাভ লোকসানের তাগী নই, স্থৃতরাং আমর! যাহা কিছু 
সংগ্রহ করিতে পারি করিয়! লই; এইরূপে তাহাদের উৎপীড়ন ও উৎকোচাদিতে 
লোকে এত জালাতন হইয়া উঠিল যে অবশেষে সে সকল পদ তুলিয়া দিতে হইল। 
ক্লাইবের নায়েব-দেওয়ান গোবিন্দ রামের ও হেষ্টিংসের দেওয়ান গঞ্গাগোবিন্দ 
সিংহের কথ! অনেকেই অবগত আছেন। এইরূপে কিছুদিন গেল; শেষে, লড় 
কণওয়ালিস বাহাদুর এদেনীরদিগকে উচ্চ উচ্চ পদ হইতে অপণারিত করিল্না সেই 
সকল পদে ইউরো পীক়দিগকে স্থাপন করিলেন। তখন হইতে এপেশীয়গণ সর্ক্বিধ 
উচ্চপদ হইতে চাত হইয়া হীন-দশায় পতিত হইলেন। তংপরে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত 
এদেণীয়দিগের শেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না। এই 
কালকে এদেশীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। 
কারণ এই সময় হইতেই এদেশীকগণ সর্ধ্বাবধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকত হইয়া 
উন্নতির সম্ভাবন। ও তজ্জনিত উচ্চাকাজ্ফ! হইতে বিদুরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও 
ক্ষু্রাশয়ত।র মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুপ্ী্পয় তার গর্ভে এদেশীয়গণ 
এখনও পড়ি! রহিম্াছেন। এই লক্ষা, চিন্ত। ও আকাঙ্ার ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার 
সর্বশেষ্ঠ শোচনীয় ফল বলিয়। গণনা করা যাইতে পারে। কারণ কোনও 
জাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন হইতে 
মন্থুধযহ ও মহন্ত লাভের স্পৃহ। বিলুপ্ত হইয়া যায় । 

আইন আদালত সঞ্বন্ধে ও রাজারা ভয়ে ভয়ে বহুকাল যথাস।ধ্য প্রাচীন রীতি 
রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহা! অগ্রেই উক্ত হইয়াছে বে ১৮০০ খ্রীষ্টান লর্ড 
ওয়েলেস্লি বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে এদেশীয় তাষ! ও এদেশীয় 
আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কান্তলজ স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তণ্ডিন বহু বংসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন হিন্দু পণ্ডত*ও মুসলমান 
মৌলবী রাখার নিয়ম হয়? তাহার! এদেশীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া জজের . 
সাহায্য করিতেন। র্‌ 

শিক্ষা বিস্তার বিষদ্বে হারা যে বহুবৎসর প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন 
তাহাও পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। এমন কি এদেণীয়দিগকে চিকিংসাশীস্ত্ 
শিখাইবার জন্ত কিছুদিন সংস্কৃত কালেজের সঙ্গে চরক সুশ্রুতের ক্লাস ও মাদ্রা- 


ক 


ক 


১০৯ রামতনথ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


সার সঙ্গে আবিসেন্ার ক্লাস রাধা হইয়াছিল। ইহার বিবরণ পরে বিস্তৃতরূপে 
দেওয়া যাইবে ] 

অতএব ইহা নিশ্চিত যে ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করেন 
নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরপ্নার্থে, কতক প্রকৃষ্ট রাজনীতি বোধে, 
তাহার প্রারস্তে সর্ববিষক্কে প্রাচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই সন্ধি- 
ক্ষণের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করিয়া নবীনের 
প্রতিষ্ঠ। কর! হইল। ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি 
হইয়াছিলেন। 

এই অন্দোলন এদেশীয় দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তাহারাও এই সন্গি- 
ক্ষণে বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইনার মধ্যে কাহাঁকে বরণ 
করিবেন? তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তির! স্থির করিলেন বে 
প্রাচীনকে বর্ধন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে । দেশীয় পক্ষে রাম- 
মোহন রায়, ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কার্যের ভার 
লইয়াছিলেন। 

রামমোহন দ্রান্ ১৮২৩ সালে লর্ড আমহাষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই 
এই নবধুগের প্রথম সদারক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন 
স্বদেশবাসীদিগের মুখ পুর্ব হইতে পশ্চিমদ্িকে ফিরাইয়া দিলেন । তবে 
ইছা স্মরণীয় যে তাহাতে যাহা! ছিল অপর কোনও নেতাঁতে তাহা হয় নাই। 
তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গ্রিক 'প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। 
হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ব তিনি তাহ পরিফাররূপে হ্বদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং 
তাহা সযস্বে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, প্রাশ্চাত্যনীতি ও 
পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন। কিন্ত সামাজিক সকল 
প্রকার বিপ্লবেরই একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ এক 
দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে* যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণ ও 
অপরদিকে স্তিরিক্ মাত্রাতে গিয়াছিলেন। যাহ! কিছু প্রাচীন সকলি মন্দ, 
এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়্াছিলেন। 
ইহার ফল কিরূপ দীড়াইয়াছিল পরে নির্দেশ রুরিতেছি। 

এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু 'কারণ ছিল। ফরাসি 
বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। 
১৮২৮ সালে ধাহারা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রস্থকারের 


য় 
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্রস্থাবলী অদ্বীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মন ও উক্ত গ্রস্থাবলী ফরাসিবিপ্লব- 
জনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অতুযুক্তি হয় না। বয় যুবকগণ 
বথন এ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষ। লাভ করিতে লাগিলেন, এবং এ 
সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহাদের মনে এক নব 
আকাঙ্ষ। জাগিতে লাগিল । সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্থম,ও প্রাচীন প্রণা 
ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভার্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, 
এই তাহাদের মনের ভাব দাঁড়াইল। ইহাও অতিরিক্ত পাশ্চাতা পক্ষপাতিত্বের 
অন্যতম কারণ। ফরাসি-বিপ্রবের এই আবেগ বহুবৎসর ধরিস়্। বঙ্গসমাজে কার্ধ্য 
করিয়াছে ; তাহার প্রভাব এই সুদূর পব্য স্ত লক্ষ্য করা গিম্নাছে। 

যে ১৮২৮ মালের মার্চমাসে ডিরোজিও হিন্দুকালেজের শিক্ষক হইয়া 
আদিলেন, সেই মার্চমাসেই তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহাষ্ট এদেশ 
পরিত্যাগ করিলেন। তখন তীহার পদাভিষিক্ত লর্ড উইণিয়্ম বেন্টিক 
সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পরবর্তী জুলাই মাসে লঙ উইলিয়ম বেশ্িঙ্ক 
এদেশে পৌছিলেন। বঙ্গে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। একদিকে রামমোহন 
রায়ের প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাঁজ সংস্কারের আন্দোলন, এবং নব প্রবর্তিত ইংরাজী 
শিক্ষার উন্মাদিনী শক্তি, অপরদিকে বেণ্টিক বাহাটুক্রের শুভাগমন,_বিধাতা 
যেন সময়োপযোগী আয়োজন করিলেন । 

এই নবধুগের প্রবর্তনের সময় সর্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত রাজপুরুষের ষে ছুইটা 
সদ্গুণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, লঙ উইলিয়াম বেশ্টিষ্কে সেই খুণদ্ধয় 
পূর্ণমাত্রীতে বিগ্বমান ছিল। তাহাতে কর্তব্য-নিদ্ধারণের পৃর্ব্বে ধীরচিন্ততা, 
বিচারণীলতা, সকল দিক দেখিয়! কাজ করিবার প্রবৃত্তি, যেমন দেখ। গিয়াছিল, 
কর্তব্য পথ একবার নিদ্ধীরিত হইলে তদবলম্বনে দৃঢচিন্ততা তেমনি দৃষ্টি হইয়া- 
ছিল। সহমরণ নিবারণ, ঠগীদমন, ইংরাজী শিক্ষ। প্রচলন, মেডিকেল কালেজ 
স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় কার্যে তাহার গুণের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ধ হওয়! 
গিয়াছিল। তিনি এদেশের সর্ববিধ উন্নতির সহায় হইবেন এই সংকল্প করিয়া 
রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ঘে সপ্ত বংসর গৰর্ণর জেনেরালের 
পদে প্রতিষ্টিত ছিলেন, সেই ব্রত পাপন করিয়াছিলেন। এজন্ত তিনি 
তাহার স্বদেশীয়দিগের গপ্রিক্ হইয়াছিলেন। 

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এদেশে পদার্পন করিলে রামমোহন রায়ের 
কার্যোৎসাহ বাড়িস্া গেল। তাহার বন্ধু উইলিয়াম এডাম ত্রীশ্বর বাদ 


১০২ রামতন্ধ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ। 


পরিত/গ করিয়৷ একেশ্বর-বাদী হওয়ার পর তাহাকে শ্রীরামপুরের বাণ্তিষ্ 
মিশনারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয়'। তদবধি শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ 
রামমোহন রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন) এবং বৈরভাবে তাহাকে আক্রমণ 
করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে গ্রীহীয়দিগের সহিত রামমোহন রায়ের 
ঘোরতর বাগ্যদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপধুপিরি [9০৩15 91 
06808) 481)0৩০1 6০ 09 (00005620)1)007)]7113750100040710101781%106 
প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারি ই করেন। গ্রে হিন্দু্গণ তাহার বিরোধী ছিলেন, 
এক্ষণে খ্রপটীকগ্রণও বিরোধী হইলেন । রামমোহন রায় কিছুতেই স্বীর অভীছুপথ 
পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন ন!। মিশনারিগণ আপনাদের প্রেসে তাহার 
লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অস্বীক্ূত হইলে, তিনি ধর্মতলাতে “ইউ- 
_নিটেরিয়ান প্রেস” নামে একটা প্রেস স্থাপন করিলেন; হরকরা নামক তদানী- 
স্তন ইংরাজী সংবাদ পত্রের আফীস গৃহের উপরতালায় তাহার বন্ধু এডামের 
জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন ; আচার্ধারূপে এডামের ভরণ পোষ- 
ণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন; এবং শ্বীয্ন সন্তানগণ ও বদ্ধগণ সহ 
তাহার উপাসনালয়ে গতায়াঁত করিতে লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে, বে 
বন্ধুবর এডামের জন্য “াঁমমোহন রায় দশ হাঁজার টাকা দিয়াছিলেন। ইহ! 
তিনি নিজে দিয়াছিলেন কি চ!দ1 তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। বোধ 
হয় ইহার অধিকাংশ তাহার প্রদন্ত ও অপরাংশ বন্ধদিগের মধা হইতে সংগ্রহ 
করিয়া থাকিবেন। 

লর্ড আমহার্ট বাহাঁদুরের রাজত্বের প্রারস্তেই সহমরণ নিবারণের জন্ত যে 
আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা এই ১৮২৮ সালেও সম্পূর্ণরূপে নিরন্ত হয় নাই। 
সে বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত জানা, ইংলগ্ডের প্রভ্দিগের সহিত চিঠী 
পত্র লেখা, নানা স্থান হইতে 'সহমরণ প্রথা সধবন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা হইতে- 
ছিল। তৎকালের নিজামত আদালতের কোর্টনি স্মিথ, (091/7065 
91701) ) আলেকজণ্ডার রস (41575009 1০৭৪) আর, এইচ, রাটে 
(মু মং 8৪0০) ) প্রস্থতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাক্তিগণ এ প্রথা নিবারণের 
জন্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন কোনও" ইচ্চপদস্থ কর্মচারী সতর্কতার 
পক্ষাবলম্বন করিয়া! বলিয়াছিলেন যে প্রথমে নন-রেগুলেশন প্রদেশে চেষ্টা 
করিয়া! দেখা উচিত, প্রজার সহা করে কি না। এই সকল সংবাদ 
ও মত সংগ্রহ করিতে ১৮২৭ সাল অতীত হইম্বা গেল। ১৮২৮ সালের 
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116৩০ 8000০০--অর্থাৎ এরূপ আশা কর! যায় ষে শিক্ষা! বিস্তারের গুণে ও 
গবর্ণমেন্টের কর্মচারীদিগের চেষ্টায় অচিরকালের মধো এই নৃশংস প্রথা 
তিরোহিত হ্ইবে। বল! বাহুল্া গবর্ণর জেনেরালের এইরূপ মীমাংস। 
রামমোহন রায় প্রভ্ততি সমাজ সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। 
সাহারা! এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এখন তাহাদের 
প্রধান কাধ্য এই হইল যে, কোনও স্থানে কোন? রমণী সহমূতা হইতেছেন 
এই সংবাদ পাইলেই কতিপয় বৎসর পুর্বে এই প্রথাকে দমনে রাখিবার 
জগ্ত বে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালিত হইল কি না 
তাহার! দেখিবার চে্টা করিতেন, সে কারণে তাহারা দলে দলে সহমরণের স্থলে 
উপস্থিত থাকিতেন। এই চেষ্টা এ প্রথা দ্মনের৯স্ক্ষে অনেক সহায়ত। 
করিতে লাগিল । ৪ 

এই বংসরের (১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতার চিৎপুর 
রোডে ফিরিঙ্গী কমল বস্তু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখান! ভাড়। 
লইয়া সেখানে ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন । একদিন রবিবার রামমোহন 
রায় বন্ধুবর এড্রামের উপামন! হইতে গৃহে প্রতিনিবুন্ত হইতেছিলেন। তখন 
তারা্টাদ চক্রবন্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তার গাড়িতে ছিলেন। পথিমধ্যে 
চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন,__দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমর! 
গতায়াত করি, আমাদের নিজের একট! উপাঞ্নার বাবন্থা করিলে হয় 
না? এই কথা রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি কালীনাথ 
মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভাত আত্মীয়-সভায় বন্ধুগণকে 
আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতি- 
ক্রমে সাপ্তাহিক 'ব্রদ্ষোপ!সন্র্থ একটী বাড়ী ভাড়া কর! স্থির হইল। তদন্ু 
সারে উক্ত ফিরিঙ্গী কমল বন্থর বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কাঁষ্য 
আরন্ত হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রদ্দোপাসন! হইত । কার্যপ্রণালী 


১০৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


এইরূপ ছিল, প্রথমে দুইজন তেলুগু ব্রাঙ্গণ বেদপাঠ করিতেন। তৎপরে 
উৎসবানন্দ বিগ্ভাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্ত্র বিগ্যাবাগীশ 
উপদেশ প্রদান করিলে সংগীতানন্তর সভা ভঙ্গ হইত । তারা্টাদ চক্রবন্তাঁ এই 
প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন। 
্রহ্মসভ! স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিুসমাজ মধো আন্দোলন উঠিল। 
তাহাদের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কার্ধ্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্ 
সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাঙ্মসমাজ 
স্থাপন করিলেন তাহ নহে, সামাজিক বিষয়ে তাহার আচার ব্যবাহার 
হিন্দুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়৷ 
পথে াটে, বাবুদের বৈঠকথানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্বদা কটুক্তি 
বর্ষণ হইত। 
যখন একদিকে এই সকল বাগ্বিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছে তখন 
হিন্দুকালেজের মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের চন! দৃষ্ট হইল। ডিরোজিও 
হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিয়াই, চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে, সেইরূপ কালেজের 
প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়া! লইলেন তাহ! অগ্রেই 
বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভূত্পা কর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সগ্ধন্ধ, কেহ কখনও দেখে 
নাই। ডিরোজিও তিন বংসর মাত্র হিন্দুকালেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন 
বৎসরের মধ্যে তাহার শিষ্দপের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া দিলেন 
যাহা তাহাদের অন্তরে আমরণ বিগ্ভমান ছিল। তাহাদের অনেকেই উত্তরকালে 
এক এক বিভাগে প্রসিক্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ধিনি যে বিভাগেই গিয়া- 
ছিলেন, কেহই ডিরোজিওর শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই । 
তাহার অপরাপর প্রধান প্রধান শিষ্তের পরিচয় পরে দিব, থকজনের বিষন্ন 
সাধারণের জ্ঞাত নহে এই জন্ত কিছু বলিতেছি। 
একবার বোগ্াই প্রদেশে-গিয়া তথাকার প্রার্থনাসমাজের স্থুযোগ্য ও সন্মানিত 
সভা পরকালগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে তাহাদের 
যৌবনকালে বোথ্াই সহরে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছিলেন। তাহার অব- 
লঙ্বিত নামটা এখন বিস্থৃত হইয়াছি। তিনি ইংরাজী ভাষাতে সুশিক্ষিত ছিলেন। 
সন্ন্যাসী বো্ধাই হইতে গুজরাটের অন্তবর্তী কাটিওয়ান্ড দেশে গ্বমন করিলেন । 
কিছুদিন পরে বোদ্বায়ের প্রসিদ্ধ কোনও সংবাদপত্রে 111959%67100170 ৪ 
[/৭৪50”-_“কাটিওয়াড়ে অরাজকতা” নাম দিয়া পত্র সকল মুদ্রিত হইভে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১০৫ 


লাগিল। ঁ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞতা, ও লো কচরিব্রদর্শনক্ষমতার 
পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুর্দিকে সেই 
চচ্চা উঠিয়া গেল। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিও সে দিকে আকৃষ্ট হইল। কাটিওয়াড়ের 
রাজা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। ক্রমে 
সন্নাদী ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না; রাজাকে 
বলিলেন,_-“আপনার প্রজার আমার নিকট আসিয়া কাদে, তাই তাহাদের 
ছুঃথে ছুঃখী হইয়া লিখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনি শাসনকার্ষ্যের উন্নতি করুন, 
নতুব। আপনার যেরূপ অভিকচি হয় করুন।» রাজা সন্ন্যাসীকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসী একবর্যকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে 
দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্য পরে রাজ! নন্ন্যাসীকে কারামুক্ত 
করিয়া ভীহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। 
সন্নাসী বলিলেন-_“আমার রাক্পদের লালসা নাই, থাকিলে সন্গ্যাসব্রত গ্রহণ 
করিব কেন? তবে মহারাজ যদি দেশ সুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে 
পরামর্শ দিতে পারি।” তদবধি 'সন্ন্যাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী 
প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে “পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্মচারীদিগকে 
পদচ্যুত করিয়া তত তৎ পদে ইংরাজী-শিক্ষিত ও ইঠঞ্জ গবর্ণমেন্টের কাধ্য- 
কলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে ।” তদন্ুসারে সন্ন্যাসী 
বোম্বাই সহরে আসিলেন, এবং একদল ইংরাজী-শিক্ষিত কর্মচারী লইয়া গেলেন। 
নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাহার মুখে 
শুনিয়াছি তাহার! প্রায় এক বৎসরকাল সন্গ্যাসীর অধীনে থাকিয়৷ রাজ্যশাসন 
করিয়াছিলেন।* তৎপরে পূর্পদচ্যুত কম্মচারীপ্দিগের চক্রান্তে রাজার আবার 
মতিভ্রম হইল, এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে সন্যাসীর দলকে ৪৮ ঘণ্টার 
মধ্যে কাটিওয়াড় ছাড়িয়া! যাইতে হইবে । তদম্সাঁরে সনত্যাসীর সহিত তাহারা 
সকলে চলিয়া আমিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি সন্গযাসী তাহাদের নিকট 
তাহার গুরু ডিরোজিওর নাম সর্বদা করিতেন এবং তাহার অপেষ প্রশংস! 
করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া রানতম্থ লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম তাহাদের দলের মধ্যে কে সন্াসব্রত লইয়া দেশত্যাগী 
হইয়াছিলেন, তিনি বলিতৈ পাঁরিলেন না। 

ডিরোজিওর কার্য গ্রহণের পর একবৎপর যাইতে না যাইতে ২ ভাহার শিশ্যণ 


এক ঘননিৰিষ্ট দলে পরিণত . হইয়া! পড়িলেন।* এই ১৮২৮ সালের মধ্যেই 
১৪ 


১০৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


শিষাদলের মনের উপরে ডিরোজিওর কি. প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার বিবরণ 
তৎকালীন কালেজের কেরাণী হরমোহন চট্টোপাধায় মহাশস লিখিয়া রাখিয়া 
গিয়াছেন। তাহ! হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক মিঃ এডোয়ার্ডান্‌ 
কিযদংশ উদ্ধত করিয়াছেন। তাহাতে নিয়লিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ;-_ 
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ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়া তাহার 4১০2097010 /4,380৫18610 
একাডেমিক এসোসিএশনের কার্ধ্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১০৭ 


অন্ত কোনও স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মাণিকতলার একটা 
বাটাতে অধিবেশন হইত। ডিরোজিও নিক্ষে উক্ত সভার সভাপতি ও 
উমাচরণ বস্থ নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 'রসিকরুফণ 
মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দরাধানাথ শিকদার, 
দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার, প্রধান বক্তা, 
রামহম্থ লাহিড়ী, শিবচন্ত্র দেব. প্যারীচাদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী 
সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাঁকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্য লোকের 
দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেবিড 
হেয়ার, লর্ড উইপিয়াম বেটিক্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি 001. 73০9০0, পর- 
বন্তী সময়ের এডছুটাণ্ট জেনেরাল 0০]. 1১১৯৮১০%, বিশপ কালেজের অধাক্ষ 1). 
[11115 প্রত্ঠৃতি মন্থান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন, এবং সভাগণের বক্তা! 
শুনিয়া বিশ্নয় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 

এই সভায় অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও 
অনংকুচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলম্বরূপ ডিরোজিওর 
শিষাদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাহারা 
অসংকোচে দেশের প্রাচীন ব্রীতি নীতির আলো আরম্ত করিলেন। 
তাহার ফল কিরূপ দীড়াইল তাহা পূর্বোক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি 
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১০৮ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 
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1102.0195.7 
হিন্দুকালেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে 


অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধাদিগের সহিত 
বালকনিগের বিবাদ, কলহ, ও তাঁহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়না চলিতে 
লাগিল। ডেবিড় হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বর্গীয় প্যারীঠাদ মিত্র বলেন,_ 
“ছেলের। উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ 
করিতে চাহিত ; অনেকে সন্ধা] আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে 
বলপূর্ববক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়! দিলে তাহারা! বসিয়। সন্ধ্যা আহিকের পরি- 
বর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ দকল আবুত্তি করিত”। 
আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে অনেক বালক ইহা অপেক্ষীও 
অতিরিক্ত সীমাতে যাইত । তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক 
ফৌটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 
“আমর! গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো” বণ্পয়া চীৎকার করিত। কেহ 
কেহ স্বীয় স্বায় ভবনেন ছাদের উপরে উঠিয়া গ্রতিবে শিগণকে ভাকিয়া বলিত, 
“এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি” এই বলিয়া [পিতা পিতৃব্য প্রভাতির 
তামাক খাইবার -টিক! মুখে দিত। 

তখন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের 
কাজকর্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাঙ্গান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের 
বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে 
বলিয়া বেড়াইত থে ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ইশ্বর নাই, ধর্মাধর্শ 
নাই, পিতামাতাকে মান্ত করা অবপ্ঠ কর্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে 
দোষ নাই; দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়ের সভিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ 
হইবে, ইত্যাদি ইত্যা্দি। ক্রমে সহরে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল । হিন্দু- 
কালেজের কমিটা প্রথমে হেড মাষ্টার ডি, আন্সলেম সাহেবকে সতর্ক করিয়া 
দিলেন, যেন মাষ্টারের। স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্- 
বিষয়ে ক্থোপকখন না করেন। হেড মাষ্টার ডিরোজিওর উপর্রে চটিয়া গেলেন। 
একদিন ডিরোজিও তাহার কার্যের বিবরণ দিবার জন্য হেড মাষ্টারের নিকট 
গেলেন, তখন মহাত্মা হেয়ার সেখানে দণ্ডায়মান । আন্সলেম সাহেব উক্ত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১০৯ 


কাধ্যবিবরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁত, ধরিয়া ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। 
ডিরোজিও সরিয়া দাড়াইলেন। তখন আন্দলেম রাগিয়৷ হেয়ারকে খোসামুদে 
বলিয়া! গালি দিলেন। হেয়ার হাসিয়া বলিলেন_“কার খোসামুদে ?” 
হেয়ারের অপরাধ এই যে তিন্ন ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী অতি উংকষ্ট 
বলিয্না মনে করিতেন এবং তাহাকে ভালবামিতেন। হিন্দুস্কল কমিটা আবার 
আদেশ করিলেন যে শিক্ষকেরা বালকদিগের সহিত ধর্মাবিষয়ে আলোচনা 
করিতে পারিবেন না, এবং স্কুলঘরে খাবার আনিয়া থাইতে পারিবেন ন|। 

একদিকে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তখন অপর দ্রিকে ১৮২৯ সালের 
৪ঠা ডিসেপ্র মহামতি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিস্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়া 
নিয়লিখিত আদেশ প্রচার করিলেন £__ 


“]৮)800700/ 99০), ঢ৮৮০ 0692 070 001010001586100, 01 0715 
78920150101), 211 1)0180109001)5106090 0 21106 2500 ৮096৮72) 
(170 9011000011৮ 1000 ৮110৮ 0৮ 10017010000 00111110 1767 
21150, %11001১0 076 8৯0079900 ৬010170৮ 00180000৮৮৮ 91706, 
৭011 00 01001))01 £7116" 9 01011)৮10 11090010100 চ110 91711 199 
11010 100 1)01019]1100311 10) 9000 00 00)010140001770100 0109 00 
টি00 2110 11)01)11301017091)0- 774১2274297 ০1 42 /92227:047 7829. 


ইহার অল্পদিন'পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১৯মাঘ দিবসে রামমোহন 
রায় তাহার নবনির্মিত গৃহে ত্রহ্গদভাকে স্থাপন করিলেন। 'প্রত্তিষ্ঠার দিনে 
সেই ভবনের ট,ষ্টভীড, হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়। বলিয়া দেওয়া হইল যে এ 
ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের বাবহারার্থ 
থাকিবে, এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সতাস্বরূপ পরমেশ্বরের উপানন। 
হইবে তত্িস্ন তায় কোনও পরিমিত দেবতার, পূজা হইবে না। 

উক্ত উভয় ঘটনাতে কলিকাতাথানী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত 
করিয়া তুলিল। রাধাকান্ত দেব দারথি হইয়া ধর্মঘভ| নামে এক সভা! স্থাপন 
করিলেন। মতিলাণ শীল কলুটোলাতে তাহার "এক শাখা ধর্নসভ। স্থাপন 
করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পুর্ব হইতেই চন্দ্রিকার সম্পাদক 
রূপে কার্য করিতে ছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সনাতন 
হিন্দুধন্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইগেন।, থে' দিন ধর্মসভার অধিবেশন হইত সে 
দিন সহবের ধনীদেরণথাড়িতে রাজপথ পুর্ণ হইয়া যাইত। সভাতে সমবেত 
সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে তাহারা অনেক দিন রাম 
মোহন রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ কৰিয়া আদিতেছেন, আর উপেক্ষা 


১১০: রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন এই আক্রোশ কার্ষ্যেও 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহারা রামমোহন রায়ের দলম্থ ব্ক্তিদিগকে 
সমাজচ্যুত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন ৷ এমন কি যে সকল ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত তাহার দলস্থ লৌকদিগের ভননে বিদায় আদা গ্রহণ করিতেন, 
তাহাদ্দিগকেও বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

এইরূপে সমাজ মধো আন্দোলন উঠিয়া গেল। রামমোহন রায় অবি- 
.চলিত চিন্তে আপনার কতিপয় বন্ধু সমভিবাহারে নবপ্রতিষ্ঠত সমাজে 
গিরা' উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, 
তাহার এই নিয়ম ছিল ষে তিনি উপাসন! মন্দিরে আসিবার সময়ে পদবজে 
আসিতেন, ফিরিবার সময়ে নিজ গাড়িতে ফিরিতেন। গাড়িতে যাইবার 
সম্র কোন কোনও দিন পথের লোকে ইট পাথর, কাদ। ছুড়িয়৷ মারিত ও 
বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়৷ গাড়ির দ্বার টানিয়া দিতেন ও বলিতেন 
কোচম্যান হেঁকে যাও1” সতীদাহনিবারণ ও ব্রহ্ষদভা স্থাপন নিবন্ধন 
কলিকাতাবাপী হিন্দুগণের মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে সতীদাহ-নিবারণ- 
বিষয়ক আইন রদ করিবার জন্ত এক আবেদন পত্রে বুসংখাক লোকের স্বাক্ষর 
হইতে লাগিল । রাঁমমে'ন রায় লর্ভ উইলিয়ম বেটিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের 
জন্য ধন্তবাদ করিবার উদ্দেশে দে অভিনন্দন পত্র লিখিলেন তাহাঁতে তাহার 
কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর করিলেন না! । 

এইরূপে কয়েক মাঁস কাটিয়া! গেল। ইতি মধো স্থুবিখাত গ্রীষ্টীয় মিশ- 
নারি আলেকজাগার ডফ কলিকাতাঁতে পদার্পণ করিলেন । তখন রামমোহন 
রায় বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন । ডফ রামমোহন রায়ের 
সহিত কথাবার্তা কহিয়া অনুভব করিলেন যে এদেশে ইংরাজী স্কুল স্থাপন 
করিয়া ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়া গ্রীষ্টধশ্ম প্রচার করিতে হইবে । তদনু- 
সারে তিনি এক প্রকার স্কটলওস্থিত কর্ভকপক্ষের অনভিমতে একটা ইংরাজী স্কুল 
স্থাপন করিজ্ে অগ্রসর হইলেন। রামমোহন রায় সে জন্য ব্রাহ্মদমাজের 
পূর্ব-ব্যবহ্ৃত ফিরিঙ্সী কমল বন্থুর বাড়ী নামক বাটা স্থির করিয়া দিলেন ) 
এবং প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়া ধিলেন। . সেই কতিপর ছাত্রের মধ্যে 
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধায় পরে সহরের বড়লোক হইয়াছিলেন। * 

ডফ স্কুল স্থাপন করিয়া নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশঙ্কে 
বর্তমান হিন্দুকালেজের সন্নিকটে বাসা করিয়া! বক্তুতা দ্দিতে আরম্ভ করিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ১১১ 


রামমোহন রায় ডফকে স্বীয় কার্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়! দিয়া বিলাত খাত্র! 
করিলেন। কালেজের বালকের! অনেকে ডফ ও ডিয়ালটি,র বক্ততাতে উপ- 
স্থিত হইতে লাগিল। ইহাও হিন্দকালেজ কমিটার পক্ষে অসহনীয় হইয়া 
উঠিল। তাহারা আদেশ প্রচার কারলেন যে কালেজের বালকগণ কোনও 
বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হইলে চারি 
দিকে লোকে ছি ছ করিতে লাগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতট! 
হাত দেওয়া! কাহারও সহা হইল না। 

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাদে কালেজ কমিটার হিন্মসভাগণ 
ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া! দাড়াইলেন। স্বর্গীয় 
কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দু- 
সভ্যগণের মুখ-পাত্র স্বরূপ হইয়া এক বিশেষ অন্ুরোধপত্র প্রেরণ করিয়! 
সভা ডাকিলেন। এ “সভায় এই প্রশ্থ উঠিল_-ডিরোজিওর স্বভাব 
চরিত্র এরূপ কি না, এবং তাহার সংসর্গে বালকদদিশের এরূপ অপকার 
হইতেছে কি না, যাহাতে তাহাকে আর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখ! উচিত 
বোধ হয়না? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়ার ডিরোজিওর সপক্ষে মত 
দিলেন, এবং হিন্দভ্যগণের অনেকে ৪ এতট। বলি প্রস্তুত হইলেন ন|। 
অবশেষে এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়! আর এক ভাবে প্রস্তাধ উপস্থিত 
কর হইল যে, দেণীয় সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কালেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসন ও হেয়ার দেণীর 
সমাজের অবস্থা বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ বিষয়ে সাহসের সহিত কিছু 
বলিতে পারিলেন না) স্থৃতরাং কোনও পক্ষেই, মত প্রকাশ করিলেন না 
অধিকাংশের মতে ভিরোজিওকে পদচ্যুত করা স্থির হইল। 

ডাক্তার উইল্সন ডিরোজিওকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
পদতাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাহার প্রত্তি যে যে দোষারোপ করা 
হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃচতার সহিত অস্বীকার ক্রলেদ। বলিলেন 
তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন নান্ত্, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ খিপক্ষ ছুই. 
যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার ক্রিঠে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে) ভ্রাতা 
ভগিনীর বিবাহ যুক্তি-সিদ্ধ এরূপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন 
নাই; এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, সৈরূপ 
ব্যবহার কোনও বালকে দেখিলে তাহাকে সাজ! দিয়াছেন। 


১১২ রামতন্ধু লাহিড়ী ও ততকালান বঙ্গনমাজ। 


ডিরোজিও কালেজ পরিত্যাগ পূর্বক ইট ইণ্ডিয়ান নামক একখানি দৈনিক 
সংবাদ পত্র বাহির করিয়! তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। 'ই কাগজ ত্বরায় 
প্রতিষ্ঠ। পাভ করিল। ডিরোজিও কপিকাতার ফিবিঙ্গীদলের এক জন নেতা 
বলিয়! পরিগণিত হুইলেন। তংখপরে যে কয্েকমাম তিনি জীবিত ছিলেন, 
সে সময়ের মধ্যে ফিরিক্সীসমাজের উন্নতির অন্ত যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে 
তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাহাকে ছাড়িয়া কোনও কাজ 
"হইত না। এইরূপে খাটিতে খাটিতে ১৮২১ সালের ১৭ই ডিসের শনিবার 
তিনি ছুরারোগ্য ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি রোগ- 
শধ্যায় শান ছিলেন। তাহার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র, মহেশ চন্ত্র ঘোষ, 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যান্ন, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধায় প্রভৃতি 
তাহার শিষ্যপুল মাসিয়। উপস্থিত হইল; এবং দিন রাত্রি পড়িয়া তাহার সেবা 
করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা হইল না। ২৪শে 
ডিসেম্বর প্রাণবাযু তাহার দেহকে পরিত্যাগ করিম গেল। ইহার 
পরে ইঞ্টইপ্ডিয়ান কাগজ একজন অপদার্থ ইংরাজের হস্তে গেল। সেব্ক্তি 
ডিরোজিওর মাতা ও ভগিনীকে ধনে প্র।ণে সারা করিল। কয়েক বংসরের 
মধো তীহার। জন্মের মতণ।মাজসাগরবক্ষে চিরবিস্বৃতির তলে ডুবিয়া গেলেন। 
ডিরোজ্িও অন্তহিত হইলে কিছুদিন তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়া- 
ছিল; এবং তদর্থ একটী কমিটাও গঠিত হইয়াছিল; কিন্তুকালাবর্তে সকলি 
মিলাইয় গেল ! নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষা-গুরুর চিহ্নমা ত্র ও 
রহিল না। 

ডিরোজিও হিন্দুকালেঞ্জ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু যে-তরঙ্গ তুলিয়া 
দিম্বা গেলেন তাহা আর থামিল না। ১৮৩১ সালের ২৩ আগষ্ট তাহার 
শিষাগণ এক মহা! বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। সে সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ভবনে ভিরোজিওর শিষ্যদলের একটা আড্ড। ছিল। উক্ত দিবস 
কৃষ্মোহনের স্মুপস্থিতি কালে তাহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন 
তাহাদের সর্ধপ্রধান সংসাহসের কন্ম ছিল মুসলমানের রুটা, ও ব'জার হইতে 
সিন্ধ করা মাংস আনিয়া! খাঁওয্া।- সেইরূপ আহারের পর হাডগুলি 
পার্খস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়! দিয়! যুবকদল চীৎকার করিতে লাগিলেন, 
“ধী গোহাড়, এ গোহাড়।” আর কোণায় যায় ! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার মার 
শব্ষে বাহির হইম্বা পড়িণেন। যুবকদল যিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১১৩ 


করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ *দলবদ্ধ হ্‌ইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতামহ 
রামজয় বিগ্ভাভূষণ মহাশয়কে ধরিয়া! বসিল_-“আপনার দৌহিত্রকে বজ্বন 
করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইঙ্ব! চলিব ন11” ব্রাহ্মণ স্বীয় দৌহিত্রের 
প্রতি কোপে অধীর হইম্বা গেলেন । বেচারা কৃষ্খমোহন এ সকলের 
কিছুই জানেন না। তিনি সায়ংকালে গৃহে সমাগত হইলে, প্লে ভবনে আর 
আশ্রয় পাইলেন না। সে রাত্রে যান কোথায়, উপাক্সান্তর না পাইয় 
স্বীয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তখন কুষ্ণমোহন ও 
রসিককুষ্ণ মল্লিক হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কুষ্ণমোহন এই 
বৎসরের মে মাস হইতে [10519 নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে 
আরন্ত করেন। দেই পত্রে তিনি নির্যাতনকারী হিন্দুগণের প্রতি উপহাস 
বিদ্রপবর্ণ করিতে লাগিলেন। নব্যদলের সমরভেরী বাজিয়। উঠিল। 

১৮৩২ সালের ২৮ আগস্টের 11101767” পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে 
ডিরোজিওর শিষ্যদলের একজন অগ্রগণ্য বাক্তি মহেশ5ন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধন্মে 
দাক্ষিত হইয়াছেন। মহেশ বাল্যকালে অত্যন্ত জেঠ, ইয়ার ও উচ্ছঙখল 
বলিয়া বিদিত ছিলেন । একারণে রামগোপাল ঘোষ ভাতার সঙ্গে বড় মিশি- 
তেন না। কিন্তু ডিরোজিওর সংশ্রবে আসিয়া! মহেঞ্পর জীবনে পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল। তিনি ধর্মান্থরাগ ও সচ্চরিত্রতাগুণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র 
হইয়াছিলেন। 

সেই ১৮৩২ সালেরই ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধন্মে 
দীক্ষিত ইইলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়্াছি তখন এরূপ জনরব 
উঠিয়াছিল যে*হিন্দকালেজের সমুদয় ভাল ভালু ছাত্র খ্রীষ্টথম্ম অবলম্বন 
করিবে। , 

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! হিন্দুকাল্জে 
শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিলেন । এই বৎসরে রামমোহর্নরায় ইংলগের ব্রিষ্টল নগরে 
২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিলেন ; এবং র'মমোহন রায়ের চেষ্টায়'ও মহামতি 
পঙড উইলিয়ম বেন্টিষ্কের পরামর্শে, গরর্ণ্েণ্টের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদ 
এদেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগ্থের জন্ত উন্মুক্ত হইল। এ সালেহ 
ইত্ডিয়। কোম্পানির সননদ পপুনগ্র“হণের সময় পার্লেমেন্ট মহাসভা ভারতশাসনের 
উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এক নুতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। তাহার ৮৭ 
ধারাঁতে লিখিত হইল; 22 
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১১৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 
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লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এদেনীয়গণ হাঁজার বড় হইলেও শেরেস্তা- 
দার উদ্দে উঠিতে পারিতেন না। এমন কি রামমোহন রায়ও পদের 
উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতবাসকালে এদেশ শাসন 
সম্বন্ধে যে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার 
বিষয়ে বিশেষরূপে অন্থুরোধ করিয়াছিলেন । এই বিধি প্রচার হওয়ার পর সে 
দ্বার উন্মত্ত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগকে ডেপুটী মাজিষ্রেট ও ডেপুটা কালেক্টর করা হইতে লাগিল। 
অতএব এই ১৮৩৩ সাল হুইন্ে এদেশীয়দিগের বক্ষ হইতে একখান পাথর 
তোল! হইল। স্থখের বিষয় সে সময় হইতে এদেশীয়দিগকে যে অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্যুত এ সকল 
পদকে গৌরবান্থিত করিয়াছেন । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


রাঁমতনু লাহিড়ীর যৌবন-ন্ুহৃদগণ 1 
নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ । 


শিক্ষকশ্রেষ্ঠ ডিরোজিওর প্রতিভার জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু- 
কালেজের মুবক ছাত্রগণ কিরূপে তাহাকে আবেষ্টন করিয়াছিল, এবং তাহাকে 
গুরুর্ূপে বরণ করিয়াছিল আশা করি তাহা! সকলে এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার ততৎপুর্ববে বা তৎপরে বঙ্গদেশে আর 
কখনও দৃষ্ট হয় নাই। বালকদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি *যে তাহার দিকে 
বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া! ছিল তাহা এক প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহারা 
বিগ্ভালয়ে তাহার সঙ্গলাভ কলিয়া তৃপ্ত না হইয়৷ তাহার ভবনে সর্বদা গতাক্সাত 





1 


মাহন বন্দ্যোপাধ্য 


রি 


রিও কুষত 


(রেশ 


পে 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১১৫ 


করিত। অনেকে সেজন্য গুরুজন্রে হস্তে কঠিন নিগ্রহ সহা করিত তথাপি 
যাইতে বিরত হুইত না। এই সকল বালকের চিত্তেই ডিরোজিওর প্রভাব 
প্রধানরূপে কার্য করিয়াছিল। ইহাদের সকলেই তাঁহার একাডেমিক এসো- 
শিএসনের সভ্য হইয়াছিল; ইহাদের অনেকে রোগশয্যায় তাহার সেব! 
করিয়াছিল। রামতন্থ লাছিড়ী মহাশয় এই দলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন 
বলিলে অত্ুক্তি হয় না। তিনি প্রতিভা বলে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে, রসিকরু্ণ 
মন্ত্রিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষের সমকক্ষ 
ছিলেন না; বরং অনেক বিষয়ে ইহাদ্দিগকে জোষ্ঠ ভ্রাতা ও উপ- 
দেষ্টার স্তায় জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও চব্রিত্রের গুণে লাহিড়ী 
মহাশয় ইহাদের নকলের গভীর শ্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইবা্দের 
সকন কাধ্যে তিনি সঙ্গে থাকিতেন; সকল চিস্ত। ও শ্রমের অংশী হইতেন ; 
এব" ডিরোজিওর উপদেশের অঙ্থুসরণে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিলে 
অত্াক্তি হয় না। পঠদ্শার পরে ও যৌবনের কাধ্যক্ষেত্রে ইহাদের বন্ধুতা 
অক্ষু্ ছিল। কেবল যৌবনে কেন ইহাদের অধিকাংশের সহিত বার্ধক্যেও 
লাহিড়ী মহাশয়ের অতি গতীর প্রীতি ও প্রগাঢ় আত্মীক্বতা বিদ্যমান ছিল। 
বালোর সহাধায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ প্রগাঢ় বঙ্ছুত্ঞ। বর্তমান সময়ে অসম্ভব 
হইয়াছে। - 

অতঃপর লাহিড়ী মহাশস্কের যৌবন-সুহ্বদ্গণের মধো কতিপয় বিশিষ্ট 
বান্তির জীবনচরিত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে যাইতেছি। 


... কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ইনি ডিরোজিওর শিশ্যগণ ও লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সথতবদ্গণের মধ্যে 
সব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি । ১৮১৩ সালে কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে বর্তমান 
বেচুচাটুধ্যের স্ট্রাটে মাতামহের আলঙ্ে ইহার জন্স হয়। ইহার মাতামহের 
নাম রামজয় বিগ্ভাতৃষণ । বিদ্যাভৃষণ মহাশয় কলিকাতার তৎকালপ্রসিদ্ধ 
ধনী, যোড়াসাকে। নিবাসী, শাস্তিরাম সিংহের ভবনে সভাপপ্ডিত ছিলেন। এই 
শান্তিরাম সিংহ মহাভারত-প্রকশক স্ুবিখ্যাত কালী প্রসন্ন সিংহের পিতামহ। 
কষ্খমোহনের পিতার' নাম* জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাহার নিবাস ২৪ পর- 
গণার নবগ্রাম নামক গ্রামে ছিল। জীবনকৃষ্ণ কুলীন ব্রাহ্মণের সম্তান ছিলেন; 
এবং বিগ্যাহুষণ মহাশয়ের . দুহিতা শ্রীমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরা- 


১১৬ রামতহ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


লয়েই বাস করিতেন। সেখানে তাহার কৃষ্ণমোহন ব্যতীত আর ছুইটা পুত্র ও 
একটা কন্া জন্মে। পুন্র ছইটির নাম ভৃবনমোহন, ইনি সর্কজ্যোষ্ঠ, সর্বকনিষ্ঠ 
কালীমোহন। ইনি কৃষ্ণমোহনের পদবীর অন্থসরণ করিয়া পরে গ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কন্ঠাটার শিবনারায়ণ দামের লেন নিবাসী হরনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পুত্র মন লাল চট্টোপাধ্যায় পরে 
গবর্ণমেন্টের অধীনে উচ্চপদ প্রতিষিত হইয়াছিলেন। 
বংশবৃদ্ধি হওয়াতে জীধনকৃষ্ণের শ্বশ্তরালয়ে বাদ করা৷ ক্লেশকর হইয়া 
উঠিল। তিনি ক্রমে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়৷ গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেনে 
একটা স্বতন্ত্র আবাসবাটী নিম্মাণ পূর্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি 
কুলীনের সন্তান, সেরূপ বিগ্যাসাধ্য কিছুই ছিল না, সুতরাং তাহাকে অতি ক্লেশে 
নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত । এরপ শুনিয়াছি, পতিপরায়ণ! স্বধর্ম- 
নিরত। শ্রীমতী দেবী গৃহকার্ধ্য সমাধা করিয়া বিশ্রামার্থ যে কিছু সময় পাইতেন, 
সেই সময়ে কাটন! কাটিয়া, বেটের দড়ি পাকাইয়া, পৈতার সুতা! প্রস্তত করিয়া 
কিছু কিছু উপার্জন করিতেন, তদ্দারা পত্র সংসারযাত্রা৷ নির্বাহ করিবার 
পক্ষে অনেক সহান্বতা হইত। সে সময়ে ভারতবন্ধু হেয়ার কালীতলাতে 
স্কুল সোসাইটার অধীনে 'একটা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ কি 
১৮১৯ সালে শিশু কুষ্ণমোহন সেই পাঠশালাতে ভর্তি হইলেন । হেয়ার তাহার 
পাঠশালাগুলির তত্বাবধানকার্য্ে কিরূপ মনোযোগী ছিলেন, তাহা আগ্রে বর্ণন! 
করিয়াছি। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ণমোহনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, 
তাহাকে ১৮২২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটার স্কুলে, বর্তমান সময়ে 
তন্নামপ্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে, লইয়া গেলেন। ১৮২৪ সালে যখন মহাবিদ্যালয় 
বা হিনুকালেজ নবপ্রতিষিত' সংস্কত কালেজের নবনির্মিত গৃহে প্রতিষিত 
হইল, তখন কৃষ্ণমোহন স্থুলসোসাইটির অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দকালেজে 
প্রবেশ করিলেন। 
এই সময়ে বিদ্া শিক্ষ! বিষয়ে তাভার যেরূপ মনোযোগ ছিল, তাহা! 
শুনিলে আশ্র্যযান্বিত হইতে হয়।, কোনও দিন তাহার উদ্নরে অন্ন যাইত 
কোনও দিন বা যাইত না, কিন্তু 'সেজন্য কেহ তাহাকে বিষঞ্ বা স্বকার্য্য- 
সাধনে অমনোযোগী দেখিতে পাইত না। এমন*কি* 'তিনি*স্বীয় জননীর 
সহিত' এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে একবেল! তিনি রন্ধন করিবেন, সে সময়ে 
মা নিজ শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিবার চেষ্টা করিবেন । তিনি স্কুল হইতে 
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আসিয়া! রন্ধনকার্ষ্যে নিযুক্ত হইতেন $ অথচ বিগ্ভালয়ে কেহই তাহাকে শিক্ষা 
বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারিত না। 

ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিবামাত্র অপরাপর বালকের ন্ঠায় 
রুষ্চমোহনও তাহার দিকে আকুষ্ট হইলেন । তিনি তখন প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করেন। ভিরোজিও তাহাকে স্বীয় শিষাদলের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া বরণ 
করিয়া লইলেন। একাডেমিক এসোসিএশন্‌ যখন স্থাপিত হুইল, তখন 
রুষ্ণমোহন তাহার ষুবকসভ্যগণের মধ্যে একজন নেতা হইয়! দীঁড়াইলেন। 
১৮২৮ সালে তাহার পিতা বিষম কলেরা রোগে অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হন। ১৮২৯ সালে নবেম্বর মাসে তিনি হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ 
হইলেই হেয়ার তীহাকে নিজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। 
১৮০১ সালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 1390070৩£ পরিফরমার” নামে এক 
স:বাদ পত্র বাহির করেন ; তাহার প্রতিদ্বন্দিতা করিয়। উক্ত বৎসরের মে মাসে 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় [70170 নামে এক কাগজ বাহির করেন। এই কাগজে 
তংকালোচিত রীতি অন্ুপারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাঁজের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ 
করিতে ক্রুটা করিতেন না । এই হিন্দধন্ম ও হিন্দুজাঁতিবিদ্বেষ তাহার অন্তরে 
বহুদিন ছিল। ১৮৫” সালে তিনি একথানি বিদ্রপপুণ পুস্তিকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে রাধাকান্ত দেবকে গাধ! কান্ত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। 

১৮৩০ সালে আলেকজাগ্ডার ডফ এদেশে আসিলেন, এবং কালেজের 
সন্নিকটে বাসা লইন়' খ্ীষ্টধর্ম প্রচার আরস্ত করিলেন। ইহার বিবরণ পূর্বে 
দিয়াছি; এবং এ দকল বক্তু তা শুনিতে যাওয়াতে হিন্দুকালেজের ডিরোজিওর 
শিষ্যগণ কাক্লজকমিটার কিরূপ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিত. 
বর্ণন করিয়াছি। কৃষ্ণমোহন বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে, তব সকল বক্তৃতা শুনিতে 
যাইতেন এবং তত্ভিন্ন ডফ ৪ ডিয়ালটির (1)০19)) বাসাতে 'গিয়৷ 
তর্কবিতর্ক করিতেন। 

তৎপরে ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে যে ঘটন! ঘটিয়া তাহাকে গৃহ হইতে 
তাড়িত হইতে হুয় তাহার বিবরণ অগ্রেই *দিয়াছি। | 

কষ্চমোহন গৃহ হইতে তাড়িন্ হইুয়। দক্ষিণারঞ্ুনের ভবনে সে রাত্রে আদরে 
গৃহীত হইলেনণ তিঘি এই ভবনে ঠিক কতদিন ছিলেন তাহা ঝলিতে পারি 
না। বোধ হয় তাহাকে কয়েক দিনের মধ্যেই এই আশ্রয় স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিতে হুইয়ীছিল। কারণ দক্ষিণারঞ্জনের 


১১৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঙ । 


বন্ধুগণ তাহার ভবনে আমিলে, তীহার পিতা বিরক্ত হইতেন, এমসন্ত 
পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একবার দক্ষিণারঞ্জনের 
পিতা স্বীয্প পুত্রের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কোনও বন্ধুকে অপমান করাতে 
দক্ষিণারঞ্জন পিতৃগৃহ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তখন ডিরোজিও তীহাকে বুঝাইয়া 
নিবৃত্ত করেন। এই বন্ধু হয়ত কৃষ্ণমোহন। 

যাহা হউক, গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া কৃষ্ণমোহন ভাসিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন । কিন্তু তাহার উৎসাহ কিছুতেই মন্দীভূত হইল না। তিনি 
দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহার 11)11107 পত্রিক! চালাইতে লাগিলেন ; এবং 
অনংকোচে ভফ, ডিক্লেল্টি, প্রভৃতি গ্রীষ্টায় প্রচারকদিগের ভবনে গতায়াত 
এবং" তাহাদের সহিত পাঁনভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর 
কাটিয়া গেল। ১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্টের ইন্‌কোয়ারারে সংবাদ বাহির 
হইল, যে হিন্দকালেজের অন্যতম ছাত্র ও কৃষ্খমোহনের বন্ধু মহেশ চক্র ঘোষ 
্রী্টন্মীবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজে তুমুল আন্দোলন উঠিল। 
তৎপরবন্তা অক্টোবর মাসের ১৭ই দিবসে কৃষ্চমোহন স্বয়ং গ্রীষটধর্মে দীক্ষিত হই- 
লেন। তিনি গৃহ-তাড়িত হওয়ার পর কিছু দিন কতিপয় ইউরোপীয়ের সহিত 
খুব মিশিতেন। তন্ম-বা কাপ্তেন কর্বিন (01951 0০797) নামে 
একজন সেনাদল-ভুক্ত কণ্মচারী প্রধান ছিলেন। তীহার ভবনে তিনি 
তীহার্দের সহিত সমবেত হইয়া শ্বীষ্টধর্ম সত্বস্বীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন। 
এততিন্ন সে সময়ে কর্ণেল পাউনি (00191701 1১০%1)6% ) নামক একজন 
্রীষ্টভক্ত কর্ণেল কলিকাতাতে ছিলেন, তাহার ও তীহার বন্ধুগণের সহিত 
সমবেত হইয়া কৃষ্ণমোহন একবার ্টামার বোগে সাগর দ্বীপে ' গিয়াছিলেন। 
অনেকে অনুমান করিয়াছেন তাহার শ্রষ্টীয়ধর্ম গ্রহণ ইহাদেরই প্রভাবে। 

যাহা হউক ইহার পরে কৃষ্ণমোহনের জীবনে সংগ্রামের পর সংগ্রাম উন্নতির 
পর উন্নতি চলিতে লাগিল । তাহার প্রণগ্নিনী বিদ্ধাবাসিনী দেবী প্রথমে তাহার 
সহচারিণী ভইতে চান নাই। অবশেষে অনেক দিন অপেক্ষা করার পর 
১৮৩৫ গ্রীষ্টাব্দে আসিয়। তাহার স্গে যোগ দিলেন । ১৮৩৭ সালে কুষ্ণমোহন 
্রী্টীয় আচ্যর্য্যের পদে উন্নীত হইলেন। শ্তাহার প্রথম আচার্ষোর কার্ধ্য 
তাহার বন্ধু মহেশ চন্দ্র ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে। "১৮০৯ সালে তাহার কনিষ্ঠ 
সহোদর কালীমোহনকে নিজধর্মে দীক্ষিত করিলেন। এ সালেই তাহার 
জন্য হেছুয়ার কোণে এক ভজনালয় নির্মিত হইল। তিনি সেখানে াকিয়া 
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তাহার অবলঙ্থিত ধর্ম যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইখানে অবস্থান কালে 
সুপ্রসদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর শ্রষটধন্ম 
অবলগ্ন করেন ; এবং তাহার কন্ত৷ কমলমণিকে বিবাহ করেন। * 

১৮৪৫ সাল হইতে গবর্ণর জেনেরাল লঙ হাডিগ্র বাহাছরের প্ররোচনায় 
তিনি “পর্ধবধর৫থ সংগ্রহ” নানে জ্ঞান-গভ মহা-কোৰ স্বরধপ গ্রন্থ সকল প্রণয়ন 
করিতে আরন্ত করেন। তীহার কার্ষে) প্রীত হইয়া, ১৮৪৬ সালে ল হাড়ি 
তাহাকে একখান এলফিনষ্টোন প্রণীত ভাঞতবর্ষের ইতিহাস উপহার নিয়াছি- 
লেন। ১৮৫১ গ্রা্টাব্দে মহাত্মা বীটন বা বেখুনের মৃত্যু হইলে তাহার নামে থে 
সভা স্থাপিত হর, কষ্ণমোহন তাহার সভ।পতি নিব্বাচিত হন। ১৮৫২ সালে 
তিন বিশপ কালেজের অধ্যাপ.ক€ পদে মনোনাত হ্হয়। (শবপুরে গিয়া বাস 
করেন। ১৮৬১-১২ সাঞ হন্দু ষড়দরশশণ [বষক়্ে প্রভূত গবেষণাপুর্ণ এক গ্রন্থ 
প্রকাশিত করেন। ০৮৬৮ সালে শিবপুরে তাহার জীবনের গখ ছুঃখের 
সাঙ্গনী বিন্ধ্যবাদিনী দেবীর মৃত্যু হয়। এ ১৮৬৭-৬৮ সালে তান কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্তাণয়ের ফেলো [নযুক্ত হন। ১৮৭৫ সালে 4১7০0 31070১১ “আর্য 
শান্ধের সাক্ষ্য” নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ সালে লড নথ ব্রকের 
পরামশে কালকাতা 'বশ্বীবগ্ঠালয় তাহাকে ডাক্তার উ্পাধ প্রদ্বান করেন। 
১৮৭৮ সালে তিনি ভারতসভার সভাপতিরূপে মনোনীত হন। 3৮৮ সালে 
কলিকাতার অধিবাসিগণ তীহাকে মিউনিসপালিটাতে আপনাদের প্রতিনিধি- 
রূপে বরণ করেন। মিউনিসিপালিটীতে সকলে তাহাকে নিভীক সতানিষ্ঠ ও 
অধর্ম-বিদ্বেষী লোক বলিয়া জানিত। তিনি স্বকর্তবা-সাধনে কখনই অপরের 
মুখাপেক্ষা কধিতেন না। এইরূপে চিরদিন তিনি স্বুদেশে বিদেশের লোকের আদর* 
সন্তরম পাইয়া সকলের সম্মানিত হইয়া! কাল কাটাইয্না গিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে 
ক₹ষ্মোহন স্বর্গারোহণ করেন ! 


রামগোপাল*ঘোষ । 


ডিরোঞ্জিওর শিল্কদুলের অগ্রণীদগের মধ্যে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের পরেই রামগোপাল ঘোষ সর্বাপেক্ষা! অধিক কৃতী ও যশস্বী হুইয়া 
ছিলেন; স্থতরাং তাহার জীবনচরিত সংক্ষেপে, বর্ণন করা যাইতেছে । 


১২০ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ। 


১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বর্তমানু বেচু চাটু্যের হ্রীট নামক গলিতে, 
স্বীয় পিতামহ দেওয়ান রামপ্রপাদ সিংহের ভবনে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার 
নাম গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ । পৈতৃক নিবাস 'বাগাটা গ্রামে । প্র গ্রাম হুগলী জেলার 
অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ব্রিবেণী তীর্থের সন্নিকটে অবস্থিত। তীহার পিতামহ কলি- 
কাতার কিং হামিপ্টন কোম্পানির (008 17:071169 & 0০ আফিসে কর্ম 
করিতেন। কলিকাতার চীনাবাজারে তীহার পিতার একথানি দৌকান 

' ছিল। সেখানে তিনি সামান্ত বাবপায় বাণিজা করিতেন । 

রামগোপালের শৈশবকালের শিক্ষা সধনন্ধে অধিক কিছু জানি না। সে 
সম্বন্ধে ছুই প্রকার জনশ্রুতি আছে । এক জনশ্রুতিতে বলে, তিনি প্রথমে শারবরণ 
(9175৮০৪7) সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা! আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ 
সময়ে একটা ঘটনা ঘটে, যাহাতে তিনি হিন্দুকালেজে ভর্তি হইতে পান। সে 
ঘটনাটা এই, তাহার কোনও স্বসম্পকীঁয়৷ বালিকার পহিত হিন্দকালেজের 
অন্যতম ছাত্র, 'ও পরবন্তাঁ সময়ের ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্যতম সভা হরচন্দ্র 
ঘোষের বিবাহ হয়। বালক হরচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক রামগোপালের 
মেধার পরিচয় পাইয়া, তাহার দ্দিকে আকৃষ্ট হন; এবং তীহীকে হিন্দুকালেজে 
ভর্তি হইবার জন্ত উঠসাঁহিত করেন। রামগোপাঁল তাহার উৎসাহে উৎ- 
সাহিত হইয়া! স্বীয় পিতাকে বাতিবাস্ত করিয়া তোলেন। তাহার পিতার 
এরূপ অর্থ সামর্থা ছিল না যে তিনি হিন্দকালেজের বেতন দিয়া পুত্রকে 
পড়াইতে পারেন। এই সময়ে মিষ্টর রজার্স (17. 1508০) নামক কিং 
হামিণ্টন কোম্পানির আপীসের একজন কর্মচারী শিশু রামগোঁপালের বেতন 

দিতে স্বীকৃত হন। তাহাই তরস! করিয়া তাহাকে হিন্দুকালেজে* ভণ্তি করিয়া 
দেওয়া হয়। অপর জনশ্রুতি এই যে রজার্স সাহেবের সাহায্যে তিনি প্রথম 
হইতেই হিন্দুকালেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। 

যাহা হউক তাহাকে অধিক দিন বেতন দিয়! পড়িতে হয় নাই । তীহাঁর 
পাঠে মনোযোগ, ও অসাধারণ মেধা দেখিয়া মহামতি হেয়ার তাহাকে ত্বরায় 
অবৈতনিক ছাত্রদল প্রবিষ্ট করিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে রামগোপাল 
ডিরোজিওর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এখানে আসিয়া রামতন্থ লাহিড়ীর 
সহিত ত্বাঙার সম্মিলন ও আত্মীয়তা হইল। যে কাঁতিপয় বালক ডিরো- 
জিওর দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, রামগোঁপাল তাহাদের মধ্যে 
একজন। রামগোপালের আশ্চর্য্য ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া ডিরোজিও 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১২১ 


তাহাকে বিশেষ শ্নেহের চক্ষে দেখিতে; এবং ছুটার পর তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইয়া তংকালপ্রমিস্ধ ইংরা্গী দর্শনকার ও স্থুকবিদিগের গ্রস্থাবলী,পাঠ করি- 
তেন। একদিন স্ুবখ্যাত দর্শনকার ণকের (7,০০1) গ্রস্থাবলী পড়িবার 
সময় রামগোপাল বলিয়া! উঠিলেন, “লকের মস্তক প্রবীণের স্তায় কিন্ত 
রসনা শিশুর ভ্ায়।” অর্থাৎ লকৃ অতি প্রাঞ্জজ ভাষাতে গভীর 
মনোবিষ্ঞানতত্ব সকল প্রকাণ করিয়াছেন। এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় 
সন্থষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পরে রামগোপাল অনুগত শিষ্বের স্ায় ডিরো- 
জিওর অন্গবর্তন করিতেন। একাডেমক এসোসিএশন যখন স্থাপিত হইল, 
তখন তিনি তাহার সভাগণের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। এই 
খানেই তীহার বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হইল। তিনি স্বন্দর হৃদয়গ্রাহী 
ইংরাজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন। এখন হইতেই 
ত্র যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পূর্বে বলিয়াছি সার্‌ এডো- 
কার্ড রায়ান, (917 159৮2707820) মিষ্টর ডবলিউ, ডবলিউ বার্ড (1 
৮. ডা. 737৭) প্রস্ততি তৎকাল প্রসিদ্ধ উচ্চপাস্থ ব্যক্তিগণ একাডেমিকের 
অথবেশনে উপস্থিত হইতেন। সার এড ওয়াড রায়ান সুপ্রিম কোটের বিচারপতি 
ছিলেন, এবং বার্ড মহোদর পরে বাঙ্গালার ডেপুটা গবর্ণজরর পদে উন্নীত হইয়া- 
ছিলেন। এই তাতে রামগোপালের বাশ্মিত। ও বিদ্যাবুন্ধির পরিচয় পাইয়। 
ইহারা চমংকুত্ত হইগ়াছিলেন, এবং তদবধি সর্ধবিষয়ে রামগোপালের উৎসাহ- 
দাতা দিলেন । 

রামগোপাল কালেজের সমগ্র পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিলেন না। সেই 
সংয়ে মিঠার «জোসেফ নামে একজন ধনবান যিভুদী বাণিজা করিবার আশয়ে « 
কলিকাতাতে আগমন করেন। তাহার একজন ইংরাজীভাষাভিক্ত দেশীয় 
সহকারীর প্রয়োজন হয়। তিনি কলবন কোম্পানির আফিসের মিটার 
এগ্ডারমনের : 110৯0) নিকট স্বীক্ষ অভাব গ্ঞাপন করেন। এগার- 
মন মহামতি ভেয়ারের নিকট লোক চাহুয়া পত্র লেখেন । হেয়ার রাম- 
গোপালকে উত্তমরূপে চিনিতেন। বে কার্ধোর জন্ত লোকের প্রয়োজন * 
রামগোপাল যে সে কার্যে সুদৃক্ষ হুইবেন, ইহা তাহার প্রতীতি হইয়।ছিণ, 
সুতরাং তিনি রামগোর্দালকে মনোনীহ করিলেন। ১৮৩২ সাহ্থে কালেছ্র 
হইতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে রামগোপাল মিষ্টর জোসেফের সহকারীরূপে 


প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অন্মানে বোধ হয় তাহার এত শীঘ্র কালেজ পরিত্যাগ 
১ 


১২২ রামত্গু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


করিবার ইচ্ছা ছিল না; কারণ তিনি বিষয়কার্ধেয প্রবৃত্ত হইয়া'ও কোনও 
প্রকারে সময় করিয়া কিছুকাল কালেজে আমিতেন এবং কোন কোনও 
বিষয় ছাত্রদিগের সহিত সমভাবে শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। 

রামগোপাল অপেক্ষারুত স্বল্পবেতনে মিষ্টর জোসেফের আসে কর্ম 
লইয়াছিলেন। কিন্ত ত্বরায় তাহার পদবৃদ্ধি হইল। কিছুদিন পরে মিষ্ট 
ফেলসল (70918211) নামে অপর এক ধনী আঁসক়। জোসেফের সহিত যোগ 
দিলেন) এবং রাঁমগোপাল তীহাঁদের সম্মিলিত কারবারের মুচ্ছু্দি হইলেন ; 
তাহার ধব দ্বিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে জোসেফ ও কেলসল 
এই উভতয্নের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল; তখন রামগোপাল (1.0158]1, 01099 
ঞ 00. নামে) স্বাধীন বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভাবে কয়েক 
বংসর গেল; তিনি শ্শ্বর্ধ্শালী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কেলসলের 
সঙ্গেও তীহার বিবাদ 'ঘটিল। এই বিবাদের সমগ্র কারণ কেহই অবগত 
নহে। এইমাত্র জানা অ'ছে যে, তিনি মিষ্টর কেলসলের সহিত বিবাদ করিয়া, 
ইংরাজসমাজের রীতি অনুসারে তাহার প্রদত্ত সমুদয় উপহার সামগ্রী ফিরিয়! 
দিয়া, নিজে ঘোষ কোম্পানি (3. 3. 01895০ &5 0০.) নাম লইয়া স্বতন্বভাবে 
সওদাগরী কাজ চাইতে লাগিলেন। ইহা! সন্তবতঃ ১৮৪৮ সালে ঘটিয়া- 
ছিল। এ কার্ধেও তাহার গ্রভৃত অর্থাগম হইয়াছিল। 

একদিকে যখন তাহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল, অপর দিকে তিনি 
আত্মোন্নতি ও ষথাসাধ্য স্বদেশের কলাণ সাধন বিষয়ে উদাসীন রহিলেন ন1। 
তাহার একটা বড় গুণ এই ছিল যে, তিনি বন্ধ্গণের প্রতি অতিশয় অন্ুরক্ত 
ছিলেন। একদিন বন্ধুর! বাটীতে না৷ আগিলে অস্থির লইয়া উঠিতেন; তাহা- 
দিগকে খুঁজিতে বাহির হইতেন। যতক্ষণ অর্থ দিয়া সাহাধ্য করিবার সাধ্য 
থাকিত করিতেন, না পারিলে অপর কোনও প্রকারে সহায়তা করিবার চেষ্ট। 
করিতেন। তিনি বিষয়ক্র্শে প্রবৃত্ত হইলে একবার তাহার প্রিষ্ববন্ধু রামতন্ন 
লাহিড়ীর 'বড় অথরুচ্ছ, উপস্থিত হইয়াছিল। তখন নিজের আয 
সামান্, অধিক অর্থ সাহাযা করিতে ন! পারিয় তিনি মিষ্টর জোসেফকে বলিয়া 
রামতনথ বাবুকে তাহার পারসীশিক্ষ করূগে নিযুক্ত করিস! দিলেন। এততিন্ন 
বখন ফে বাল্যবন্ধু বিপদ ঘটিয়াছে, রামগোপাল 'বুক দিবা পড়িয্বাছেন। 
উত্তরকালে তাহার বাল্যবন্ধু রসিকরুষ্ণ মল্লিক শেষ পীডায় পীড়িত হইয়া 
কলিকাতা আসিলে, রামর্গেপাল স্বীয় গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটাতে তাহাকে 
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রাখিয়া, তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রুযার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
যেমন সম্বদয়তা তেমনি সত্যপরায়ণতা। ঠিক সময়টা জানিতে পারি নাই, 
শুনিয়াছি তাহার পিতামহের যখন মৃত্থ্য হইল, তখন তাহার স্বসমাজস্থ লোকের! 
তাহাকে হিন্দুধর্মবিদ্বেধী ও স্বজাতিচ্যুত বলিয়া গোলযোগ করিবার উপক্রম 
করিলেন। ইহাতে তাহার পিতা ভীত হইয়া, তাহাকে অক্রপুর্ণলোচনে 
একবার এই কথা বলিবার জন্ত অন্থরোধ করিলেন যে তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দু 
সমাজবিরুদ্ধ আচরণ কিছু করেন না। রামগোপাল পিতার কাকুতি মিনতিতে . 
ক্রি্ট হইয়! কার্দয়া ফেলিলেন। বলিলেন,_-“আপনার অনুরোধে আমি 
সর্ধবিধ কয করিতে এবং সকল ক্লেশ সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মিথ্যা 
বলিতে পারিব ন11” তীহাঁর এই সত্যপরায়ণতার কথা দেশে রাষ্ট্র হইয়া 
গেল; তিনি স্বদেশবাদিগণের চক্ষে অনেক উদ্ধে উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে 
আর একটা ঘটন। ঘটিয়াছিল। একবার তাহার বাণিজ্য কাধ্যের মধ্যে সংকট- 
কাল উপস্থিত হয়। তখন এরপ সন্তাবন! হইয়াছিল, যে তিনি হয়ত নিজের 
কারবারের দেনা শুধিতে গিয়া একেবারে নিঃস্ব হুইয়৷ যাইবেন। সে সময়ে 
তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাহাকে স্ব বিস্য় বিনামী করিয্া রাখিতে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। রামগোপাল দ্রণার সহিত ধল্দিলেন,_“আমার সর্ব 
যায় সেও ভাল, আমি উন্তমর্ণদিগকে প্রতারণ| করিতে পারিব না|” * 
তাহার সহৃদয়তা ও সত্যপরায়ণতার স্তায় আত্মোন্নতির বাসনা ও পরোপ- 
কার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। তাহার ১৮৩৮ সালের লিখিত দৈনিক লিপি আমার 
সম্মুখে রহিয়াছে; তাহাতে দেখিতে এমন দিন যায় নাই, যেদিন তিনি 
কিছু না কিছু না পড়িতেছেন, বা! জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত না আছেন। যে ্ 
দিন কিছু ভাল বিষয় পড়িতেছেন না সে দিন ছুঃখ'করিতেহেন। তিনি বিষয় 
কর্মে প্রবৃন্ত হইলেও প্রতিদিন তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে ছুই চারি জন তীহার 
ভবনে আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে সদালাপে ও *সংগ্রস্থ পাঠে সুখে কাল 
কাটিত। 
এই সময়ে তাঁহারা কতিপয় বন্ধু মিল্লিয়া আত্মোন্নতির জন্ যে যে উপায় , 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, ₹ক্ষেপ্পে তাহাক কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। 
একাডেমিক এসৌসিয়েগন ত ছিলঃ  ডিরোজিওর মৃহ্ার পর তাহা,হেয়ারের 
স্কুলে উঠিয়া! আসে কিন্তু তাহার পুর্ন প্রভাব আর রহিল না । তথাপি রাম- 
গোপাল প্রভৃতি ডিরোজিওর শিশ্গণ তাহাকে *১৮৩৯ সাল পর্যান্ত জীবিত 
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রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রম তাহা কালগর্ভে বিলীন হইয়া! 
যার। এত: দ্ন্ন ডিরোজওর শিষ্যদল সমবেত হইয়া “লিপি-লিখন সভা” 
(0চ15501 49500,6197 ) নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাহার 
সভ্যগণ পরম্পরের সহিত চিঠীপত্রে নানা বিষয়ের আলাপ করিতেন। 
এ সভা কিছুদিন চলিল। তংপরে “াহারা অন্গুমান ১৮৩৮ সালে “সাধারণ 
জ্ঞানোপার্জন সভা” (9০০196) 0০) 670 40001816100 07 001)01%] 
ঘ0০19029) নামে এক সভা! স্কাপন করিলেন। ইহার বিবরণ প্রদক্ত 
হইয়াছে । রামগোপাল এই সম্ভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য 
ছিলেন এই সভার সভ/ঃগণ পৃূর্সপ্রচারিত “জ্ঞানান্বেষণ” নামক মাসক 
পত্রিকা সম্পাদন করতেন । রামগোপাল তাহার ন্দেখকগণের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 

কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবক্তারেপই রামগোঁপালের প্রধান খ্যাতি আছে। 
নিয়ণিখিত ঘটনাসংযোগে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। 
পুর্কবেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠ:কুর ইংলগু হইতে 
আসিবার সয় জর্জ টম্সন্‌ (96079 11)070907) নানক একজন স্থবিখ্যাত 
বন্তাকে সঙ্গে করিম্না' আসেন। এই জর্জ টমসন সে সময়কার একজন 
বিখ্যাত ব্যক্তি । 

টমদন্‌ ১৮০৪ সালে ইংলগ্ডের লিবারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসর 
বয়সের সময়ে ইহার পিতামাতা ইহাকে লগ্ডন ,নগরে আনেন। পিতামাতার 
অবস্থা মন্দ বলিয়া টমসন বিগ্ালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই বলিলে হয়। 
যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন থরে বসিয়া। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই দাসত্ব 
প্রথার দিকে ইহার দৃষ্টি আকষ্ট হয়। ইনি তাহার বিরুদ্ধে বক্তুতাদি করিতে 
আরম্ভ করেন । ১৮৩০ সালে বিবাহিত হইয়া ১৮৩৪ সালে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধ 
' আন্দোলন করিবার জন্য আমেরিকা গমন করেন। ১৮৩৬ সালে ইংল্ডে 
প্রত্যাগত হইয়া! ভারতহিতৈষী কতিপয় সাধুপুরুষের সহিত সম্মিলিত হন। 
তংপরে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিলে তাহার 
সহিত সম্মিলিত হইয়া এদেশে আগমন 'করেন। জর্জ টমসন এদেশের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও ব্রীজনীতির চর্চা বিষয়ে 
এদদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবার মানসে এদেশে * আ-সয়াছলেন। 
তাহার স্তায় বক্তা! সচরাচর দেখিতে পাওয়া! যায় না। তাহার বক্তৃতা বাহার! 
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শুনিযাছিলেন ট্টাহারা বলেন যে, হ্টাহার এক এক বন্তুতাতে তৎকালীন 
নমাজ অগ্নিময় হইরা. যাইত। তাহার উংসাহে ও সাহাম্যে কলিকাতায় 
ফৌক্দারী বালাখান! নামক স্থানে ব্িটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটি সভা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বর্তমান ব্রিটিশ ইও্ডয়ান এসোসিএশনের পূর্বপুরুষ 
মনে করা যাইতে পারে। জর্জ টমসন্‌ এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র ডিরোজি ওর 
শিথ্যদল তাহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন। রামগোপাল তীহাদের অগ্র- 
গণ্যরূপে প্রতিঠিত হইলেন। ফৌজদারী বালাখানা হইতে জর্জ টঈমসনের ও 
রামগোপাল ঘোষের রব বজরনির্ধোষে উখিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার 
উল্লেখ করিয়া তনানীন্তন শ্রীরামপূরস্থ পাত্রক1 ফ্রেগড অব ইও্ডক়। (1719710 ০% 
1001) একবার লিখিলেন--“এখন ছুই দ্বিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে, পশ্চিমে 
বাল! হিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে |” 

এই সময় হইতে রামগোপাল রাজনীতি সহঙ্ীয় সমুদয় প্রশ্নের সহিত 
সংস্থষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাজনীতি বিষে প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন এবং সময়ে 
সময়ে রঙ্গমঞ্জে আরে'হণ করিয়া 'অগ্নিময় ভাষা উদগীরণ করিতেন। গবর্ণর 
জেনের'ল লর্ড হাড়িগ্রের স্থৃতি স্থাপনের জন্ত কলিকাতার টাউন্হগে ১৮৪৭ 
সালের ২৪ শে ডিসেম্বর এক সভা হয়। তাহাতে টুন, (1007) হিউম, 
(399)০) কলভিল (91119: প্রভৃতি কতিপয় স্থবাগ্ী প্রসিদ্ধ ইংগাজ বারি- 
টার প্রন্তরনিক্মিত মূর্তি প্রত্থৃতি স্তবতিচিহ্ন স্থাপনের (বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান 
হন। হাডিঞ্জ বাহাছুর এদেশে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন 
এজন্য এদেশীয়গণ তাহার প্রতি বিশেষ রুতজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও রঃয়গোপাল এঁ সভাতে উপস্থিত ছিংলন। তাহারা যখন দেখিলেন, 
যে উক্ত ইংরাজগণের প্রতিকুলতাবশতঃ প্রস্তাবটা নষ্ট হইবার উপক্রম হইগ্নাছে, 
তখন তাহারা এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থত করিলেন। প্রথমে ইংরাজগণ 
হাসিয়া উড়াইয়। দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফখন রামগোপালের প্রজ্বলিত 
অগ্রিসম তেজময় ও ওজস্ষিনী ভাষ! জাগিয়া উঠিল, তখন সকলকেই'মৌনাবলম্বন 
করিয়া শুনিতে হইল। দেখিতে দেখিতে রামগোপালের অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তি 
সমগ্র সভাকে অভিভূত করিল; এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তীাহারই 
প্রস্তাব গৃহীত হইল।' ,তাহার ফল স্বরূপ হারডিগ্ বাহাছুরের অশ্বারোহী মূর্তি 
এখন গবর্ণমেন্ট হাউসের সম্মুখস্থ ময়দানে বিগ্তমান রহর়/ছে। এই বক্তৃতা 
এরূপ ওজস্বিনী হইয়াছিল যে পরদিন ইংর$জদিগের মুখপাত্র স্বরূপ প্রধান 


১২৬ রামতন্ধ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


সংবাদপত্রে লিখিল_-“ভারতবর্ষে একজন ডিমস্থিনিদ্‌ দেখ! দিয়াছে, একজন 
বাঙ্গালি যুখক তিনজন সুদক্ষ ইংরাঁজ 'বারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছে ।” 

১৮৫১ সালে যখন বর্তমান ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিএশন স্থাপিত 
হয় তখন তিনি ইহার কমিটীভুক্ত হন। ১৮৫৩ সালে ইঠ্ট ইত্ডিয়৷ 
কোম্পানির সনন্দ পুনগ্রহণের সময় এক মহাঁসভা হয়, তাহাতে রামগোপাল 
এক বক্তৃতা করেন। ইহাতে যেমন ওঞপ্বিতা, তেমনি সাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হেলিডে (37 [7:91070]. 
7811108) ) মহোদয় এদেণীয়দিগের বিরুদ্ধে তৎপূর্বে পার্লমেন্টের নিযুক্ত 
কমিটার নিকট সাক্ষ্য দিপ়্াছিলেন। রামগোঁপাল এই বক্তুতাতে সেই 
সাক্ষ্যকে স্থৃতীক্ষ বিচারছুরিকার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিম্না ফেলেন। তাহাতে 
তাহার প্রতিভার খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়া! গিয়াছিল। ততৎপরে ১৮৫৮ সালে 
ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বপ্ন, রাজাভার গ্রহণ করিলে আনন্দহুচক এক 
সভা হইয়াছিল, তাহাতে রামগোপাঁল বাগ্সিতার দ্বারা সকলকে চমংকুত 
করিয়াছিলেন। তৎপরে হিন্দুপেটিয়টের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শ্মরণার্থ 
সভাতে, লর্ড ক্যানিংএর সন্বদ্ধনার্থ সভাতে, তিনি যে সকল বক্তা 
করেন, তাহা ও স্মরণগ্লোগা। কিন্ত তাহার যে বক্তৃতা কলিকাতাবাদী 
হিন্দুগণের  স্মতিতে চিরদিন জাগনধক থাকিবে, যে জন্ত তাহারা চিরদিন 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তাহ! নিমতলার শ্মশান-ঘাট সম্বন্ধীয় বক্তৃতা। ১৮৬৪ সালে 
কলিকাতার মিউনিসিপালিটী নিমতলার বর্তমান শ্বশানঘাটকে গঙ্গাতীর হইতে 
স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন। এই সময়ে রামগোঁপাল সমগ্র কলি- 
কাতাবানী হিন্দুগণের পক্ষ হইয়া উখত হইয়াছিলেন; এবং প্রধানতঃ 
তাহারই অগ্নিময়্ বক্ততার গুণে এ প্রস্তাব স্থগিত হয়। 

রামগোপাল যে কেবল বক্তৃতার দ্বারাই রাজনীতির আন্দোলনে সহায়তা 
করিতেন তাহা নহে। সময়ে সময়ে লেখনী ধারণও করিতেন। ১৮৪৯-৫০ 
সালে গবর্ণর'জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাগুলিপি 
' উপস্থিত হয়। ভারতবানী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে 
কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের ও দণ্ডবিধির অধীন করাই এ সকল 
পাঙুলিপির উদ্দেশ্ত ছিল। এদেশীয়দিগকে ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে 
রক্ষা কর! এ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাদী ইংরাজগণ এ সকল 
পাওুলিপির “কালা আইন”. (9318০ 4১০০৪) নাম দিলনা তঘ্িরুদ্ধে ঘোর 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১২৭ 


আন্দোলন করেন। কয়েক বৎসর, পূর্বে এদেশে ইলবার্ট বিলের যে 
আন্দোলন উঠিয়া!ছল, ইহা যেন কতকট। তাহার অঙ্ুরূপ। “ইংরাজগণ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি গালাগালি বর্ণ আরন্ত করলেন। তখন দেশের এমনি 
অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্ত কেহই ছিল না । 
তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন; এবং “4 চি 
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নামে একখানি পুপ্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী * 
ইংরাজগণ তাহার প্রতি এমনি চটিয়। গেলেন থে, তীহারা সমবেত 
হইয়া] তাহাকে 4১৫7-1390100100]999190/র সহকারী সভাপতির পদ 
হইতে অধঃকৃত করিলেন। এই সভা ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরের সুযিখ্যাত 
উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। শুনিতে পাওয়া! যায়, তাহাকে 
উন পদ হইতে অবিচার পৃৰ্বক সরাইয়। দেওয়াতে বিরক্ত হইয়া মিষ্টর সিসিল 
বীডন উক্ত সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন। ইনিই পরে সার সিসিল 
বীডনরূপে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের পদে প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । 

কেবল রাজনীতি বিষয়ে নহে, দেশের সর্বিধ সদনুষ্ঠানে রামগোপাল 
উৎদাহ-দাতা ছিলেন: মহামতি হেয়ারের যে লুনীর ৬শেত-প্রস্তরমন় মূর্তিটা 
এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজের সন্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছেঃ তাহ প্রধা- 
নতঃ তাহাবরই চেই্টাতে নাম্মত হইয়াছিল। ১৮৪১ সালে, ১৭ই জুন 
কাণীমবাজারের রাজ। কৃষ্ণনাথে? আহ্বানে মেডিকেল কালেজে এক সভার 
অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাত্মা হেয়ারের একটা প্রস্তরমন়ী মূর্তি নির্মাণের 
প্রস্তাব উপস্থিত হয়। সেই সভাতেই অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধ্ট 
ছিলেন। কিন্তু রামগোপাল উদ্মোগী হইয়া [নিজের এক মাসের আয় দিয়া, 

হেয়ারের শিশ্যবর্গকে এক এক মাসের আয় এই' জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ 
করিয়। এক প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করেন। শুনিক্তে পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত 
ও আগ্রহে হেয়ারের শিষ্গণের অনেকেই এক এক মাসের আয়*দিস্নাছিলেন। 
এইরূপে সংগৃহুত অর্থের দ্বারা হেয়ারের প্র্তর-মূর্তি নিশ্সিতি হইয়াছিল। & 
মুত্তি প্রথমে সংস্কৃত কালেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়। তৎপরে (প্রেসিডেন্দি 
কালেজ গৃহ নির্মিত ইইলে, তাহার প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে । * 

বৃদ্ধাবস্থাতে রামগোপাল বিষয়কম্ম হইতে অবশ্থত হইয়া! একান্তে বাস 
করিতেন। তখন আত্মীয় স্বজনকে ও স্বীয় ৰন্ধুবান্ধবকে বিবিধপ্রকারে সৃহা- 


১২৮ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


য়তা করা তাহার প্রধান কার্ধ্য ছিল। . তখনও শ্বদেশের সর্ধবিধ উন্নতির 
বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল । যৌবনকালে তিনি যে স্বাধীন-চিব্ততাঁর 
ও সংসাহসের পরিচর দিয়াছিলেন, উত্তরকালে কিয়ংপরিমাণে তাহার বিপ- 
ধ্যয় ঘটিলেও তাহা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। ১৮৮৮ সালের 
জানুয়ারি মাসে তিনি মানবলীল! সম্বরণ করেন। মৃত্যুর কিছুদন পূর্ব্বে তিনি 
একটি মহতকার্ধা করিয়াছিলেন। তীহার বন্ধুগণের নিকটে খণ স্বরূপ 
তাহার প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকা পাওনা! ছিল; তিনি সেই সকল খণের 
সমুদয় কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেণিয়া, আপনার বন্ধুদগকে অণুণী করিয়! 
গেলেন। 


রসিককু্ণ মল্লিক । 


দুঃখের বিষয় ইহার জীবনচণিত সম্বন্ধে অধিক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায়ের ও রামগোপাল ঘোষের পর ইনিই 
ডিরোজি গ-দলের অগ্রনীদিগের মধ্ো প্রধান ছিলেন। বরং এরূপ শুনিয়াছি যে 
একাডেমিকের বক্তৃতাদি বাহার! শুনিতে আসিতেন, তাহার] রামগোপালের 
উন্মাদ্দিনী বক্তৃতা অপেক্ষা রূসিকের গভীর চিন্তা ও বিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা ভাল 
বাসতেন। রামতন্ু বাবুর মুখে সর্বদা তাহার নাম শুনিভাম। তাহার 
সারাজীবনে যেন একদনের জন্যও রপিক তাহাকে পরিতাাগ করেন নাই৷ 
চল্লিশ বংসর পূর্বে রসিক যাহা বলিয়! গিয়াছেন তাঁা গুরুবাক্যের স্তায় 
তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আমাদের স্যার নবাদলের কোনও মত যদি 
রসকের মতের বিদ্ধ হইত, তাহা হইলে লাশহড়ী মহাশয় তাহা কাণে তুলিতেন 
না; বলিতেন “তোমরা কি'রসিকের চেয়ে ভাল বোঝ ?” এই বাল্য-সুহ্বদ 
অথচ গুরুতুলা রিককৃষ্ণ দল্লিকের জীবনচরিত সন্ধে অধিক কথ! যে 
পাঠকগণকে শুনাইতে পারিলাম . না, এজন্ঠ ছুঃখিত রহিলাম। তাহার 
পরিবারস্থ ব্ক্তিগণের নিকট যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা 
নিম্নে দিতেছি। টু 

অন্গমান ১৮১০ সালে কলিকাতা র সিন্দুরীয়া পটী নামক স্থানে রসিকরুষেের 
জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম নবকিশোর মলিক। নবকিশোর মন্লিকের 
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সহরে সুতার কারবার ছিল। প্রচীন ক্লিকাতার স্ুবিখ্যাত শেঠবংশীয়গণ এই 
তিলি জাতীয় বণিকদল ভূক্ত ছিলেন। সুতরাং একথ! বোধ হয় বালিশে পার! 
যায় যে, ইহারা কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্র/চীন অধিবাসী ছিলেন। 

সেকালের রীতি অন্্দারে র্ককৃক্ কিছুদিন গুরুনহাশক্নের পাঠ- 
শাঁলে পড়িয়। ও সামান্তরূপ ইংরংজী শিখিয়। হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। 
অল্পকাল মধে ই সেখানে বিষ্কা বুন্ধির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮২৮ সালে 
ডিরোজিও যখন হিন্দুকালেজে আমিলেন, র:সকরুষ্চ বোধ হয় তখন হিন্দু 
কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন। তিনিও আকৃষ্ট হইয়া ডিরোজিও দলে 
প্রবিষ্ট হইলেন; এবং অপর সকলের তায় আত্মীয় জনের হস্তে নিগ্রহ সহ 
করিতে লাগিলেন । রর 

এরূপ জনশ্রুতি, কালেজে পাঠকালে নিম্ন 'লখিত ঘটনাটী ঘটে। তৎকালে 
কলিকানা স্থপ্রিমকোটে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, , তুলসী ও গঙ্গাজল 
স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্বক সাক্ষ্য দিতে হইত। তাম! তুলসী গঙ্গাজল আনিবার 
জগ্ত একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ নিধুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে কলিকাতাতে 
আসিয়া তাহাকে যখন দেখয়াছি, তখন তাহার বুদ্ধাবস্থা। শ্রী উড়িয়া 
ব্রাহ্মণ একখানি তাম্রকুণ্ডে করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজল'লইন্তা সাক্ষীদের সন্মুখে 
আনয়। ধরত, তাহা স্পর্শ করিয়া হিন্দু সাক্ষী[দিগকে শপথ করিতে হইত । 
যখন এই নিয়ম ছিল, তখন একবার কোনও মোকদমাতে সাক্ষী হইয়া বালক 
রদিকরুষ্ণকে সুপ্রিম কোটে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি সাক্ষ্য দিতে দাড়াইলে 
উড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রধামত তামকুণ্ড লইয়৷ উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যে এক বিষম 
সংকট উপস্থিত, রপিককৃ্ণ তামা তুলসা গঙ্গাজল স্পশ কর্গিতে চাহিলেন 
না; স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়! ভাবিতে লাগিলেন। আদালত শুদ্ধ লোক 
বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেল। বিচারপতি কারণ জিজ্ঞাদা করাতে রসিক বলি- 
লেন__“আমি গঙ্গা মান না” যখন ইন্টার প্রিটারু উচ্চৈঃস্বরে ইংরাজীতে 
অন্তুবাদ করয়া জজকে শুনাইলেন-_-ণ] 00 1)0% 1)81165 21) 0৪ /0790- 
0685 ০1 01১৪ 0808৪ তখন একেবারে “চারিদিকে ইদ্‌ ইস্‌ শব উঠিয়। 
গেল) হিন্দু শ্রোতগণ কাণে হাত, দিলের্ন। অর্ধ দণ্ডের মধ্যে এই সংবাদ 
সহরে ছড়াইয়! পড়িল। ম্ল্লিকদের বাটীর ছেলে প্রকাশ্ত আদালতে দীড্রাইয়। 
বলিয়াছে গঙ্গ। মানি না) ঘোর কলি উপস্থিত, দেখ কালেজের শিক্ষার কি 


ফল!” সম্প্রতি কুমারী কলেটের লিখিত যে রাম্মমোহন রার়ের জীবনচরিত 
১৭ 


১৩০ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ। 


বাহির হইয়াছে, তাহাতে রামমোহন্‌ রায়ের একজন শি্কের বিষয়ে এইরূপ 
একটা “ঘটনার উত্েখ আছে। বালক রসিকরুষ্ই বোধ হয় সেই শি্য। 
রসিককৃষ্ণের বিষয়ে এইরূপ গন্স, লাহিড়ী মহাশয়ের ও ডাক্তার কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোন! গিয়াছে । রসিককৃষণের যে রামমোহন রায়ের 
প্রতি প্রগাঢ় আস্থ! ছিল তাহার প্রমাণও আছে। রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৪ 
সালে তাহার ম্মরণার্থ কলিকাতাতে এক সভা হয়। তাহাতে বাঙ্গালী বক্তার 
মধ্যে তিনিই ছিলেন। 

ডিরোজিও কালেজ ত্যাগ করার পরও তাহার শিষ্যদল সংস্কার কার্যে 
কিরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। রসিকও 
ধেসে বিষয়ে তাহার বন্ধুদের সঙ্গী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে 
বাড়ীর লোক ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রপিককৃষ্ণের জননী 
কোনও প্রকারে তাহার মতিগতি ফিরাইতে ন৷ পারিয়া, পাড়ার নির্বোধ বৃদ্ধা 
স্্ীলোকদিগের প্ররোচনায়, তাহার মন ফিরাইবার জন্ত, তাহাকে পাগলাগুড়ো 
খাওয়াইলেন। হেয়ারের জীবনচরিতে প্যারীটাদ মিত্র লিথিয়াছেন, এবং 
রসিকরুষ্ণের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মুখেও শুনিয়াছি যে, এই ওষধ খাইয়া 
তিনি সমস্ত রাত্রি "্মচেতন হইয়া ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তঁহীকে কাশীতে 
প্রেরণ “করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। নৌকা গ্রস্তত, তাহার হাত পা 
দড়িতে বাধা । তিনি চেতনালাভ করিয়া কোনও প্রকারে আপনাকে বন্ধন 
মুক্ত করিয়! পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন করিয়া চোরবাগানে 
এক বাসা করিলেন। সেই বাসা ডিরোজিও দলের এক আড্ডা হইয়। াঁড়াইল। 
লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে গুনিয়াছি তিনি সর্বস! সেখানে যাইনেন। সেই বাঁটাতে 
হিন্দুদমাজের কেন্পা ভগ্ন করিবার সকল প্রকার পরামর্শ স্থির হইত। ইহারই পরে 
বোধ হয়, দক্ষিণারঞ্নের অর্থে ও উৎসাহে “জ্ঞানান্বেষণ” নামক দ্বিভাষী পত্রিকা 
বাহির হয়, এবং রসিকেন্স প্রতি তাহার সম্পাদকতার ভার অর্পিত হয়। 

রাঁসকরুষ্ কালেজ হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা! 
করেন। কিন্তু ঠিক কতদিন ঁ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাহা৷ বলিতে পারি ন!। 
যাহা হউক ত্বরাম্ম তাহার পদবৃদ্ধি.হয়। ১৮৩৪ সালের পর যখন 
হিনদু .কালেজের ক্ৃতবিগ্ভ যুবকগণকে ডেপুটা' কালেক্টরী পদ দেওয়া 
হইতে লাগিল, তখন তিনিও ডেপুটী কালেক্টরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয্মা তিনি অনেক দিন ধর্ঘমানে বাস করেন। এই 








শিব চন্দ্র দেব 
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কালের মধ্যে তাহার ধর্্মভীরুতার বিশেষ সুখ্যাতি প্রচার হয়। এরূপ 
শুনিয়াছি বর্ধমানের রাঁজসংসারের লোক অনেকবার তাহাকে উতকোচাদি 
দ্বারা বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাকে স্বকর্তব্য- 
সাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। রসিককৃ্ণ দ্বণাপূর্ক সেই 
সকল প্রস্তাব অগ্রাহ করিতেন; এবং ন্যায়বিচার হইতে রেখামাত্র বিচলিত 
হইতেন না। 

বদ্ধমানে বাসকালের আর একটা ম্মরণীয় ঘটন! এই যে, সেই কালের মধ্যে 
কিছুদিন লাহিডী মহাশয় বর্ধমান স্কুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়া- 
ছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদিন ছুই বন্ধুতে একত্র বাস করিতেন । লাহিড়ী 
মহাশয় স্বীয় বন্ুর পরামর্শ না লইয়। কোনও কাঁজ করিতেন না। তখন 
হইতেই রসিককৃষ্ণ তাঁহার ৪7719, [0011090101)07 700 11910 এর পদ 
অধিকার করিয়াছিলেন। রসিকরৃষ্ণের ছবি সেই য়ে তীহার মনে মুদ্রিত 
হুয়া গেল, সার! জীবনে আর তাহা একদিনের জন্যও হৃদয় হইতে ই 
হয় নাই। 
অন্নমান ১৮৫৮ সালে রদিকরুষ্ণ পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আদিলেন। 
তখন তাহার প্রিয়বন্থু রামগোপাল ঘোষ তাহাকে কামাস্রহাটানথ স্বীন্ন বাগান- 
বাটীতে রাখিয়া তীহার চিকিৎসা ও সেব৷ শুশ্রষাতে প্রবৃত্ত হইলেন ( হঃখের 
বিষয় সে রোগ হইতে রসিককৃষ্ণ আর আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। 
অকালে ভবলীল! সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুকালে বন্ধদ্ধয় রামগোপাঁল ঘোষ ও 
প্যারীটাদ মিত্রকে স্বীয় বিষয় বিভবের এক্জিউটার ও পরিবারগণের রক্ষক ও 
অভিভাবক নিৎুক্ত করিয়া গেলেন। তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মুখে 4 
শুনিয়াছি, তাহারা সমুচিতরূপেই চিরদিন এ ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন ; 
এবং সকল প্রকার আপদ বিপদে চিরদিন তাহাদের সহায়তা করিয়াছেন । 


শিবচন্দ্র দেব ।, 
এই সাধুপুরু্ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম গঙ্গাতীরস্থিত 
কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বুকাল সেই গ্রামকে অলঙ্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। রেলওয়ে টন, পোষ্ট আফিদ, ইংরাজী স্কুল, বাঙ্গালা সু, ডি 
পেন্সগী, ব্রাহ্মদমাজ প্রন্থতি কোরগরের উন্নতির যে কিছু চিহ্ন অন্যাপি 
বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার. সকলি ইহারই' চেষ্টার ফল। ইহার কথা 


৬ 
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কোন্নগরের লোক বহুদিন ভূলিতে পারিবে না। ইহার স্বলিখিত সংক্ষিপ্ন 
জীবনচহ্িত হইতে ইহার ভীবনৃত্ান্ত সংকণান করিতেছি । 

১৮১১ সালে ২০শে জুলাই কোন্নগর গ্রামে শিবচন্্র দেবের জয় হয়। ইহার 
পিতা ব্রজকিশোর দেব, কমিসরিয্জেটে সরকারের কাজ করিতেন। 
কাঙ্জে তখন বিলক্ষণ আয় ছিল। সুতরাং ব্রজকিশোর দেব সে সময়কার 
একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি বহুকাল সরকারী কাজ করিয়া 
বৃদ্ধাবস্থায় পেন্‌শন্‌ লইয়! কার্ম্য হইতে অবস্থত হন। সংসারের শৃঙ্খনা, 
স্থবন্দোবস্ত ও সকল কার্ষোর স্থুনিয়মের জন্ত তিনি গ্রামের মধ্যে প্রপিন্ধ 
ছিলেন । তিনি সর্ধদা একটা ঘড়ি নিকটে রাখিতেন, এবং তদন্ুসারে সকল 
কাজ যথা সময়ে করতেন। তাহার সমুদয় কাজ কর্ম ধার্মিক হিন্দুগৃহস্থের 
আদর্শ স্থানীয় ছিল। 

শিবচন্ত্র ব্রজ্কিশোরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে তদানীন্তন রীতি অন্থু- 
সারে গ্রাম্য পাঠশালাতে শিবচন্ত্রের শিক্ষারস্ত হয়। দশ বংসর বয়সে তিনি 
গৃহে বসিয়াই একজন আম্মীয়ের লাহাযো ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। 
একাদশ নংসর বয়ঃক্রমকালে তাহার জননীর মৃঠ্য হয়। তৎপরে কিছুদ্দি 
গোলমালেই কাটিয়!য্। নে সময়ের মধ্যে তাহার বিস্াশিক্ষার বিষয়ে কেহই 
বিশেষ মন্মাযোগ করেন নাই। ত্রয়োদশ বর্ধ বয়সে তাহার বিশেষ আগ্রহে 
তাহার পিতা 'তীহাকে কলিকান্ার আনেন) এবং ১৮২৫ সালের ১ল! 
আগস্ট দিবসে, চতুর্দশ বর্ষ বয়সে, তাহাকে হিন্দুকালেজে ভন্তি করিয়৷ দেন। 
হিন্দুকালেজে তিনি ছয় বংসর পাচ মাদ কাল অধয়ন কণ্িরাছিলেন; এবং 
প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ১৬২ টাকা বৃত্তি পাইয়্াছিলেন। এই" সময়েই তিনি 
ডিরোজিওর শিষাদলতুক্ত হইয়া তাহার যৌবনুহ্দগণের সহিত সম্মিলিত 
হন। সে বন্ধুতার স্থৃতি চিইদিন তাহার হৃদয়ে লেখা ছিল। উত্তরকালে 
যখন তিনি পলতকেশ বৃদ্ব+ তখনও তাহার নিকটে বসলে সময়ে সময়ে দেখা 
যাইত যে, ডিরোজিওর সামান্য সামান্ত উক্তিগুলি তাহার মনে উজ্জ্বল রহি- 
স্বাছে, যেন কল্যকার ঘটন]। 

কালেজে পাঠের সময়ে পরলে।কগত কেশবচন্দ্ সেন মহাশয়ের পিতৃব্য 
হরিমোহন্‌ সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ত! জন্মে) এবং সে সময়ে 
উভপ্ন বন্ধুতে মিপিয়। আরব্য উপন্তাস বাগালাতে অহ্বাদ করন! মুদ্রিত 
করেন। 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ |, ১৩৩ 


কাঁলেছ ছাড়িয়া তিনি কয়েক বঙ্মর প্রথমে জি, টি, সর্ভে আফিসে ৩০২ 
টাকা বেহনে কম্পিউটারের কাঁজ করেন। তংপরে ১৮৩৮ স/লে ছু 
কালেক্টারের পদে উন্নীত হইয়া ধালেশ্বর গমন করেন । ১৮৪৪ সালে বালে- 
শ্বর হইতে মেদিনীপুরে বদলী হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিকটস্থ 
আনিপুরে চব্বিণ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হইয়া! আসেন । 

১৮৫৭ সালে যখন সিপাই বিদ্রোহ উপস্থত হয়, তখন শিন্চন্ত্র বাবুকে 
অকারণ একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সে সময়ে একদিন তিনি রেল- 
গাড়িতে কলিকাতায় আপিনেছিলেন। দেই গাড়িতে কয়েকজন ইউরোপীয় 
ভদ্রলোক ছিলেন। কথ! প্রসর্মে মিটটনীর কমা উপস্থিত হয়। 
তখন শিবটন্ত্র বানু স্বাধীনভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজ 
ভদ্রপোকগুলি কণিকাতাতে পৌছিয়াই এই কথোপকথনের বিষয় 
গবাঁনন্টের গোচর করেন। এই সামান্ত কারণে গরর্ণমেন্ট তাহার নিকট 
কৈফিরং চাহিয়া পাঠান । ৃ 

ইহার পর তিনি আরও অনেক পদে উন্নীত হইয়া! দক্ষতার সন্ত 
অনেক কাধ্য করিয়৷ ১৮৬৩ সালে বিষয় কর্ধ হইতে ॥অবস্থত হন। অপরাপর 
লোকের পক্ষে বিষয় কর্ম হইতে অবস্থত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম- 
স্থখ ভোগ করা; কিন্ত শিবচন্্র দেব মহাশয়ের পক্ষে তদ্বিপরীত ঘটিল। 
পেনশন্‌ লইয়া কোন্নগরে বাস করিয়াই তিনি স্বীয় বাসগ্রামের সর্ববধ উন্নতি- 
সাধনে মনোনিবেশ করিলেন । 

পূর্ন হইতেই স্বদেশের উন্নতি-সাধনে তিনি মনোবোগী ছিলেন। মেদিনী- 
পুরে বাস কালে সেখানে একটা ব্রাঙ্গদমাজ স্থ'পুন করিয়াছিলেন। তৎপরে€ 
কলিকাতাতে বদলী হইয়াই স্বীয় বাসগ্রামের উন্নতির দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত 
হয়। তৎপুর্বে ১৮৫২ সালে গ্রামবাসিগণকে সমবেত করিয়া কোন্নগর হিতৈষেণী 
সভা! নামে একটা সভা স্থাপন করেন, ১৮৫৪ সার্ঠে তাহারই প্রযত্বে ও তাহার 
বন্ধগণের সাহায্যে একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে উক্তগ্রামে 
হাঁডিগ্র বাহাদ্বরের সময়ের স্থাপিত একট্টী মডেল বাঙ্গালা স্কুল মাত্র ছিল। 
ইংরাজীন্থুল স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৫৯ সালে গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা দুটা তুলিয়া 
দেন। কিন্ত গ্রামমধ্ শ্রকটা বাঙ্গালা স্কুল থাকা আবশ্তক বোধে :৮৫৮ স্ুলে 
প্রধানতঃ তাহার উদ্যোগে আবার একটা বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়। 

স্কুল দুইটা স্থাপন করিয়া তিনি গ্রামবাসিগণেক্স ব্যবহারার্থ একটা সাধারণ 
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পুস্তকালয়ের অভাব অনুভব করিতে *“লাগিলেন। তদন্নপারে প্রধানতঃ 
তাহার চেষ্টাতে, ১৮৫৮ সালে একটা সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইল। 
এখানেই তাহার শ্রমের বিরাম হইল না। হিন্দুকালেজে পাঠকালে তিনি 
সত্ীশিক্ষার আবশ্তকত। বড়ই অন্গভব করিয়াছিলেন; এবং ১৮২৬ সালে হুগলী 
জেলার গোপাণনগরের বৈগ্ভনাথ ঘোষের কন্তার সহিত তাহার পরিণয় হইলে, 
তিনি স্বীয় বালিকা পত্রীকে বাঙ্গাল৷ লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতে আরম্ত 
'করেন। প্রৌঢাবস্থাতে ও তাহার সে উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই। যখন 
যেখানে গিয়াছেন, সর্বত্রই পণ্ডিত নিঘুক্ত করিয়৷ আপনার কন্তা্দিগের শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তৎপরে মহাত্মা বেখুন কলিকাতাতে তাহার 
সপ্রসিন্ধ বালিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে, দলপতিদদিগের মহা আন্দোলন 
সত্বেও তিনি আপনার এক কন্তাকে এ স্কুলে ভন্তি করিয়! দিয়াছিলেন। 
স্ত্ীশিক্ষা। বিষয়ে এরূপ ধাহার উৎসাহ, তিনি যে স্বীয় বাসগ্রামের বালিকাগণের 
শিক্ষার উপায় বিধান না করিয়! স্থির থাকিবেন ইহা সম্ভব নহে। ১৮৫৮ 
সালে তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, গবর্ণমেন্ট যদি 
বালিকাস্কুলের গৃহনির্মাণার্থ ৫০* পাঁচ শত টাকা দেন, তাহা হইলে তিনি 
নিজে আর ৫০* প:৮ শত টাকা দিতে পারেন, এবং তাহার ব্যয় নির্াহার্থ 
গবর্ণমেন্ট মাসিক ৪৫ টাকা দিলে তিনি ১৫ টাকা চাদা তুলিতে পারেন ' 
অনেক লেখালিখির পরে গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ করিলেন । 
শিবচন্দ্র বাবু তাহাতে নিরুদাম না হইয়া, স্বীয় চেষ্টায়, স্বীয় অর্থে 
স্বীয় ভবনে, ১৮৬০ সালে একটা বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। -কিছু- 
'দ্বন পরে ঠাহারই প্রদন্ত তৃমিখণ্ডের উপরে, তীহায়ই বায়ে এ বিদ্যালয়ের 
জন্ভ একটা গৃহ নির্মিত হইল। তাহাতে বালিকা-বিদ্ভালয় উঠিয়া .গল এবং 
এখনও সেইথানে আছে। 
কেবল তাহা নহে, ১৮৬২ সালে তিনি শিক্ষিতা নারীদিগের বাবহারার্থ 
“শিশুপালন” নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিলেন। পরে 
১৮৬৭ সালে “অধ্যাত্ববিজ্ঞান” নামে প্রেততত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । ৮ 
অগ্রে কোব্নগরে ইই্ইতডিয়া রেলএয়ে কোম্পানির ষ্টেশন ছিল না। 
কোন্নগরবাসীদিগকে হয় বালী ষ্টেশনে, না হয় শ্রীরামপুর ষ্টেশনে গিয়। গাড়িতে 
উঠিতে হইত. তাহাতে তাহাদের বিশেষ অন্ুবিধা হইত। এই অস্থৃবিধ! 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৩৫ 


দূর করিবার মানসে তিনি ইঞ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকটে কোক্নগরে একটা 
ষ্টেশন করিবার জন্য আবেদন করৈন। এ আবেদনের ফলম্বন্ধুপে ১৮৫৬ 
সালে কোন্নগরে ষ্টেশন খোলা হয় । 

'তাহারই আবেদন অন্ুদারে ১৮৫৮ সালে কোন্নগরে একটা ডাকঘর 
স্থাপিত হয়। 

কোন্নগরে ম্যালেরিয়া জর দেখ! দিলে, তীহারই প্রষত্রে গবর্ণমেণ্ট একটা 
চ্যারিটেবল ডিন্পেনসারি স্থাপন করেন। তিনি সেজন্ত 'একটা বাড়ী, 
ডিন্পেন্সারির ব্যবহারার্থ বিনা ভাড়াতে দেন। এ ভিসপেন্দারর দ্বারা 
কোন্নগরের লোকের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপ কিঞ্চিৎ ত্রাস হইলে, ১৮৮৯ সালে গবর্ণমেণ্ট প্ী ওষধালয়টা, তুলিয়া 
দেন। ১৮৮৩ সালে শিবচন্দ্র বাবু নিজের ব্যয়ে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষধা- 
লয় স্থাপন করেন। উহা হইতে প্রতিদিন প্রাতে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে 
ওষধ বিতবণ করা হইত। এই কার্য্টটা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যযত্ত 
চালাইয়াছিলেন। " ও 

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি তীহার 
সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবন-চরিতে লিখিয়া রাখিয়া গরষ্াহছন যে, যৌবনকালে যখন 
তিনি ডিরোজিওর শিষ্যরল ভুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই তাহার প্লাচীনধর্থের 
প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়; এবং তিনি অন্তরে অন্তরে একেশ্বর-বাদী হন। 
কিন্ত বুবৎসর কর্মস্থত্রে নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়ে সে অন্তরের বিশ্বাস 
অন্তরেই থাকে; তদন্ুদারে কাধ্য করিবার বিশেষ সুবিধা পান নাই। পরে 
১৮৪৩ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মদমাজে যোগ দিয় ইহাকে 
বলশালী করিয়৷ তোলেন এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদ কতা 
অধীনে যোগ্যতাদহকারে “তত্ববোধিনী পত্রিকণ” সম্পাদিত হইতে থাকে, 
তখন, ১৮৪৪ সালে, তিনি উক্ত পত্রকার গ্রাঠুক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরখন্ধের 
উপাসনা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি বালেশ্বর হইতে বদলী হইয়া এমদ্রিনী- 
পুরের ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন । 

ব্রাহ্মধর্মের' প্রতি অশ্ুরাগ বদ্ধিত হওয়াতে তিনি ১৮৪৬ সালে মেদিনীপুরে 
একটী ব্রাহ্মসম্বজ স্থাপন কয়েন? এবং উৎসাহ সহকারে ব্রা্গধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত 
হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিহিত আলিপুরে যখন চবিবশ পরগণার 
ডেপুটা কালেক্টর হইয়া! আসেন, তাহার কিঞিৎ পরেই বিধিপূর্ববক ত্রাহ্ধন্্ 


১৩৬ . রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


গ্রহণ করিয়া! আদি ব্রাঙ্মদমাজের' সভ্যরূপে পরিগাণত হন। কেবল তাহা নহে, 
আপনার স্ত্রী পুল্র পরিবার সকলকে এ ধর্মের আশ্রয়ে আনিবার জন্ঠ ব্যগ্র হন; 
এবং ঈশ্বর গ্রসাদে সে চে্টাতে কতকার্ধ্য ও হইয়াছি"লন। 

১৮৬৩ সালে রাজকাঁধ্য হইতে অংস্থত হইয়া যখন স্বীয় বাসগ্রামে বাস 
করিলেন, তখন সেখানে একট ব্রঙ্গসমাজ স্থাপন করয়া ত্রাহ্গধর্থ সাধন ও 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমাজ অন্যাপি বি্ভমান রহিয়াছে। 

,১৮৬৬ সালে' উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল আদি ব্রাহ্মদমাজ হইতে বিচছন্ন হইলে, তিনি 
এ দলের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তাহাদের অবলধিত 
পদ্ধতি অন্ুসারে আপনার পুভ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তংপরে ১৮৭৮ সালে 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার নেতৃবর্গের মধো 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ব্হুবংসর ইহার সভাপতির কার্যয করিম্বাছিল্ন। 
ইহার উন্নতি বিষয়ে তাহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিপ। ব্রান্ষপন্ধতি অন্ুুদারে 
পুত্রের বিবাহ দেওযাতে তাহার আত্মীয় স্বগ্গন ও তাহার স্বগ্রামবাসী বদ্ধুগণ 
তাহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। কিন্ক তাহাতে তিনি একদিনের জন্যও 

ছুঃখিত ছিলেন ন।, বা একদিনের জন্ত গ্রামবাসী দগের হিতেচ্ছা তাহার হৃদয়কে 
পরিতাগ করে নাই। তিনি সমভাবে সকলের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং 
গ্রামের সর্ববিধ উন্নতিতে সহায় হইবার চেষ্সা করিতেন। 

জীবনের অবসানকালে তিনি কলিকাতাতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া! 
প্রতিষ্ঠিত হন। এইখানেই ১৮৯* সালের ১২ নবেঘ্বর বুধবার মানধলীল! 
স্ঘরণ করেন। 

এরূপ সাধুপুরুষের অবসানকাল যেরূপ হয় শিবচন্দ্র দেবের,অবসানকাল 
দেইরূপই হইয়াছিল। ভাটার” জল যেমন অল্পে অল্পে নামিয়। যায়, তাহার 
জীবননদীর জল যেন তেমন' অল্প অল্পে কমিয়! গেল। জীবনের সঙ্গনী 
সহ্ধন্মিণীর ক্রোড়ে মাথা রূখিয়, পুত্র কন্তা দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, 
বন্ধুবান্ধবের স'হত দেশহিতকর নান! বিষরে আলাপ করিতে করিতে শান্তিতে 
শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। তিনি আমাদের মধো সাশগ্নতা, মিতাচারিতা 
পরহিতৈষণা, কর্তব্যপরায়ণতা ও ধর্মভীরুতার আদর্শম্বরূপ ছিলেন। সত্য 
সত্যই ডিরোজিওবৃক্ষের এই ফলটা অতি মধুর হইয়াছিল।, 


বষ্ট পরিচ্ছেদ । ১৩৭ 


হরচক্দ্র,ঘোষ । 

ইন কলিকাতার ছোট আদালতের স্থবিখযাত জজদিগের মধ্যে একজন 
অগ্রগণা ব্যক্তি বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত); ইনিও ডিরোজিও 
বৃক্ষের একনী উৎকৃষ্ট ফল ও রামতন্গ লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সু ৃদগণেয় 
মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব)ক্তি ৷ অনুমান ১৮০৮ সালে ইহার জন্ম হয়। শৈশব- 
কাল হইতেই উহার জ্ঞান-পিপাস। ও আত্মোন্নতির ইচ্ছা অতিশয় রলবতী দৃষ্ট 
হইয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থদিগের মধ্যে সন্তানদিগকে পারসী 
শিখাইবার রীতি ছিল। ইংরাজী শিক্ষার দিকে" কেহ বিশেষ মনোযোগ 
করিতেন না । কিন্তু বালক হুরচন্ত্র কেবল পারসী শিখিয়া সন্তষ্ট না থাকিয়। 
ইংরাজী শিখিব'র জন্ত বাগ্র হইয়া উঠিলেন। এরূপ শোন! বায়, নিজের ব্যগ্রুতা 
ও চেষ্টার গুণ তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। হিন্দু- 
কালেজের যে সকল বালক ডিঝোজিওর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঠাহার শিষ্য 
মগ্ডলীতুক্ত হন, হরচন্দ্র ঘোষ তন্মধ্যে একজন প্রধান। চিরদিনই তাহার 
প্রক্কতিতে এক প্রকার ধীরচিত্ততা ও স্থিতিশীলতা ছিল। তিনি ডিরোজিওর 
শিক্ষার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন ৭টে, কিন্ত তাহার অপরাপর বন্ধুদিগের ন্যায় 
ধন্ম ও সমাজসংগ্কারে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। ৬ 

একাডেমিক এসোসিএশন স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান'উদ্ভোগী 
ছিলেন; এবং উক্ত সভাতে বক্তৃতাদি করিতেন। এরূপ শোনা যায়, 
তাহার বিগ্া-বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়৷ লর্ভ উইলিয়াম বেটিস্ক মহোদয় 
তাহাকে নিজের সঙ্গে পশ্চিমে লইফ়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। হরচন্ত্র কেবল 
স্বীয় জননীর প্রতিকূলতা বশতঃ সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
তিনি লর্ড উইলিয়াম বেটিস্কের সঙ্গে যাইতে ন পারিলেও উক্ত মহামতি 
রাজপুরুষের চিত্ত হইতে অন্তহিত হন নাই। ১৮৩২ সালে যখন এ দেশটুক় 
দিগের জন্ত মুন্সেফী পদের সৃষ্টি হইল, তখন গবর্ণর প্রেনেরাল হরচন্দ্রকে বাকু- 
ডার মুনসেফ নিযুক্ত করিলেন। তিনি বীকুড়াতে পদার্পণ করিবামাত্র লোকে 
বুঝিতে পারিল যে একজন উন্নতচেতা, সত্যাপ্রিয়, কর্তব্যপরায়ণ মানুষ আসি- 
য়াছেন। হরচন্্র আদালতের চেহারঃ, হাওয়া ও কার্ধ্যপ্রণালী পরিবর্তিত 
করিয়া ফেলিলেন? রীতিমত ১০টা ৫টা কাছারি আরন্ত হইল ? হরচন্ত স্বহস্তে 
সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে লাগিলেন; সর্বসমক্ষে আপনার রায় বিখিতে ও 


বাক্ত করিতে লাঁগিলেন। সর্ধশ্রেণীর লোকের* বিচারকার্ষ্যের প্রতি প্রগাট 
১৮ 


১৩৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ । 


আস্থা জন্মিল। সে সময়ে লোকে উৎকোচগ্রহণকে পাপ বলিয়াই মনে 
করিত ন।। কিন্তু হরচন্দ্র ঘোষ এমনি ধর্মপরায়ণতার সহিত বিচারকার্ধ্য 
করিচ্তে লাগিলেন যে শুনিয়াছি তাঁহার এক শত টাকা বেতনে কুলাইত 
না বলিয়া কলিকাতা! হইতে তাহার খরচের জন্ত মধ্যে মধ্যে টাকা 
লইতে হইত। 

বীকুড়া বাসকালে কেবল ষে তিনি দক্ষতার সহিত রাজকার্ধ্য চালাইতে 
লাগিলেন তাহা নহে। ডিরোজিওমগুলী হইতে তিনি এই দু়বিশ্বাস হৃদয়ে 
বদ্ধমূল করিয়! লইয়! গিয়ছিলেন যে শিক্ষা ভিন্ন এদেশের ছুর্গতি দূর হইবার 
উপায়ান্তর নাই। তাই নিজ কার্ধো প্রতিষ্টিত হইয়! বসিয়াই সেই বিশ্বাস কার্যে 
পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজ বায়ে একটা ইংরাজী স্কুল 
স্তাপন করিয়া সেখানে বাঁলকদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন । 
আবার নিজ জ্ঞানের উন্নতিসাধনেও মনোযোগী রঠিলেন । 

এক বৎসর অতীত হুইতে না হইতে কার্ধাদক্ষতাঁর গুণে তিনি সদর 
আমীনের পদে উন্নীত হইলেন। বীকুড়াতে সুখাতির সহিত ছয় বৎসর 
কার্ধ্য করিয়া হরচন্্র ১৮৩৮ সালে হুগলীতে বদলী হন। ১৮৪৪ সালে প্রিন্নি- 
পাল সদর আমীন ভইয়াঁ ২৪ পরগণাতে আসেন। ১৮৫২ সালে তিনি কলি- 
কাতা পুণিস-কোর্টে জুনিয়ার মাজিঙ্টেটের পদ প্রাপ্ত হ়। ১৮৫৪ সালে কলি- 
কাতা ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হন। 

কিন্ত তিনি অপর লোকের ন্যায় কেবল আপনার পদবুদ্ধি ও অর্থাগম 
লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না। কলিকাঁতাঁতে অবস্থান কালে তিনি দেশের 
সর্ববিধ উন্নতির সহায়তা করিতেন। মহাত্মা বেখুন যখন কালিকাবিগ্ভালয় 
স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার কমিটাভৃক্ত হইয়া বিশেষরূপে সহায়ত! 
করেন। নহাত্মা ডেবিড হেয়ারের মৃত্া হইলে যখন তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের 
উদ্যোগ হয়, তখন তিনিই এ কমিটার সম্পাদক হইয়া সে কার্য সমাধা 
করেন। 

প্রতিভাশানী ও জ্ঞানান্থুরাগী বাক্তিদ্িগকে সহায়ত করিতে তিনি অতি- 
শয় ভালবাসিতেন। হিন্দুপেটিয়টের সুবিখাত সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালকে 
তিনি এক সময়ে পুত্র-নির্বিশেষে সহায়তা করিয়াছিল্ন। অপরাপর অনেক 
দরিউ্ সম্তানকে তিনি অর্থ ও সামর্থের দ্বারা পালন করিতেন। 

১৮৬৮ সালের ওরা ডিসেমর হুরচন্ত্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । রি 


দেহান্ত হইলে, দেশীয় ও বিদেশীয় সুকল শ্রেণীর লোকের উপরই যেন একটা 
শোকের ছায়া পড়িল। ১৮৬৯ সালে ৪ঠা জাহুয়ারি কলিকাতা “টাউনহলে 
তাহার ম্মরণার্থ এক সভা! হয়। এ সভাতে নিযুক্ত কমিটার চেষ্টাতে অর্থ 
সংগৃহীত হইয়! তাহার এক মর্দর-মূর্তি নির্মিত হয়, তাহা ১৮৭৬ সালে কলিকাতা 
ছোট আদালতের দ্বারে স্থা(পিত হয়। এখনও উহা আদালত গৃহকে স্থশোভিত 
করিয়৷ রহিয়াছে । 


প্যারীচাদ মিত্র । 


১৮১৪ নালে কলিকাতাঁতে পাারীচাদের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম 
রামনারায়ণ মিত্র। তৎকাল-প্রসিদ্ধ রীতি অনুসারে ,কিছুদিন গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালে পড়াইয়া ইহার পিতা ইহাকে পারম্ত ভাষা শ্িখাইতে আর্ত 
করেন। কিন্ত অল্পকালের মধ্যে সে বন্দোবস্ত রহিত হইল। আত্মীয় 
স্বজনের পরামর্শে ইহাকে হিন্দুকালেজে দেওয়াই স্থির হইল। তদনসারে 
১৮২৯ সালে ইনি হিন্দুকালেজে ভণ্তি হইলেন। ৫সথাঢুন সমূদয় পরীক্ষায় 
সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়৷ পুরস্কার ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 

প্যারিটাদের অন্তরে জনহিতৈষণ। স্বভাবতঃ এনপ প্রবল ছিল যে নিজে 
ইংরাজী শিখিতে শিখিতে নিজ পল্লীর অপরাপর বালকদিগকে সেই বিদ্যাবিত- 
রণের বাসনা প্রবল হইল । তদনুসারে স্বতবনে একটা অবৈতনিক বিদ্যালয় 
খুলিয়া পল্লীর বলকদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিগ্ভালয় কত, 
দিন ছিল বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ শুনয়াছি যে প্রথম প্রথম তাহার 
সহাব্যায়ী বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব ইহাতে 
শিক্ষকতা করিতেন এবং মহীস্মা! ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও ইহার পাঁর- 
দর্শক ছিলেন। 

কালেজ হইতে উত্রীর্ণ হইয়া ১৮৩৫ সালে তিনি কলিকাতা পাবলিক 
লাইব্রেরির ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান্বের পদে নিযুক্ত হন। এ বৎসরেই এই 
লাইব্রেরী স্থাপিতহ্ুয় । *:এই লাইব্রেরী কিছুদিন এদ্প্লানেডে মে ই্ুং নামক 
একজন ইংরাঁজের ভবনে থাকে । তৎপরে কিছুদিনের গন্য ফোর্ট উইন্লিয়ম 
কালেজের বাটাতে উঠিয়া! যায়। তৎপরে সার চাল মেটকাফের স্থৃতিচিহ স্বরূপ 


১৪০ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বলগসমাজ। 


বর্তমান মেটকাফ হল নির্িত হইলে ১৮৪৪ সালে সেই হলে উঠিয়া আসে। ডেপুটী 
লাইব্রেরিক'নের পদ হইতে প্যারীটাদ নিজের বিগ্যাবুদ্ধি ও কার্ধ্যদক্ষতা প্রভৃতির 
গুণে একাদিক্রমে লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারি ও কিউরেটারের পদে উন্নীত 
হুইয়াছিলেন এবং এ পদেই. চিরদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
অন্ত লোক হইলে কেবলমাত্র অর্থোপার্জদনের জন্য এ পদকে ব্যবহার 
করিত; কিন্তু প্যারীটাদ লাইব্রেরিটা হাতে পাইয়া! আপনাঁর জ্ঞানভাগার পূর্ণ 
. করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ) এবং নানা বিষয়ে গবেবণা আরম্ভ করিলেন। বালক 
কাল হইতেই তাহার যেমন জ্ঞানলাভ-ম্পৃহা ছিল, তেমনি জ্ঞানবিতরণ-স্পৃহাও 
ছিল, ইহা! পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তীহার সেই জ্ঞান-বিতরধ-স্পৃহা এখনও 
বলবত্বী দৃষ্ট হইল। তিনি একদিকে যেমন ভ্ঞান-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, 
অপরদিকে সংবাদপত্রাদিতে লিখিরা সেই জ্ঞান বিতরণ করিতে লাগিলেন। 
প্রথমে তিনি তাহার বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিকের লহিত মিলিয়া “জ্ঞানান্েষণ* 
পত্রিকা সম্পাদন করিতেন । তৎপরে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি একত্র হইয়া 
যখন “বেঙ্গল স্পেন্টেটর” নামে এক সংবাঁদপন্র বাহির করেন, সে সময়ে তিনি 
তাহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। এতত্িন্ন বেঙ্গল হরকরা, ইংলিসম্যান, 
কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতিতে সর্বদা লিখিতেন। 
কিন্তু একটা বিশেষ কার্ষ্যের জন্য বঙ্গসাহিত্যে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়! রহিয়া- 
ছেন। একদিকে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগয়, অপরদিকে খা1তনামা অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, 'এই উভয় ষুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষ! খন নবজীবন 
লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কৃত-বহুল হইয়া দাড়াইল। বিগ্যাসাগর মহাশয় ও 
অক্ষয় বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত-ভাষান্রাগী ল্লোক ছিলেন; 
সুতরাং তাহার! বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন তাহা! সংস্কতের অলঙ্কারে 
পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এরূপ ভাষাতে প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু 
অধিকাংশ লোকের নিকট,লিশেষতঃ সংস্কৃতানভি্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট, 
ইহা! অস্বাভাবিক, কঠিন ও ছুর্ববোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে 
, পাঁচজন ইংরাজীশিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে একত্র 
বদিলেই এই সংস্কত-বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইত। ঈশ্বরচন্্র 
গুপ্তের 'সুংবাদ প্রভাকরের ন্যাক্প পত্রেও সেই উপ্হাস বিদ্রুপ প্রকাশিত 
হুইতত। অক্ষয় বাঁবু যখন সংস্কতকে আশ্রয় করিয়া, “জিগীষা” “জিজীবিষা”, 
প্রস্তুতি শব্ধ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৪১ 


শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম “জিগীষা” “জি্জীবিষা” 
প্রভৃতি শবের সহিত “চি্টীমিষা, শব যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে। 

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবুর সংস্কৃত-বছুল *বাঙ্গালার 
ভার দুর্বহ বোধ হইতে লাগিল, তখন ১৮৫৭ কি ৫৮ সালে, “মাসিক 
পত্রিকা” নামে এক ক্ষুদ্রকায় পত্রিকা দেখা দিল। প্যারীটাদ মিত্র ও 
রাঁধানাথ শিকদার এই পত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা লোক প্রচলিত 
সহজ বাঙ্গালাতে লিখিত হইত । স্ত্রীলোক বালকে যেন বুঝিতে পারে 
এই লক্ষ্য রাখিয়া লেখকগণ লিখিতেন । এই জন্য মাসিক পত্রিকা পড়িতে 
সকলে এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিত। কখন পত্রিকা আসে তজ্জন্ত 
উৎস্থক হইয়া থাকিত। ইহারই কিছুদিন পরে টেকচাদ ঠাকুরের 
“আলালের ঘরের দুলাল” প্রকাশিত হইল। প্যারীটা মিত্রই এই 
টেকটাদ ঠাকুর। আলালের ঘরের ছুলাল একখানি উপন্যাস। কুমার- 
খালীর হরিনাণ মজুমদারের প্রণীত “বিজয়বসন্ত” ও টেকচাদ ঠাকুরের 
“আলালের ঘরের ছুলাল” বাঙ্গালার প্রথম উপন্তাস। তন্মধ্যে বিছয়বসস্ত 
তৎকাল-প্রচলিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালাতে লিখিত। কিন্তু আলালের 
ঘরের ছুলাল, বঙ্গসাহিতো এক নবযুগ আনয়ন করির্লী। এই পুস্তকের ভাষার 
নাম আলালী ভাষা হইল। তখন আমরা কোনও লোকের * ভাষাকে 
গান্তীর্য্যে হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বলিতাম। এই আলালী 
ভাষার উৎকৃষ্ট নমুনা “ছুতমের নক্সা” । ধীহার ইচ্ছা হয় পাঠ করিয়া দেখিবেন 
তাহা কেমন সরস, মিষ্ট ও হাদয়গ্রাহী। এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে 
বঙ্গসাহিতোর গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে কিন্তু, 
ঈশ্বরচন্ত্রী রহিল না, বন্ধিমী হইয়া ঈাড়াইল। এজন্য আমার পুজ্যপাদ মাতৃল, 
সোমপ্রকাশ সম্পাদক, খ্যাতনাম! দ্বারকানাথ বিগ্ঠাভূষণ মহাশয় সোমগ্রকাশে 
কতই শোক করিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় «ভালই হইয়াছে; জীবন্ত 
মান্গুষ ও ভাষা ষত কাছাকাছি থাকে, ততই ভাল। * 

যাহা হউক প্যারীটাদ মিত্র বঙ্গসাহিত্যে এই যুগান্তর আনকন করিলেন। 
তৎপরে তিনি '“অভেদী” “যত্কিঞ্চিৎস্ক “বামাতোিণী* প্রামারপ্রি কা”, 
“আধাত্মিকা” গ্রভৃতিৎ অনেকগুলি উৎকষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণমবন করিয়াছেন। 
তাহাতে কিন্তু আলালী ভাষ। ব্যবহার করেন নাই, বরং বঙ্কিমী ভাষাই 
ব্যবহার করিয়াছেন। 


১৪২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


কিন্তু কেবণ বঙ্গসাহিত্যেই প্যারীটাদ মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। তিনি ও তাহার ভ্রাতা কিশোরীটাদ মিত্র উভয়ে তৎসমকালীন 
শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে ইংরাজী লেখা! সম্বন্ধে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইহা! অগ্রেই 
বলিয়াছি প্যারীটাদ প্রথমে তাহার বন্ধু রসিকরৃষ্ণ মল্লিক ও রামগোপানন ঘোষের 
সহিত সমবেত হুইয়া তাহাদের প্রচারিত "জ্ঞানা্ষণ” নানক দ্বিভাষী 
পত্রিকাতে লিখতেন; তত্তিন্ন ইংলিসম্যান, কলিকাতা ব্রিভিউ প্রভৃতি ইংরাজ 
সম্পাদিত পত্রিকাতেও সর্বদ। লিখিতেন। এতভিন্ন ইংরাজীতে মহাত্বা ডেবিড 
হেয়ারের জীবনচরিত, রাঁমকমল সেনের জীবনচরিত ও গ্রাণ্ট সাহেবের 
জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

তাহাতে যেমন সাহিত্যান্থরাগ তেমনি বিষয়কর্থ্ে দক্ষতা দৃষ্ট হইয়া- 
ছিল। তিনি একদিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ানের 
কর্ম করিতেন, অপরদিকে তাহার বন্ধু তারাাদ চক্রবন্তীর সহিত সম্মিলিত 
হইয়। বিষন্ব বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হুইয়্াছিলেন। নাবাবেধ দ্রব্যের আমদানী ও 
রপ্তানীর কাজ করিতেন। এই কারবারে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 
কিন্ত তাহাতে তিনি ভগ্যোগ্ভম হন নাই । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তারাটাদ চক্রবর্তার 
মৃত্যু হইলে, তিনি. আপনার ছুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে কারবার 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কারবারে তিনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। 
তাহার সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার প্রতি কলিকাতার বণিক-সমাজের এমনি 
বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি একাদক্রমে অনেকগুল কোম্পানির 
ডাইরেক্টার পদে বৃত হইয়াছিলেন। 

একদিকে যেমন বৈষক্ষিক উন্নতি, অপরদিকে তেমনি স্বদেশের হিতসাধনে 
মনোযোগ ৷ যৌবনে বাল্যস্থহ্ৃদ রামগোপাল, রামতন্্ প্রভৃতির সহিত 
সম্মিলিত হইয়া “সাধারণ জ্ঞানার্জন সভার* সত্যব্পে উৎসাহের সহিত কার্ধ 
করিয়াছিলেন । প্রৌঢাবস্থঢতেও সোসিয়াল সায়েন্স এসোসিএশন্‌, এগ্রি হুর 
কলচরাল পোসাইটা, ডিষ্টি,ক চ্যারিটেবল সোসাইটা, স্কুলবুক সোসাইটী, পঞ্ত- 
দিগের প্রতি নিষ্ুরতানিবারিণী স। প্রভৃতি বহু সভ! সমিতির সভ্য ছিলেন। 
কেবল ষে নাম মাত্র সভ্য ছিলেন তাহা নহে, তীহার সভ্য থাকায় অর্থ ছিল 
সভার উদ্ধেশ্ত সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করা। আমরা অনেক সময়ে আশ্র্য্যান্বিত 
হ্ইয়। ভাবিতাম, কিন্ধপে তিনি এত সভাতে যোগ দিয়া হদয় মনের সহিত 
সকলেরই উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে পারেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৪৩ 


১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হুন। 
এই পদ্দে ছই বংসর প্রতিষিত থাকিয়া কায়মনে স্বদেশের কল্যার্ণ-সাধনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । - 

তীহার সহ্ধর্মিণীর পরলোক হইলে তিনি অনেকটা! সংসারে নিপিপ্ত 
হইয়া! পড়েন; এবং প্রেততত্বের আলোচনাঁতে মনোনিবেশ করেন। তাহার 
এই স্বভাব ছিল যে, যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন তাহার আধখানা 
জ্গানিয়া সন্তষ্ট হইতেন না। যখন প্রেততত্বের আলোচনাতে প্রব্ুত্ত হইলেন, 
তখন ইংলণ ও মামেরিকা হইতে ভূরি ভূরি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে 
ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন । এ বিষয়ে তাহার বালাসুহৃদ ও তাহার 
বৈবাহিক শিবচন্ত্র দেব মহাশয় তাহার প্রধান উতসাহদাতা৷ ছিলেন । * ছুই 
বৈবাহিকে মিলিয়! সর্বদা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তীহার! 
উভগ্বে প্রেত-তত্ব বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ১৮৮১ গ্রীষ্টান্দে 
ম্যাদাম ব্রাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট্‌ু যখন এদেশে আসিলেন, তখন তিনি 
তাহাদের স্থাপিত থিওসোফিকাল সৌপাইটাতে যোগ দিপেন, এবং উক্ত সভার 
বঙ্গদেশীয় শাখার প্রধান পুরুষ হইয়| দীঁড়াইলেন। তখন সকল প্রকার 
আধ্যাত্ত্িক বিষয়ের আলোচনাতে তীহার বালকের হায় উৎসাহ দেখিতাম। 
আমাদিগকে সর্দপ্রকার আধা ।আ্বক বিষয়ের চর্চাতে সর্বদা উৎসাহ্িত করি- 
তেন। তাহার কাছে বসিলে অনেক জ্ঞানলাভ করা যাইত। 

এইব্পে জ্ঞানালোচনা, সংসঙ্গ, ও সংপ্রসঙ্গে তাহার কাল এক প্রকার 
স্থখেই কাটির। যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৩ সালে দারুণ উদ্বরী রোগে 
আক্রান্ত হইল্নে। এঁ রোগে কিছুদিন কষ্ট পাইয়া এ সালের ২৩শে, 
নবেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ করলেন । * 

তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্বদেণীয়্ ও বিদের্নীয় বন্দুগণ সম্মিলিত হইয়া 
এক সভা! করিয়া, তীহার ছুই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন কন্ঠিয়াছেন। মেটকাফ হলে 
তাহার এক ছৰি আছে, এবং কলিকাতার টাউন হলে এক প্রন্তর-নির্মিত 
উত্তমাঙ্গ আছে। 


১৪৪ রাঁমতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


রাধানাথ-গ্লিকদার | 

ইনিওঁ ডিরোজিও বৃক্ষের একটা উৎকৃষ্ট ফল। ১৮১৩ ্রী্টাবে আশ্বিন 
মাসে কলিকাতা যোড়াশাকোর অন্তঃপাতী শিকদার-পাড়া নামক স্থানে 
রাধানাথের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম তিহ্রাঁম শিকদার । ইনি ভিন্ন তিতু- 
রামের আর এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। রাধানাথ সকলের বড়। 
এই শিকদারগণ ত্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভ.ত এবং কলিকাঁতার অতি প্রাচীন অধিবাসী । 
মুসলমান নবাবদ্িগের সময়ে ইহাদের পূর্তরপুরুষগণ বংশ-পরম্পরা ক্রমে 
শিকদার ব| পুলিস কমিশনরের কাজ করিতেন। ইহার্দের অধীনে 
বহুসংখ্যক লাঠিয়াল, পাইক ও সৈনিক প্রভৃতি থাকিত। ইহারা ছুরু্ত বাক্তি 
দিগকে ধৃত করিতে, কয়েদ করিতে ও সাজা দিতে পারিতেন। অনেক স্থলে 
এই শক্তির অপব্যবহার হইত, এবং যাহা লোকের রক্ষার উদ্দেশ্তে দেওয়! 
হইয়াছিল, তাহা লোকের পীড়নের জন্য বাবহৃত হইত। এমন কি এরূপ 
জনশ্রতি আছে যে, কলিকাত1 ইংরাজদিগের অধিকৃত হওয়ার পর়েও 
যখন ফৌজদারী কার্ধোর ভার মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে ছিল, 
তখনও ইহারা শিকদারের কাঁজ করিতেন পরে কোনও এক বিশেষ 
স্থলে একজনের প্রতি অতিশয় উংপীড়ন হওয়াতে সে দিকে ই:রাজ- 
দিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং সেই আন্দোলনে ইহাদের হস্ত হইতে 
শক্তি অপহৃত হয়। 

রাধানাথ যে রময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাহার পিত। বা তাহার 
বংশের কেহ শিকদারের কাজ করিতেন না। তিতুরাম আপনার জোষ্ঠ 
পুত্র রাধানাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথকে কিছুদিন পাঠশালে ও ফিরিঙ্গী 
কমল বসুর স্কুলে পড়াইয়! হিন্দ কালেজে ভর্তি করিয়া দেন। ১৮২৪ সালে 
তিনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন এবং সাত বৎসর দশমাস কাল তায় অধায়ন 
করেন। ইহার একটা উৎরুষ্ট অভ্যাস ছিল; দৈনিক লিপি লিখিতেন। 
তাহা হইতে সে সময়কার অনেক বিবরণ জানিতে পার! যায়। ইহার কনিষ্ঠ 
- সহোদর শ্রীনাথ শিকদার রামতন্ু- লাহিড়ী মহাশয়ের সহপাঠী ও তীহার প্রতি 
বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন । তীহার 'সহিত লাহিড়ী মহাশয় সর্বদা ইহাদের 
বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন, তখন রাধানাথের জননী 'পু্রনির্বিশেষে তাহাকে 
যত্ন করিতেন। সেই অকৃত্রিম ল্নেহ ও সদাশক্গতার স্থৃতি চিরদিন লাহিড়ী 
মহাশয়ের মনে মুদ্রিত ছিল । ” 


হঠ পরিচ্ছেদ। ১৪৫ 


রাধানাথ বে শ্রেণীতেই উন্নীত হুইতেন সেই শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য বালক- 
দ্রগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াই “রাধানাথ 
তৎকালের রীতি অনুসারে ষোল টাঁক1 বৃত্তি পাইয়াছিলেন 1 সমুদক্ 
শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণিতের প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। 
সে সময়ে ডাক্তার টাইটুলার (7)7 759০:) নামে হিন্দু কালেজে 
একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন৷ এই ডাক্তার টাইটলার সে সময়কার 
উৎকেন্ত্র ব্কিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য বলিরা পরিগণিত ছিলেন। 
রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডাক্তার টাইটলারের সহিত বিচার বলিয়! 
যে সকল বিচার দৃষ্ট হয় তাহ। বোধ হয ইহারই সঙ্গে ঘটিয়াছিল। ইহার 
বিষয়ে এইরূপ শোন! যায় যে ইনি সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতে ও শুনিতে*বড় 
ভাল বাসিতেন। বালকের! তাহ! জানিত এবং যে বালক যে দিন পড়। প্রস্তুত 
করিয্বা না আমিত সে সেদিন ডাক্তার টাইট্লারকে প্রবঞ্চনা করিবার এক 
উপায় বাহির করিত। তাহাকে শুনাইয়! কোনও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার এক 
চরণ আবৃত্তি করিত। অমনি ডাক্তার টাইট্লার তন্ময় হইয়া জিজ্ঞাস! 
করিতেন-_-“কি, কি, আবার বল, সমগ্র কৰিতাট। বল” এইরূপে কবিতা শুনিতে 
ও তাহার অর্থ বুঝিতে সময়ট! কাটিক্া৷ যাইত, বার্লফ নিত লাত করিত। 
মহরে এরূপ জনশ্রুত আছে যে তিনি নাকি একবার নিজের পুত্রের ছাগলের 
গাড়ি চড়িয়া গড়ের মাঠে বাহির হইয়াছিলেন। 

ডাক্তার টাইটলার একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। গণিত বিগ্ভায় 
তাহার মত স্ুপগ্ডিত লোক তখন কলিকাতাতে ছিল না। রাধানাথ 
টাইটলারের নিকটে গণিত বিগ্ভাতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার নিকটে , 
নিউটন-প্রণীত স্ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পপ্রিন্সিপিয়া” পড়িয়াহিলেন। 

ডিরোজিও খন একাডেমিক এসোসিএশন স্থাপন করিলেন, তখন কৃষ্ঃ- 
মোহন বন্য্োপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির স্তায় রাধানাথও তাহাতে 
যোগ দিলেন ; এবং ডিরোজি ওর শিষ্যদলের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হুইয়। 
উঠিলেন। তাহার দেহে যে প্রকার বল,,মঘন সেইরূপ সাহম ছিল। তিনি 
বাক্যে যাহা বলিতেন কাজেও সেই প্রকার করিতেন) কাছাকেও ভয় বা 
কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। তিনি যে স্বীয় হদয়স্থিত বিশ্ব]সান্সারে 
সর্বদা! কার্য করিতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে কেছুই তাহাকে দেশীয় 


রীতি অনুসারে একটী অল্পবয়স্ক বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত করিতে 
১৯ 


১৪৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


পারে নাই। তাহার আম্মীয় স্বজনগণের মুখে শুনিতে পাই, তিনি মাতৃভক্তির 
জন্ত বিখ্াত ছিলেন। বৃদ্ধবয়সেও জননীর সন্গিধানে আসিলে শিশুর মত 
হইয়া যাইতেন। অথচ সেই মাতার অন্ুরোধেও নিজের হদরস্থিত বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে পুরাতন রীতি অন্গসারে একটা আট বা দশ বৎসর বযঙ্কা বালিকাকে 
বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। 

রাঁধানাথ যখন হিন্দু কাঁলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন, অর্থাৎ 
১৮৩২ সালে, জি, টি, সারভে আফিসে একটা ৩০২ টাকা বেতনের কম্পিউ- 
টারের কর্ম পান। পরিবারের ব্যায়নির্ধাহ বিষয়ে পিতার সাহাধ্যার্থ তাহাকে 
এই কর্ম লইতে হইয়াছিল। প্র কর্মে নিযুক্ত হইয়া তাহার মনে ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থলকল সংস্কৃত ভাষাতে অন্ুবাদিত করিবার বাসন! প্রবল হয়। 
তদনুসারে মনোযোগের সহিত সংস্কৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন! কিন্তু 
তীহাকে অবিলম্বে কল্রিকাত। পরিত্যাগ করিয়া! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে 
হয়। সেখানে তিনি বহু বৎসর বাস করিয়া! নানাস্থানে কাজ করিয়া ছিলেন। 
সেই সময়ে তাহার তেজস্থিতা, আত্ম-মর্ধ্যাদা-জ্ঞান ও কাধ্যদক্ষতা প্রভৃতি দেখিয়! 
ইংরাজগণ তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন; এবং সমকক্ষের হ্যায় তাহার সঙ্গে 
মিশিতেন। 

এই ' কালের মধ্যে একটী ঘটনা ঘটিয়াছল তাহাতে তাহার 
তেজন্বিতার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। একবার তিনি 
সারভে কার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়। দেরাছুনে বাস করিতেছেন, এমন 
সময়ে একদিন সংবাদ আদিল যে উক্ত জেলার মাজিষ্টরেট ভ্যান্সিটার্ট 
(আছে ৮ 0516০৯১ ) মহোদয় তাহার সার্ভে আফিসের কতকগুলি কুলীকে 
বলপুর্বক ধরিয়! লইয়া গিয়া কোন কোনও দ্রবা বহন করাইয়! লইবার 
আদেশ করিপ্াছেন। এই সংবাদে রাধানাথ বড়ই বিরক্ত হইয়! গেলেন। 
ভাবিলেন মাষ্জিষ্রেটের কু্ীর প্রয়োজন হুইয়৷ থাকিলে তাহাকে লিখিতে 
পারিতেন। মাজিষ্রেট সাহেব বোধ হয় কালা মানুষ বলিয়া পত্র লেখা 
উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই।, তিনি বাহির হইয়া মাজিষ্রেটের জিনিস 
পত্র সহিত স্বীয় কুলীনিগকে নিজের আ্রুসের প্রাঙ্গণে ফিরিয়! আসিতে 
আদেশ করিলেন; এবং মাজিষ্টরেটের আরদালীদিগকে বলিখেন, "মাজিষ্টরেটের 
পরওয়ান৷ ভিন্ন, আমার কুলী দিব ন1।” এই কথ! মাজিষ্রেটের কর্ণগোচর 
হুইলে, তিনন রাগিয়। আগুন 'হইলেন ; এবং রাজকার্য্যের অবরোধ এই দোষ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৪৭ 


দিয়া তাহার নামে নালিস করিলেন. আর একজন সিবিলিয়ানের কাছে 
বিচার হইল। অনেকে রাঁধানাথকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট মার্জনা চাহির্তে' পরামর্শ 
দিলেন; তিনি কিছুতেই তাহাতে সন্মত হইলেন ন|। সিবিলিয়ানের 
বিচারে তাহার ২০০ ছুই শত টাকা জরিমানা হইল। তিনি গ্রাহাই করিলেন না; 
ছুই শত টাকা দণ্ড দিলেন। কিন্তু ইহাতে ঘে আন্দোলন উঠিল তাহাতে 
বলপৃধ্ক গরীব কুলীদিগকে শ্রম-সাধা কার্ধো নিযুক্ত করিবার রীতি 
রহিত হইয়া গেল। 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাসকালের মধো চাহার পদটদ্ধি হইন্া তিনি ৩০০ শত 
টাক' বেতনে সর্ব প্রধান কম্পিউটারের পদ আরোহণ করেন। কেবল তাহা 
নহে; সারভে সংক্রান্ত গণিতে হিনি এমন পারদর্শী ছিলেন, যে কার্্ণল 
থুলয়ার সারভে বিষয়ে ষে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, তাহার প্রধান প্রধান 
গণনা তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন। 

১৮৫৩ সালে তীহার পিত! ইহলোক পরিতাগ করেন। ইহার কয়েক 
বৎসর পরেই তিনি পেনসন. লইয়৷ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এন্ূপ শুনিতে 
পাওয়া যায় তখন তাহার আচার বাবহার অনেকটা ইংরাজের মত হ্ইয়া 
গিয়াছিল। ইংরাজী ধরণে থাকিতে ও খাইতে ভাল বাণ্ভতেন। এমন কি 
স্তাহার বাঙ্গালার উচ্চারণও বদলিয়া গিদ্লাছিল। কিন্তু ঠাহার উঁংসাহ ও 
আত্মোন্রতি-বাসনার উতংকষ্ট প্রমাণ এই যে তিনি বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াই মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষার চর্চাতে নিযুক্ত হইলেন। পপ্তিতণর 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্িতগণ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত গ্রভৃতি 
তৎপদান্গযায়ী ৫সখকগণ বাঙ্গালা ভাষ'কে যেরূপ ,পরিচ্ছদ পরাইয়া তুলিতে-* 
ছিলেন, তাহা তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন “ষে 
ভাষ স্ত্রীলোকে বুঝিবে না, তাহা আবার বাঙ্গালা কি?" এই ভাবট৷ তীহুনর 
মনকে এমনি অধিকার করিল যে তিন বালাবন্ধু পরণ স্ৃহদ প্যারাটাদ মিত্রকে 
সরল সহজ বাঙ্গাল! লিখিবার জন্য প্ররোচনা করিতে লাগিলেন উভয়ের 
সম্পাদকতাতে “মাসিক পত্রিক1” নামক পত্রিকা বাহির হইল; এবং অল্পদিন " 
পরে প্যা'রটাদ মিত্র “আলাঁলের ঘরের ছুলাল” নামক উপন্াস প্রচার 
করিলেন। "  ** 

সরল ্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গাল! লেখা রাধানাথের একট! বাঁতিকের মত 
হইয়া উঠিয়াছিল। মাঁসিক পত্রিকাতে কোনওগ্প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীন্ 


১৪৮7 রামতনু লাহঙ। ও ৩তৎক।লপ সণপ।অ ৷ 


পরিবারস্থ ভ্রীলোকদিগকে পড়িয়! শুনাইতেন, তীহারা বুঝিতে পারেন কি না। 
গুনিতে পাওয়া যার একদিন রাত্রি গ্রভাত হইবার পূর্বেই গ্যারীরটাদ মিত্বের 
গৃহের দ্বারে গিয়! ডাকাডাকি,_-প্যা'র, প্যারি! উঠ উঠ, এবারকার পঞ্জিকা 
পড়িয়া! তোমার স্ত্রী কি বলিলেন ?” 
তিনি অতিশয় সহৃদয় ও স্বগণ-বৎসল লোক ছিলেন। নিজে দারপ'রগ্রহ 
করেন নাই ) ঘরে শিশু-সন্তানের মুখ দেখার নথ হয় নাই; কিন্তু শিশুদিগ্রকে 
বড় ভালবাদিতেন ; আত্মীয় স্বজনের বালক বালিকাদিগকে লইঙ্থা নিজের 
নিকট রাখিতেন; তাহার্দের সহিত গল্প করিতে ও খেল! করিতে ধার 
বাসিতেন। 
“জীবনের শেষদশাতে তিনি চণ্দননগর গোৌদলপাড়াতে গঙ্গার ধারে একটা 
বাগানবাটা ক্রয় করিয়া সেখানে অবস্থৃত হইয্নাছিলেন। সেখানে ১৮৭০ 
সালের ১৭ই মে দ্িবসে-তীহার নেহাস্ত হয়। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ইংঘীজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা-কাল। 


১৮৩৪ হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত । 

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই 
এ কালেজে এক নিয়তন শিক্ষকের কর্ম পাইলেন। সে পদের বেতন ৩০২ 
টাকার অধিক ছিল না। সেই বেতনেই তিনি নিজের ও ভ্রাতৃদবয়ের 
. ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। কেবল তাহা! নহে, এই কর্ণ লইয়া বসিবা মাত্র 
তাহার বাস! নিরাশ্রয় ও আশ্রয়ার্থী ব)ক্তিগণের আশ্রয় স্থান হইয়া! উঠিল। 
লাহিড়ী মহাশয় তাহার স্বভাব-স্থলভ উদারতা ও অমায়িকতা গুণে 
কাহাকেও “না” বলিতে" পারিতেন না। এইরূপে সর্বদাই ছুই একজন 
লোক আসিয়া! তাহার ভখনে আশ্রয় লইয়া থাকিত। এই সময়ের 
আশ্রয়ার্থীদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা 
বাইতে পারে। তিনি উত্তরকাবে দেশের মধ্যে একজন মান্ত গণ্য 
লোক ,হইয়াছিলেন। ইহার: নাম শ্তামাচরণ শর্শ-সরকার। ইনি 
হাইকোর্টের ইন্টারপ্রিটার ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতারপে বশস্বী হইয়াছিলেন। 
প্রথম শর্ম-সরকার মহাশয় পঁ্থদিরপুর ওরাটগঞ্জে তাহার পিতার বন্ধু চালস 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৪৯ 


বীড নামক এক ইংরাজের অধীনে দশ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। 
যে কারণে ওষে ভাবে তিনি সে কর্ম ছাড়িয়া রামতন্ু বাধুর আশ্রন়্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বাবু বেচারাম চট্রোপাধ্যয় প্রণীত শ্ঠামা- 
চরণ সরকারের জীবনবৃত্ত হইতে উদ্ধত করিয়! দিতেছি )-- 

*পুর্ণিয়। নিবাসী মণিলাল খোট্টা নামক তাহার (সাহেবের) একজন থাজাঞ্জী 
ছিল। তীহার স্বভাবগত কোনও দোষ দৃষ্টে কার্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া, 
সাহেব তাহাকে কর্মচযত করেন। মণিলাল তাহার প্রাপ্য বেতনাদি লইয়া রীড 
সাহেবের নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রড সাহেব স্বপক্ষ সমর্থন 
জন্য শ্তামাচরণ বাবুকে সাক্ষী মানিলে, কি জানি সাহেবের অনুরোধে পাছে 
মিথা! সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে তাহার তৎকালীন ১ টাক] বেতনের ধুর্ণভ 
চাকরিটা ধর্শের অনুরোধে অশ্নলানবদনে পরিত্যাগ করিয়া, তীঁহার পুর্ব পরিচিত 
বন্ধু এবং হিন্দুকালেজের স্ুবিখ্যাত ছাত্র রামতন্থু লাহিড়ী মহাশয়ের 
পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইলেন); এবং তাহাকে পূর্ববৃত্তান্ত অবগত 
করাইলেন। গ্ঠায়পরায়ণ .রামতন্থ বাবু ততশ্রবণে আহলাদের সহিত 
তাহাকে নিজ প্রবাস গ্রহে রাখিয়া সহোদর নির্ধ্িশেষে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন ।” বৈ 

"বখন তিনি রামতঙ্গু বাতুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই ভারত- 
প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশরের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। 
রাষগাপাল বাবু ত্র চেষ্টা করিয়া জোসেফ কোম্পানির আফফিসের 
অধ্যক্ষ জোসেফ সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জন্ত স্তামাচরণ বাবুকে মাসিক 
১০ টাকা বেতন নিযুক্ত কক্স দেন। তিনি তৃৎপরে ক্যাল্দেল সাহেবকে * 
হিন্দী পড়াইবার জন্যও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দী পড়াইবার সময়েই 
তাহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইল যে কিছু ইংরাজী না জানিলে বিষয় কাধ্য লৃভ 
কর! ছুষ্কর, তজ্জন্ত যখন তাহার বরঃংক্রম প্রায়**২ বৎসন্ন তখন তিনি 
রামতগ্ছ বাবুর নিকটে ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিত আর্ত 
করিলেন ।” , ৫ 

পূর্বোক্ত কয়েক পংক্তিতে আমর! লীহিড়ী মহাশয়ের সদাশয়তার কি 
সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি! তিনি ৩০২ টাকা বেতন হইতে নিজের ও 
্রাতৃঘয়ের ব্যয় নির্বাহ করিয়া এবং দেশে পিতামাতার পারিবারিক ব্যয়ের যথা- 

১সংধ্য সাহাব্য করিয়াও নিরাশ্রয় ব্যক্কিদিগের ধন্ত দ্বার উন্মুক্ত রাখিতেন। 


১৫০ রামতন্্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


কেবল আশ্রয় দান নহে, তাহাদিগকে পড়াইবার ভার লইয়া তাহাদের ভাবী- 
জীবনের ওন্নতির পথ খুলিয়া দিধার চেষ্ট। করিতেন । দেএয়ান কান্তিকেয় চন্ত্র 
রায় মহাশয়ের স্বলিখিত জীবন-চরিতে উল্লেখ দেখিতে পাই, যে তিনিও 
ইহার কয়েক বংসর পরে, নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কালেজে পড়বার অভি- 
প্রায়ে আপিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়াছলেন। দেওয়ানজী 
একস্থানে বলিতেছেন, “কলিকাতায় আমি কালীর (রামতন্থু বাবুর কনিষ্ঠ 
কালীচরণ লাহিড়ী) আত্মীয়দের অতি প্রিয়পাত্র হইলাম। নূতন বান্ধবগণের 
মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয়দ্বয়ের মিত্রতা 
লাভে বড়ই সুখী হইলাম। ঠনঠনিয়ার একটা বৃহৎ বাটার কোনও অংশে 
রামউন্থ বাবু থাকিতেন, কোনও অংশে মন তীহার ছুই পিতবোর 
সহিত অবস্থান করিতেন। আমি রামতন্থ বাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে 
কালীর সহিত একত্রে থ'কি তাম।” 

এইরূপে আত্মীয় স্বজনে বেষ্টিত হইয়া রামতনু বাবু তাহার প্রবাপভবনে 
বাস করিতেন। কিন্ত শুনিয়াছি তাহাদিগকে অতি ক্লেশে থাকিতে হইত । 
সকলকে পালা করিয়া স্বহস্তে হাট-বাজার কর! জলতোলা, বাটনা কুটনা, রক্ষন 
প্রভৃতি সমুদয় কবিতে হইত। এরূপ শুনিয়াছি যে এত কষ্ট সহিতে না 
পারিয়া 'শ্তামাচরণ সরকার মহাশয় একটু অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারিলেই চলিয়া যান) এবং দেওয়ানজী যে অগ্লদিন ছিলেন তাহাতেই 
তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়; এবং তাহাকে মেডিকেল কালেজ ছাড়িতে 
বাধা হইতে হয়। দেশে গিয়া এক মাস সাবধানে থাকিয়া তবে তীহার 
শরীর সারে। 

ধাহারা তাহার আশ্রয়ে থাকিতেন তাহাদের প্রতি লাহিড়ী মহাশায়র 
ন্নেহ যত্রের পরিসীমা ছিল না। কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে 
বন্ধ্বান্ধবকে একটী ঘটন/র কথা সর্বদা বলিতেন, এবং বলিবার সময়ে 
তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। একবার পরীক্ষার কয়েক মাস পুর্বে 
কালীচরণ বাবুর চক্ষে এক' 'প্রকার পীড়া হয়, যেজন্ তাহাকে চক্ষু 
ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হম্ব। পরীক্ষা সন্নিকট, অথচ 
পড়িতে নিষেধ, এই সঙ্কটে ভ্রাতিবংসল রামত্ন্থ বানু: এক উপায় অবলম্বন 
করিলেন। তিনি প্রতিদিন কালেজ হইতে পড়াইয়া আসিয়! ঘন্টার পর ঘণ্টা 
কালীচরণের শধ্যাপার্থে বসিদ্া. তাহার পাঠ্য সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন; 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৯৫১ 
ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এইরূপে কালীচরণ বাবু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এই সময়ের আর একটা স্মরণীয় ঘটনা, তাহায় জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব 
চন্দ্রের যশোহর গমন । কেশব জজের শেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হয়! 
আলিপুর হইতে যশোহরে গমন করেন। ঠিক কোন্‌ সালে যশোহর গিয়া- 
ছিলেন তাহ! জানা যায় না) কিন্ত সেখানে গিয়া অধিক্‌ দিন সুখে 
যাপন করিতে পারেন নাই। এব্প শোন! যায়, তিনি সেখানে গিয়া! 
অন্নপ্দিন পরেই ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়া নিজের কার্য্যের সাহাধ্যার্থ 
রাধাবিলাসকে যশোহরে লইয়া যান। ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালে ষশোহরে 
ম্যালেরিয়।৷ জর প্রথম দেখা দেয়্। অতএব তিন ১৮৩৪ কি ১৮৩৫ সালে 
সেখানে গিয়া থাকিবেন। 

যশোহরে ম্যালেরিয়া জরের প্রথম প্রাছুর্ভাবের 'ইতিবুত্ত এই যে ১৮৩৫ 
কি ১৮৩৬ সালের শীতকালে পাঁচ শত কি সাত শত কক্ষেদী যশোহরের 
সন্নিকটে একটা রাত] নির্মাণ কাধ্যে নিযুক্ত ছিল। & রাস্তাটা যশোহর 
হইতে মহম্মদপুর দিলনা ঢাকার অভিমুখে যাইবে এইরূপ স্থির ছিল। 
মহম্মদপুরে নদীর অপর পারের কাজ শেষ হইলে, পন্ত বংসর জানুয়ারি 
মাসে কয়েদিগণ নদী পার হইয়া মহল্সদপরের পারে কাঞ্জ আরম্ত 
করিল। তাহার। রামসাগর ও ইরেকৃষ্খপুরের মধ্যস্থিত রাস্ত| প্রস্তুত 
করিতেছে, এমন সময়ে মার্চ মাসে হঠাৎ তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জর 
দেখা দিল) এবং অল্পদিনেই প্রায় দেড়শত মজুরের মৃত্যু হইল। 
যাহারা মঙ্গুর থাটাইতেছিল তাহারা প্রাণ ভয়ে, কাজ ছাড়িয়া! পলাইল $* 
রাস্তা! নিগ্মাণ পড়িয়া রহিল। এ জর ক্রমে মহুশ্মদপ্‌নর নগরে ও যশোহরে 
প্রবেশ করিয়া সহর নিঃশেষ করিতে লাগিল। এই জরই কয়েক বংসরের 
মধ্যে নদীয়া জেলাতে প্রবেশ কারয়া উল| ( বীরনগর ) গ্রামকে উৎসন্ন 


করিয়া দিল। পরে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী বর্ধমান প্রৃতিকেও উৎসন্ন 


করিয়াছে। , ৪ 

এই ম্যালেরিয়া জ:র অগ্র ন্বাধাবিলাদের প্রাণ গেল; পরে কেশবচন্ত্রও 
তাহাতে আক্রান্ত হইলেন। তিনি শেরেন্তাদারি কর্ম পাইয়াই পৈতৃক বাস- 
ভবনের শ্রীবৃদ্ধি ও পিতামাতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সংকল্প সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার পূর্কেই তাহাকে 


১৫২ রামতহু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ভবধাম পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি অনেক দিন অরে তূগিয়া' অহ্থমান 
১৮৪১ কি ১৮৪২ সালে পরলোক গমন করেন। 
কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় যখন এই মকল পারিবারিক ঘটনার মধ্যে আন্দো- 
লিত হইতেছিলেন, তখন নানা কারণের সমাবেশ হইয়া সমগ্র বঙ্গসমাজকে 
বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতেছিল। এই কাকে ইংবারী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠা 
কাল বল! যাইতে পারে। কথা! উঠিয়াছিল এদেশীয়দিগকে কোন্‌ 
রীতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য? এই প্রশ্ন লইয়৷ কমিটা 
অব্‌. পন্লিক ইনষ্রকৃশনের সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থত হইয়া- 
ছিল। উভয়দলেই প্রায় সম-সংখ্যক ব্যক্তি, সুতরাং কোন মতই নিশ্চিতরূপে 
ছ্িরীকৃত হয় না; কাজকর্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচাশিক্ষা পক্ষ- 
পাতীদিগের পরামর্শান্ুসারে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত কালেজে ও মাদ্রাসাতে ছাত্র 
আকৃষ্ট কর! হইতে লাগিল , সংস্কত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করিয়! স্তুপা- 
কার বন্ধ রাখা! হইতে লাগিল; দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকে আনিয়া 
উক্ত কালেজদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা কর! হইতে লাগিল; তথাপি প্রাচ্য শিক্ষ। সম্বন্ধে 
দেশের লোকের অন্করাগ দৃ্ট হইল না। “ইংরাদ্গী শিক্ষা চাই, ইংরাজী শিক্ষা 
চাই” এই রব যেন (দেশের সর্ব ধ্বনত হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষ। প্রচলনের 
জন্য সংস্কত কালেজের ছাত্রগণ শিক্ষ। কমিটার নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করিল। 
কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে সকল প্রশ্নই বন্ধ রহিল। ১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম 
বেটিক্ক রামমোহন রায়ের বন্ধু মিষ্টর উইপিয়়াম এভামকে দেণীয় শিক্ষার 
অবস্থা পরদর্শন করিবার জন্য নিধুক্ত করিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে 
ভ্রমণ করিয়! বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । ওদিকে স্ুবিখ্য'ত লর্ড মেলে 
আসিয়া বিবাদক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি গবর্ণর জেনেরালের প্রথম 
ব্যবস্থাসচিবন্ধপে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন। তাহাকে পাইয়া লর্ড 
উইলিয়াম বেটিস্ক যেন দক্ষিণ হস্ত পাইলেন । 
কোর্ট 'অব ডাইরেক্টারদ্দিগের ১৮১৩ সালের শিক্ষাত্বন্বীয় আদেশ 
ইংরাজী শিক্ষ। সপ্ন্ধে খাটে কিনা, জানিবার জন্ত এ নিদ্ধারণ পত্র নৃতন 
ব্যবস্থা-সচিব মেকলের বিচারার্থ অর্পন করা হইল। মেকলে বিশেষ বিবেচন 
করিয়া ১৮৩৫ সাল ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসে এক নুযু্তংগুর্ণ মন্তব্য প্জ লিপিবদ্ধ 
করিলেন। সেই মন্তব্যপত্রের উপসংহারে লিখিলেন 
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মেকলের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়৷ লর্ড উইলিয়াম বেটিক্ক মহোদয় সাহসের 
সহিত কার্ধ)ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। তরী বংসরের ৭ই মার্চ দিবসে তিনি এক 
বিধি প্রচার করিলেন, তাহাতে এই আদেশ করিলেন যে,_-১৮১৩ সালে 
কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণ যে লক্ষ টাক। এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্ত বায় 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং যাহা সে সময় পর্যন্ত প্রধূনতঃ প্রাচ্য শিক্ষার 
উন্নতিবিধানে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহা অনন্তর কেবল “ইউরোপীয় 
সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য বারিত হইবে, এবং ইংরাজী ভাষাতেই 
সে শিক্ষা! দেওয়া হইবে ।” 

এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র কমিটা অব পাবলিক ইন্ট্রাকশনের মধ্যে 
ঘোর বিপ্রব উপঙ্থিত হইল। প্রাচা ও প্রতীচ্য শিক্ষা! পক্ষপাতীদ্িগের মধ্যে , 
বহুদিন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা ঘোরতর ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হইয়া 
পড়িল। প্রাচ্য-শিক্ষা-পক্ষীয়গণ মেকলের স্ুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্যপত্রের উত্তর দিতে 
পারিলেন না) পরস্ত মেকলের প্রতি বিষেষপূর্ণ হইয়াগেলেন। তাহার একটু 
কারণও ছিল। মেকলেকে ধাহারা জানেন, তাহার! জানেন যে; মেকবে 
মৃছভাবে আপনার মত প্রকাশ করিবার জোক,ছিলেন না। তিনি এ মন্তব্য * 
পত্রেরই একস্থানে 'লিখিয়াছিল্নে ঠ রহ 
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“এক শেল্ফ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও 
আরবদেশের সা হত্যে তাহা নাই”--এই কথাট! প্রাচ্য শিক্ষা-পক্ষীয়দিগের 
গাত্রে তপ্তজলের ছড়ার স্তায় পড়িল। তাহার! ক্ষেপিয়া আগুন হইয়৷ গেলেন। 
পাবাঁলক ইনষ্ট্রাক্শন্‌ কমিটার সভাপতি মেঃ সেকৃস্পিয়ার ও সেক্রেটারি মেঃ 
জেম্দ্‌ প্রিন্সেপ পদত্যাগ করিলেন। গভর্ণর জেনারেল মেকলেকে উক্ত 
কমিটার সভাপতির পদে বরণ করিলেন। এদেশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে 
মেকলের রাজ্য অ।রম্ত হইল। 

বল! বাহুল্য, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রনিককৃষ্চ মল্লিক, রামগোপাল 
ঘোষ, তারা্টদ দক্রবর্তা, শিবচন্্র দেব, প্যারীটাদ মিত্র, রামতন্থু লাহিড়ী 
প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্বাত্তঃকরণের সহিত মেকলের 
শি্তত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার! যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়! 
সর্ধত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাহারাঁও 
মেকলের ধুয়! ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন, যে,_-এক সেলফ ইংরাজী গ্রন্থে যে 

-জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। 
তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়। পড়িলেন, সেকৃস্পিয়ার সে স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; মহাভারত, রামাক্সণাদির নীতির উপদেশ অধ:ঃকৃত হইয়া 
[:0%6/0:,8 [195 সৈই স্থানে আসল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদাস্ত 
গীতা প্রভাতি গ্রাড়াইতে পারিল না। 

মানুষ যে আলোক পায় তদন্রসারেই যদি চলে তবেই তাহার প্রশংসা । 
আমরা এক্ষণে এই যুবকদলের অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার অনুমোদন 
করিতে পারি না সতা, কিন্তু তাহারা যে অকপটচিত্রে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের 
আলোক অনুসারে চলবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া 
থাকিতে পারি না। নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাহাদের দীক্ষা 
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হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগ্ডর ডেন্ভড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষা্ডরু ডিরোজিও, 
তৃতীয় দীক্ষাগ্ুরু মেকলে। তিন জনই তাহাদিগকে একই ধুছ৭ ধরাইয়। 
দিলেন ;-_প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয়, এবং প্রতীচীতে ষাহা আছে 
তাহাই শ্রেক়্ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার ঝোৌঁকে বঙ্গসমাজ 
বহুকাল ঢলিয়া আসিয়াছে। তাহার বিবরণ পরে প্রন ন্ত হইবে। 
রামগোপাল ঘোষের ভবনে এই যুবকদলের এক আড্ডা ছিল। 

তাহার বন্ধুগণের মধ্যে রামতন্ লাহিড়ী তাহার অতিশয় প্রিয় ছিলেন। 
লাহিড়ী মহাশরকে তিনি আদর করিয়। “তন্থ” “তন্থু' বলিয়! ডাকিতেন। প্রায় 
প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে লাহিডী মহাশক় প্রিক্ববন্থু রামগোপালের ভবনে 
যাইতেন) এবং অনেক দিন সেইখানে রাত্রি যাপন করিতেন। এই *বন্ধু- 
বর্গের সমাগমকাল অতি স্্খেই কাটিত। মধো মধ্যে শেরী শ্তাম্পেন চলিত 
বটে, কিন্তু সন্গ্রন্থ পাঠ ও সংপ্রসঙ্গেই অধিকাংশ.সমম্ন অতিবাহিত হই । 
রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি যে এই বুবকদল একত্র 
সমবেত হইলেই কোন না কোন হিহকর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত ও সদালাপে 
সময় চলিয়া যাইত। সকলেরই মনে ভ্ঞান-ম্পৃহা অণ্তশয় উদ্দীপ্র ছিল। 
পরম্পরের জ্ঞানোন্নতির জন্ত তাহারা নানাবিধ উপায় ্ঈবলহুন করিয়াছিলেন। 
তাহার কতকগুলি অগ্রে উল্লেখ করা !গয়াছে; যথা "জ্ঞনান্বেষণ” *পাত্রকা। 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই দ্বিভাষী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 
কর্মহ্ুত্রে সহর পরিত্যাগ করিশে তাহার যুবক বন্ধুগণ শাহার সম্পাদনের 
ভার গ্রহণ করেন। 

ডিরোজি ওর মৃত্যুর পর “একাডেমিক এসোসিএশন” হেয়ারের দুলে, 
উঠিয়া আসে । এই যুবকদল মহামতি হেয়ারঁকে তাহার সভাপতিরূপে 
বরণ করিয়া সভার কাঁধ্য চালাইতে থাকেন । দুঃখে বিষয় ১৮৪৩ 
সালের মধ্যে ত্র সভা উঠিয়া যায়। এই নবান্রক্ষের নেতৃগণ নির্দ্যম 
না থাকিয়া, আপনাদের জ্ঞানোন্নতির জন্ত নিজেদের মধ্যে একটা *সাকুলেটিং 
লাইব্রেরী ও একটা এপিষ্টোলারি এসোমসিএখন স্থাপন করেন। লাইব্রেরী 
হইতে উংকষ্ট উৎকষ গ্রন্থ ক্রয়, করিয়া বদ্ধুগণের পাঠের জন্ত বিতরণ করা হইত; 
এবং এপিষ্টোলারি এ্টপুদিএশনের যোগে কে কি পড়িলেন, সে ব্বিয়ে চিঠী 
পত্রে আলাপ হইত। রামগোপাল ঘোষ ও লহিড়ী মহাশস্ক এই ছুই কাধ্য 
প্রধানভাবে দেখিতেন। 
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এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা অবশেষে মহৎ ফল প্রসব করিল। ইহারা অনুভব 
করিতে গ্লাগিলেন যে নিজেদের জ্ঞানোন্নতির জন্য একটা সভা স্থাপন করা! 
আবশ্তক | তদচুসারে তারিণীচরণ বীড়,ঘো, রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থু লাহিড়ী, 
তারাাদ চক্রবর্তী ও রাঁজকৃষ্ণ দে, এই কয়েকজনে স্বাক্ষর করিয়। ১৮৩৮ সালের 
২০শে ফেব্রুরারি দিবসে এক অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিলেন। তাহাতে এক 
নুতন সভার প্রস্তাব করিয়া বলা হইল যে সর্বাবিধ জ্ঞান উপার্জনে 
পরম্পরের সহাক়্তা করা ও পরম্পরের মধ্যে গ্রীতিবদ্ধন করা উক্ত সভার 
উদ্দেশ্ত । এই অন্ুষ্ঠানপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগা অপর কথা এই তাহারা 
প্রস্তাব করিলেন যে এই নিয়ম করা উচিত যে ধিনি বক্তৃতা দিব 
বলিয়া সমুচিত কারণ ভিন্ন বক্তৃতা না! দিবেন, তাহাকে জরিমানা দিতে 
হইবে। এপ নিয়ম কোনও সভাতে পূর্বে দেখা যায় নাই। ইহাতেই বুঝ! 
যাইতেছে তাহার! কিরূ্ণ চিত্তের একা গ্রতার সহিত উক্ত কার্ধ্য আরম্ত করিয়া- 
ছিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদনীন্তন সেক্রেটারী রাম"মল সেন মহাশয়ের 
নিকট হুইতে উক্ত কালেজের হল চাহিয়া! লইয়া সেখানে নবাশিক্ষিত দলের 
এক সন্ভ। আহ্বান কর! হইল উক্ত আহ্বানাঁনছসারে ১২ই মার্চ দিবসে এ হলে 
উক্ত সভার অধিবেঞ্জুন হয়। সেই সভাতে তীরাটাদ চক্রবর্তীকে সভাপতি 
করিয়া 3০০1০) 107 0)৩ 4১000181001) 96 (0600141095]19৭8০, অর্থাৎ 
পজ্ঞানাজ্জনসভ1”নামে এক সভা স্থাপিত হয়।এ্ীসভ। কয়েকবৎসর জীবিত থাকিয়! 
যুবক সভ্যগণের জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ সহায়ত। করিয়াছিল। এ সভাতে কিরূপ 
বিষয় সকলের আলোচন! হইত, তাহার ভাব পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য 
কয়েকজন বক্তার ও তাহাদের আলোচিত বিষয়ের নাম উদ্বত করিতেছি £-_ 
2. 390610০8--1860777--0711 800. 80019]--2100116 90009,90 


17901 569, 
ডল 01817097 01489--7,019275071081] 2770 50/696198] 81:960)) 
01138010077, 
[1510691) 0589৮ 1)৪৮--0000161020 01 171000 ৮/01011. 
" 0905100 0৮890--85দি ০0010901079, [71800 ০? 
[717009690, 
0051110 0), টির 006109৪ 9 081588০78- 
চ৩হু্য 008009 11108-90906 ০1710098690” 80097 079 [100 ম9. 
005100 01. 735910 --1)98071190159 10061098০01 11010987), 
[02050000 0007091 11105-47711)6 চ705:010£ ০৫101889010), 
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এই সভা সম্বন্ধে একটী শ্মরণীয় ঘটনা আছে। তারাাদ চক্রবর্তী 
এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। একদিন দৃক্ষিণারঞন 
মুখ্যোপাধ্যায়ের এক বক্তুতাতে প্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি রাজনীতিতে টোরীদলভূক্ত লোক ছিলেন । যুবকদলের 
অধিরিক্ত স্বাধীন চিন্তা তাহার ভাল লাঁগিত না । তিনি উক্ত বক্তুতাতে বিরক্ত 
হইয়া তাহ! থামাইয়! দেন) এবং এই যুবকদলকে চক্রবর্তী, ফ্যাকশন, 
( 00011016076 0০001) ) বলিয়। ডা'কতে আরন্ত করেন । ১৮৪৩ সালে 
যখন জর্জ টমসন্ এদেশে আসেন তখন ইহার! চক্রবর্তী ফ্যাকৃশন 
নামে প্রসিদ্ধ । 

বক্তাদিগের মধ্যে প্রসন্ন কুমার মিত্র এই সময়কার নব-প্রত্তিষ্ঠিত 
মেডিকেল কালেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে একজন বিশেষ লন্ধপ্রতিষ্ঠ 
ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের স্তান্ন মেডিকেল কালেজ 
স্থাপন৪ এই সমগ্নকার একটা প্রধান ঘটনা । অগ্রে এদেশীয়দিগকে 
চিকিৎসা বিগ্যা শিক্ষা দিবার জন্ত বিশেষ আয়োজন ছিল না। ইংরাজ 
ডাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হম্পিটাল এসিট্াণ্ট, প্রেরণ করা আবশ্তক 
হইত। তাই একদল এদেশীক্স হস্পিষ্টাল এসিট্রাণ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য 
“মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন” নামে একটা সামান্য বিগ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
সেখানে হিন্দস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্তের কতকগুলি 
উষধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন উপদেশ দেওয়া 
হইত মাত্র। ডাক্তার টাইটলার (1)7: 110) এ বিগ্ালয়েব অধাক্ষ ছিলেন । 
যে ১৮৩৪ সালের কথা বলিতেছি. তখন 1)7. [১০৪৪ এ বিদ্যালয়ে রসায়ন ও* 
পদার্থবিগ্ার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি, মে উপদেশ দিতেন তাহাতে 
সোডার গুণ সর্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। ফলতঃ বোধ হয় তিনি সোডা-তস্ব 
ব্যতীত অপর পদার্থতত্ব বড় অধিক জাঁনিতেন গ্লী। যখন তখন সোডার 
মহিমা শুনিয্। শুনিয়া ছাত্রেরা এমনি বিরক্ত হয়! গিয়াছিল যে তাহার 
তাহার নাম সোডা! রাখিয়াছিল! নব্যবঙ্গের' নেতৃগণ এই দোডাকে লইয়! ' 
সর্বদা কৌতুক করিতেন ।* কৃষ্ণমোহন' বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশ্ঠ 
সংবাদপত্রে 43০78. ৪] 101৪ 1১0]]9” এই শীর্ষক একটা প্রবন্ধৎ লিখিষ্া 
ছিলেন। 7). 19৩৮ একজন প্রাচ্পক্ষপাতী ও উৎকেন্ত্র লোক ছিলেন। 
এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিষ্ঠা শিখাইতে তাহার ইচ্ছা 


১৫৮ রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ছিল না। এই কারণে কর্তৃমান মেডিকাল কালেজ স্থাপনের সময় তিনি 
বড় বাধা.দিয়াছিলেন। 

যাহা ' হউক সে সমস্সে পূর্োল্লিখিত মেডিকেল ইনফিটিউশন চিকিৎসা 
বিদ্যা শিক্ষার একমাত্র স্থান ছিল না। পাঠকগণ অগ্রেই জানিয়াছেন যে 

ংস্কৃতকালেজে চরক ও সুশ্রতের শ্রেণী এবং মাদ্রাসাতে আবিসেন্নার শ্রেণী 

খুলিয়া দেশীয় বৈগ্কশান্ত্র শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রবর্তিত করা হইয়াছিল। 
মেডিকেল কালেজ স্থাপন পব্যন্ত এই নিয়ম প্রবর্তিত ছিল। কিন্ত ইংরাজ 
রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন 
দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বহু অর্থ দিরা এত ডাক্তার 
আনা কঠিন বোধ হইতে লাগল। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে 
ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসা বিদ্ভা শিক্ষা দেওয়া আবগ্তক বোধ 
করিতে লাগিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেটিফ্কের প্রকৃতি এই ছিল থে 
তিনি সহজে কোনও নূতন পথে পা৷ দিতে চাহিতেন না; কিন্তু কর্তব্য 
একবার নিদ্ধীরিত হইলে, বীরের ন্ায় অকুতোভয়ে সে পথে দণ্ডায়মান 
হইতেন, তখন আর বাধা বিপন্তি গ্রাহ্হ করিতেন না । তীহার চরিত্রের এই 
গুণের প্রমাণ মেডিকেল কালেজ স্থাপনেও পাওয়া গেল। 

১৮৩৪ সালে লর্ড বেটিগ্ক দেশীয় চিনিৎসা বিগ্ভার অবস্থা অবগত 
হইবার জন্য দে সময়ের কতিপয় বিশিই্ ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন 
নিয়োগ করিলেন। স্থবিখাত রামকমল সেন মহাশর এ কমিশনের 
একজন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ নানা জনের সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থান 
হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ,এদেশীয়দিগকে 
ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউরোপীক্ম চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য 
একটা মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্তক। তদন্ুসারে ১৮৩৫ 
সালের জুনমানে মেডিকেল কালেজ খোলা হয়। ডাক্তার ত্রাম্লি (07. 
9150016)) ইহার প্রথম অধাক্ষ হন। তাহার মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালে 
মহামতি হেয়ার ইহার সম্পাদক হন। তীাহারই প্ররোচনাতে তাহার ছাত্র 
মধুহুদন গুপ্ত সর্ধবপ্রথমে মৃতদেহব।বচ্ছেদ করিবার জন্ত অগ্রসর হন। সে 
কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি এই মৃতদেহ-বাবচ্ছে্ লই সে সময়ে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল বেট্টিঞ্চ মহোদয় সে সময়ে এ দেশে ছিলেন 
না। তৎপূর্ধব্তী মার্চ মাফের শেষে তিনি কাধ্যভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৫৯ 


প্রত্যাবৃত্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় হেয়ারের পরামর্শে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
কালীচরণকে এ কালেজে ভর্তি করিয়া দেন এবং বিধিমতে তীহাক সহায়তা 
করিতে প্রবৃত্ত হন। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ছ্থাব্রগণকে 
রীতিমত উৎসাহ দিয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত কালেঙ্কে সবল করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে আরও কতকগুলি শুভানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, তাহার সহিত 
নব্যবঙ্গের নেতৃবুনের অল্লাধিক পরিমাণে যোগ ছিল। তাহার কতকগুলির 
উল্লেখ করা যাইতেছে। 

প্রথম, ১৮৩৪ সালে সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্মিলিত 
হইয়া টাউনহলে মহাত্ম। রাজ! রামমোহন রায়ের জন্ত এক সভা করেন। 
তাহাতে ন্ব্যবঙ্ের অন্যতম নেতা রসিকরুষ্ণ মন্ত্রক একজন বক্তা ছিলেন। 
অতএব দেখা যাইতেছে ১৮৩৪ সাল হইতেই তীহারা সহরের বড় বড় 
কাজে হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয়, ১৮৩৬ সালে কলিকাতাবাসী ইংরাঁজ ও ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে 
বর্তমান “কলিকাতা পাবলিক লাইবেরি” স্থাপিত হয়। এই শুভানুষ্ঠান 
হওয়াতে ডিরোজিওর শিষ্যদ্ল .আনন্দে প্রফুল্িত হইয়া উঠিলেন এবং 
সর্বদা লাইব্রেরিতে গতায়াত ও পাঠ করিতে আরম কৰিলেন। সেই দলের 
অন্যতম সভ্য প্যারীটাদ মিত্র লাইব্রেরির প্রথম দেশীয় কর্মচারীরত্প নিষুক্ত 
হইলেন। ইহাই তাহার ভবিষ্যতের সর্ধবিধ উন্নতির কারণ হুইল। 
১৮৪৪ সালে লর্ড মেটকাফের ন্মরণার্থ বর্তমান মেটকাফ হল নির্মিত হইলে 
উক্ত লাইব্রেরি সেখানে উঠিয়। আসে । 

তৃতীয় শুলানুষ্ঠান ইংলগ্ডে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটা স্থাপন। রাম 
মোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেবের সহিত এই যুবকদলের বড় মিত্রতা 
ছিল। রামমোহন রায়ের মৃহ্টার পর তিনি ইহাদের লঙ্গে মিশিয়া অনেক 
কাজ করিত্েন। তাহার ভবনে মধ্যে মধ্যে ফুবকদলের সন্মিলন হইত। 
আডাম ঠিক কোন সালে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন তাহা! বলিতে পারি না। 
কিন্ত তিনি ইংলগ্ডে গিয়াও ভারতবর্ধকে ন্লিস্থৃত হইতে পাঁরেন নাই। ১৮৩৯, 
সালের জুলাই মাসে, প্রধান্নতঃ, তীহারই উদ্যোগে, ই'লণ্ডে ব্রিটিশ ইতডয়া 
সোদাইটা নামে একটা সভা! স্থাপিত হয়। ভাঁরতবাসীর সুখ ছুঃগ্ ইংলগ্ডের 
লোকের গোচর করা তাহার উদ্দেগ্ত ছিল। এই সভা জর্জ ট'মসন, 
উইলিয়াম এডনিস, মেজর জেনারেল ব্রিগ্ছ গ্রতৃতিকে নিযুক্ত করিয়া 


১৬৯ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ইংলগডের নানাস্থানে ভারতবর্ষ বিষয়ে ব্তুত৷ দেওয়াইতে আরম্ভ করেন; এবং 
১৮৪১ সালে 73716151) 10718040০০9 নামে এক মাসিক পত্রিকা 
বাহির করেন। এডাম সাহেব তাহার সম্পাদক হন। এই সভা স্থাপিত 
হইলেই রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি পত্রযোগে আডামকে উৎসাহ দিতে আরম্ত 
করিলেন এবং বোধ হয় প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেও ক্রটা করেন নাই। 

চতুর্থ অনুষ্ঠান বাঙ্গাল! পাঠশালা স্থাপন। দেশে ইংরাজী শিক্ষ। প্রচ- 
লিত হইলে এবং হিন্দুকালেজের উন্নতি হইলে, কালেজ কমিটী অনুভব করিতে 
লাগিপেন ঘষে তাহাদের শিশুশিক্ষ। শ্রেণীটা স্বতন্ত্র করিয়া একটা বাঙ্গাল! পাঠ- 
শাল! রূপে স্থাপন করিলে ভাল হয়। মহামতি হেয়ার এ বিষয়ে অতিশয় 
উৎসাহিত হইলেন এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিকেও উৎসাহিত করিয়া 
তুলিলেন। তাহাদের সকলের চেষ্টাতে ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন দিবসে 
বাঙ্গাল! পাঠশালার গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন 
এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন । 

পঞ্চম অনুষ্ঠান মেকানিকাল ইনষ্টিটিউট নামে একটা বিগ্যালয় স্থাপন । 
সহরের বড় বড় ইংরাঁজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোকগণ উহার উদ্ভোগী ছিলেন। 
১৮৩৯ সালের প্রথম ভাগে টাউন হলে একটা মহানতা হইয়া এ বিগ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল। এদেশীয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা দেওয়া এ বিগ্যা- 
লয়ের উদ্দেশ্ত ছিল। বিগ্যালয়টা মহা আড়ম্বর করিয়া আরম্ত হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ অধিক দিন টেকে নাই। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ ষে এ 
বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 

এই কালের উল্লেখযোগ্য সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ অনুষ্ঠান মুদ্রাযন্ত্রে 
স্বাধীনতা প্রদান। এই মহাঁকার্যে যুবকদলের প্রধান হাত ছিল। তাহারা 
ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং মুদ্রান্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের পৃর্ব্বে এই 
১৮৩৪ সালের ৫ই জানুয়া্র দ্রিবসে গব্ণমেন্টের নিকটে আবেদন করিবার 
জন্য যে সত! হয়, তাহাতে রসিকরুষ্খ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। 
সুতরাং সে আন্দোলনে নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ যোগ দিয়াছিলেন। এই 
মুদ্রাযস্ত্ের স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। 

১৭৮০ সালে সর্ব প্রথমে “হিকীর গেজেট” (17101588 085969 ) নামে, 
একখানি ইংরাঁজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র বাহির হয়। তৎপরেই বেঙ্গল জর্গাল 
(898%1 0০509] ) নামে আর একথানি কাগজ প্রকাশিত হয়। এই ছুই- 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৯১৬১ 


খানিতেই এরূপ অভদ্র ভাষা ব্যবন্ৃত হইত যে, ১৭৯৪ সালে কোম্পানির 
কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল জর্নালের সম্পাদক মেং উইলিয়াম ডুইএনকে (ঘা. 0১০৪০০ ) 
ধরিয়া বন্দী করিয়া! স্বদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে কিছুদিন যায়। 
পরে যখন টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরাজদের 
মধো মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্লি বিধিমতে 
সংবাদ পত্র পরীক্ষার রীতি (09050:91) ) স্থাপন করেন। এই বিধি অন্থু- 
সারে প্রত্যেক প্রবন্ধ গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারীকে দেখাইয়া মুদ্রিত করিতে 
হইত। ১৮১৩ সালে এই নিয়মকে আরও কঠিন করা হয়। ১৮১৮ সালে 
লর্ড হেষ্টিংস এই নিয়ম এক প্রকার রহিত করেন। তাহার ফলম্বরূপ নূতন 
নৃতন কাগজ দেখ! দেয়। তন্মধ্যে এই ১৮১৮ সালে কলিকাতা! জর্ণাল (08108৮৮% 
০৪0৪1) নামে এক কাগজ বাহির হয়। বকিংহাম (13011021799 ) নামক 
একজন ইংরাজ তাহার সম্পাদক ও স্যাগুফোর্ড, আর্ণট (35700 
410০৮) নামে একজন ইংরাজ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তদানীন্তন 
গবর্ণমেন্টের ইংরাজ কর্মচারিগণ সংবাদপত্রের সমালোচনা দ্বারা 
উত্তেজিত হুইয়! লর্ড হেষ্টিংসকে মুদ্রাষস্ত্রের শাসনের জন্য বার বার উত্তে- 
জিত করিতে থাকেন) কিন্তু সেই উদ্ার-নৈতিষ্ষ রু'জপুরুষ তাহাতে 
কর্ণপাত করিতেন না। এই পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন 
জন এডাম, ইনি পরে কিছুকালের জন্য গবর্ণর জেনেরালের পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। 

১৮২৩ সালে যখন জন এডাম গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন 
ংবাদপত্রের স্থাধীনতা লইয়া বার গোলযোগ উঠে। ডাক্তার ব্রাইস, 
(1) ট০০) নামক গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত একজন কর্মচারীকে আক্রমণ 
করাতে গবর্ণর জেনেরাল কলিকাতা জর্ণাল নামক পত্রের সম্পাদক বকিংহাম 
সাহেবকে ছুই মাসের মধো ভারত ত্যাগ ক্করিতে আদেশ করেন। 
ইহার কিছুদিন পরে এ পত্রের সহকারী সম্পাদক (37974 4১000) 
কে ধরিয়া অব্যবহিত পরগামী জাহাজে গ্তুলিয়া বিলাতে রওয়ানা করা * 
হয়। ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠে, ইংরাজকে যেন স্বদেশে ফিরিয়া পাঠান 
হইব, কিন্ত ইদ্র'স, প্রিদ্রদ, বা গমিস নামক কোনও ফিরিঙ্গী সম্পাদক 
্রবূপ অপরাধ করিলে কি করা! হইবে? তাহাকে কি গবর্ণষেন্টের ব্টয়ে 
বিলাত দেখাইয়া আনা! হইবে? এই সংকট ওশীচনের উদ্দেশে এডাম মুদ্রা- 


২৯ 


১৬২ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ। 


যন্ত্রের শাসনার্থ তাড়াতাড়ি এক কড়া আইন প্রশয়ন করেন; এবং তদানীন্তন 
সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা অঙন্গমোদ্দিত করাইয়। লন। বখন এই নূতন বিধি প্রণীত 
হয় তখন প্লামমোহন রায় মুদ্রাযস্তরের স্বাদীনতা লোপ হইতেছে দেখিয়া স্বদ্েশ- 
বাসীদিগকে এই নূতন রজবিধির বিরুদ্ধে উখত করিবার চেষ্টা করেন। 
তাহাতে 'অক্কতকার্ধ্য হইয়। অধশেষে তিনি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মিলিয়া 
বারিষ্টারের সাহাযো, শ্থপ্রমকোর্টে বিচার উপস্থিত করেন; এবং যাহাতে 
হপ্রিমকোটের অনুমোদিত ন। হয় তাহার চেষ্টা করেন। সেখানে অকৃতকার্য্য 
হইয়া ইংলগাধিপতির নিকট এক মাবেদন প্রেরণ করেন। কিছুতেই 
কিছু হয় নাই। 

তৎপরে লর্ড উইলিয়াম বেটিস্ক মহোদয় বখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং 
ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে সাহদের সহিত সৈশ্তবিভাগের বাটার হ্রাস 
করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরাজগণের মধো হুমুল আন্দোলন উঠে। বেটিষ্ক 
ই*রাগণের অপ্রিয় হইয়। পড়েন। ইংর'জ সম্পাদিত সংবাদপত্র সকল তাহার 
প্রতি অতি মভদ্র গ।লাগালি বর্ষণ করিতে আরম্ত করে। সে সময়ে অনেকে 
বেট্টিক্ক মহোদয়কে মুদ্রাযন্ত্বের শাসনের জন্য পরামর্শ দিয়!ছিলেন; কিন্তু তনি 
তদন্ুসারে কাধ্য করেন নীই। তীহার বিশ্বাস ছিল বে, ভারতবর্ষের ন্যায় বহ- 
বিস্তীর্ণ সীত্রাজ্যকে সুশাসন করিতে গেলে মুদ্রাধন্ত্রের স্বাবীনতা একান্ত 
প্রয়োজনীয়। তিনি দ্বাস্থ্বে হানিবশতঃ মুদ্রাবন্ত্রেরে হাবীনত। দিয়া 
ঘাইতে পারিলেন না। সে কার্যের ভার তীহার পরবর্তী গবর্ণর 
্রেনেরাল লর্ড মেটকাফের জন্য রাখিয়া গেলেন। যে আইনের দ্বারা 
মুদ্রাযস্ত্রকে স্বাধীন করা হয়, তাহা লর্ড মেকলে প্রণয়ন রুরিয়াছিলেন। 
লর্ড মেটকাফের প্রশংসার্থ একথা বলা আবশ্তক যে মুদ্রাযস্ত্রেরে স্বাধীনত। 
প্রদান করাতে গবর্ণর জেনেরাপের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন হইবে, 
ইহাঁ জানিয়াও তিনি এ সাহসের কার্ণে। অগ্রসর হইরাছিলেন) এবং সত্যসত্যই 
তাহাই তাহার উক্ত পদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার পথে অগ্ুরায় রূপ হইয়া- 
ছিল। মুদ্রযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রন আইন ১৮৩৫ সালের এপ্রল মাসে 
গ্রদীত হইস্স! ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে জারি হয়, 

মুদ্রাযান্ত্রর স্বাধীনতা! ঘে।ষণা হইলেই বঙ্গদশে .'ক নবধুগের হুত্রপাত 
হইর্ল। নূতন নৃতন সংবাদপত্র সকল দেখা দিতে লাগিল; নবপ্রাপ্ত স্বাধী- 
নতার ভাব সর্ধশ্রেণীর মানুঙ্ষর মনে প্রবষ্ট হই্া চিন্তা ও কার্ষ্যে এক 
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নৃতন তেজস্থিতা প্রবিষ্ট করিল; এবং সর্ধপ্রকার উন্নতিকর কার্যের উৎসাহ 
যেন দশগুণ নাড়ি] গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ভিরোজিওর 
শিষদল নানা বিভাগে নানা কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বল! “বাহুল্য যে 
এই সময়ে জুরি-বিচার প্রবর্তিত করিবার জগ্ত, মরীশশ দ্বীপের কুলীদিগের 
প্রতি অত্যাচার নিবারশের জন্য ও মফঃঘ্ঘল আদালত সকলে ওকালতিতে 
পারশ্তভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভ।ষা প্রচলিত করিবার জন্য, হেয়ার যে 
সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, ঘুবকদল মে সকল বিষয়ে তাহার পৃঠপোষক * 
ছিলেন। 

ক্রমে আমর! ১৮৪২ সালে উপস্থিত হইতেছি। ইঁ সালের প্রারচ্টে 
স্থগ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধাৰয় ও 
তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি পরমানন্দ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া বিলাতযাত্র! 
করিলেন। মহ'আ্বা রাজ! রামমোহন ব্রায়ের পর দেশের বড়লোকদিগের মধো 
এই প্রথম বিলাত-যাত্রা। তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতাঁৰ ভর ও শিক্ষিত 
হিন্দ্সমালের সর্নাগ্রগণা ব্যক্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ববিধ 
দেশহিতক্র কার্দযে এরপ মুক্তহস্ত দাতা আর দ্রেখা যায় নাই। 
ডিষ্টিক্ট চ্যা'রটেবল সোদাইটা স্থাপন, মোডিকেন্ী কলেজ হাসপাতাল 
নিষ্াণ প্রভৃতি কাধ্যের ন্যায় সাধারণের হিতকর অপরাপর “ন্ষ্ঠানে৪ 
তিনি অকাতরে সহম্র সহস্র মুদা দান করিয়। গিয়াছেন। তাহার স্দাশয়তার 
অনেক গল্প দেশে প্রচলিত আছে। সে সকলের উল্লেখ নিষ্রয়োজন । 
তীর সদাশয়তার একটা মাত্র নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতেছে। 
তিনি শৈশরে (9179790)) শার্রণ নামক যে ফিরিঙ্গী শিক্ষকের 
নিকট ইংরাজী শিক্ষা কনিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় হার 
বার্ধকা দশা পর্যান্ত চিরদিন তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
দ্বারকানাথের সদাশয়ত। স্বদেশীয় বিদেশী গণনা করিত "না; 
যেখানেই সাহাযোর প্রয়োজন সেইখানেই তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রদ্ারিত ছিল। 
এই সর্দাশয় মুক্তহস্ত পুরুষ যে ঠ্রার্সশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও, 
রদ্ধাভাজন হইবেন, তাহাতে বিদ্রিত্র কি? ছার ইলগু-গমন যে সর্ব. 
শ্রেণীর লোকের মধোঁ,একটা আন্দোলন ৪ সমাঃলাচনা উথিত করিয়াছিল 
তাহাতে সনেহ নাই। তিনি “দেশে যেমন সম্মানিত ছিলেন, ই*লনগ9 
সেইরূপ বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । খামে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
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ও ্ঠাহার পতি প্রিন্স এলবার্ট, ফ্রান্সের রাজ! ও রাণী প্রভৃতি সন্ত্রস্ত 
বাক্তিগণের বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলেন । ইষ্ট ইগ্ডিয়া! কোম্পানির কর্তপক্ষও 
তীহার "প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই। বলিতে কি 
তিনি সর্বত্রই রাজোচিত সম্বম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংলও-যাত্রার পর তৎপরবর্তী এপ্রিল মাসে রাম 
গোপাল ঘোষ, পারীচাদ মিত্র প্রভৃতি সমবেত হইয়া! বেঙ্গল স্পেন্টেটর 
(89976%1 909০626০:) নামে এক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। এই পত্র 
ইংরাজী 'ও বাঙ্গালা ছুই ভাষাতে লিখিত হইত এবং প্রথম প্রথম মাসে এক- 
বার প্রকাশিত হইত। এই পত্রে নবা যুবকদল সাধ মিটাইয়া আপনাদের 
উদার্ত মত সকল 'গচার করিতে লাগিলেন । এই পত্র ১৮৪৩ সালে মার্চ 
মাস হইতে সাণ্ডাহিক আকারে পরিণত হয়; পরে নবেপ্ধর হইতে সাহায্যাভাবে 
উঠিয়। যায় : 

কিন্ত আর এক কারণে এই ১৮৪২ সাল বঙ্গদেশের পক্ষে চিরম্মরণীয় 
ছুর্বংসর ৷ এ বৎসরে মহামতি হেয়ার ভবধাম পরিত্াাগ করিলেন। সেকালের 
লোকের মুখে যখন তাহার মৃত্যাদিনের বিবরণ এবণ করি তখন শরীর কণ্ট- 
কিত, চক্ষুত্বয় অশ্রুতে প্লাবত, এবং হৃদয় তক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে আগ্নুত হয়। 
পুর্বে বলা হইয়াছে যে হেস্বার সাহেব আপনার ঘড়ির কারবার গ্রে (07০) ) 
নামক তাহার এক বন্ধুকে বিক্রয় করিয়া তাঁহারই সঙ্গে বর্তমান কয়লাঘাটের 
নিকটস্থ এক ভবনে বাস কঠিতেন। সেখানে ১৮৪২ সালের ৩১ শে মে দিবসে 
রাত্রি ১টার সময়ে তিনি হঠাৎ দারণ ওলাউঠ! রোগে আক্রান্ত হন। তিনি 
আমরণ কৌমার্ধ্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাহার প্রিয় 
বেহারা ব্যতীত আর কেহ তাহার সঙ্গী ছিল না। ছুই একবার দাস্ত ও বমন 
হওয়াতেই হেয়ার বুঝিলেন যে কালশক্র তাহাকে ধরিয়াছে। নিজের 
বেহারাকে বণিলেন-__“গ্রে, সাহেবকে গিয়া আমার জন্ত কফিন ( শবাধার ) 
আনাইতে বল”। প্রীতঃকালে ডাক্তার ডাকা হইল। তীহার প্রি ছাত্র 
মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ সুযোগ্য ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন; এব বিধিমতে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন ৷ চিকিৎসা বিস্তাতে যাহা! হয়, "ওঁষধে যাহা করিতে 
পারেঃ বন্ধুজনের যত্র, আগ্রহ ও চেষ্টাতে যাহা সম্ভব, কিছুই বাকি রহিল ন!। 
কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
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লাগিল। তখন ওলাউঠ! হইলে সর্ধাঙ্গে ব্রিষ্টার লাগাইত ৷ তদনুসারে হেয়ারের 
গাত্রে ব্রিষ্টার দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে তিনি ধীরভাবৈ প্রসন্ন 
মিত্রকে বণিলেন_-“প্রসন্ন! আর ব্রিষ্টার দিও না; আমাকে শান্তিতে মরিতে 
দেও”। এই বলিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্ট। শাপ্তভাবে যাঁপন করিয়া 
১লা! জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মানবলীল! সঞ্ঘরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে 
হেয়ার চলিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ কণিকাতা! সহরে প্রচার হইলে উন্তরবিভাগে 
ঘরে ঘরে হায় হাঁয় ধ্বনি উঠিল। তিনি যে সকল দরিদ্র পরিবারের 
পিতা মাত। ছিলেন, সেই সকল প্রিবারে হিন্দুরমণীগণ আর্তনাদ করিয়া! ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন ; তিনি যে সকল দরিদ্র বালককে পালন করিতেন, তাহার! 
কাদিতে কাদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের অভিমুখে ছুটিল। গ্রে নাহেবের ভবনে 
ছোট বড় বাঙ্গালি ভদ্রলোকে লোকারণ্য ! হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় রাধাকান্ত 
দেব হইতে স্কুণের ছোট ছোট বালক পর্যান্ত কেহ আর "নামিতে বাকি থাকিল 
না। কথা উঠিল তাহার সমাধি কোথায় হইবে? তিনি শ্রীষটীয়ধর্মে বিশ্বাসী 
ছিলেন না বলিয়! গ্রটীয় সমাধিক্ষেত্রে তাহার সমাধি লাভ করা কঠিন হইল। 
অবশেষে তীহারই প্রদত্ত, ও হিন্দুকালেজের সংলগ্ন, ভূমিথণ্ডে তাহাকে 
সমাহিত করা স্থির হইল। তীহার শব যখন গ্রে সাহেবের বন ত্যাগ করিল 
তখন গাড়ীতে ও পদবরজে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
কলিকাতা সেদিন যে দৃষ্ত দেখিয়াছিল তাহা আর দেখবে না! বহুবাঁজারের 
চৌরাস্তা হইতে মাধব দত্তের বাজার পর্য্যন্ত সমগ্র রাজপথ জনতার প্রাবনে 
নিমগ্ন হইয়া গেল। একদিকে সহরের পথে যেমন শোকের বন্তা, অপরদিকে ও 
তেমনি আকাশ ্ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় হইতে লাগিল। মনে* 
হইল দেঁবগণও প্রচুর অশ্রবারি বর্ষণ করিতেছেন। এইক্ধপে স্থরনরে 
মিলিয়া হেয়ারের জন্ত শোক করিলেন। হেয়ারকে সমাহিত করা হইল? 
ওদিকে প্রলয় ঝড়ে কলিকাত। সহর কীপিয়৷ গেল। * 

লাহিড়ী মহাশয় সেদিন প্রাণে কি আঘাত পাইলেন তাহা বলিবার নহে। 
ষে হেয়ার: তাঁহার, পিতার কাজ করিয়াছিক্লন, যে হেম্বার আপদে বিপদে 
তাহার সাহাযষ্োর জন্য মুক্তহস্তর্ছনেন, যে হেয়ার কেবল তাহার নহে তাহার 
ভ্রাতাদেরও শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, যে হেয়ার তিনি" পীড়িত 
হইলে মাতার স্তায় আসিয়া রোগ-শধ্যার পার্থে বসিয়া থাকিয়াছেন, সেই 
হেয়ার চলিয়া! গেলেন। আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি এ দারুণ শোক 


চঃ 


১৬৬ রাঁমতন্ধ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ । 


তাহার প্রাণে কিরূপ বাজিল। উত্তরকালে হেয়ারের নাম করিলেই তীহার চক্ষু 
অশ্রুতেপসিক্ত হইত। শরীরে যত দিন চলিবার শক্তি ছিল, মৃত্ুর অব্যবহিত 
পুর্বকাল পর্যন্ত, প্রতি বৎসর ১লা জুন হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রের নিকটে গিয়! 
বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া তাহার স্মরণার্থ সভা করিয়াছেন। উপকারীর প্রতি 
কত-জ্ততা ও সাধু-তক্তি লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্রের দুইটা প্রধান গুণ ছিল। 

কেবর যে রামতন্গ লাহিড়ী হেয়ারের শোকে শোকার্ত হইলেন তাহা নহে, 
রামগোপাল প্রমুখ মৌবন-স্ুজদগণ 9 সকলে সেই শোকে অধীর হইয়া 
পড়িলেন। সে সময়ে রামগোপাঁল ঘোষ, প্যারীাদ মিত্র, তারাটাদ চক্রবর্তী 
প্রভৃতি বেঙ্গল স্পেকুটেটরের সম্পাদন কার্যে নিধুক্ত ছিলেন। তাহাতে 
তাহারা হেয়ারের জন্ত শোক প্রকাশ করিয়া তাহার স্থৃতিচি্ স্থাপনের 
প্রস্তাব করিলেন। তদন্থুসরে কাশীমবাজারের রাজা রুষ্ণনাথ রায় এক সভা 
আহ্বান করিলেন। '১৭ই জুন মেডিকেল কালেজে শ্রী সভার অধিবেশন 
হইল। তাহাতে হেয়ারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে! জন্য এক কমিটা নিষুক্ত 
হইল। রামগোপাল বোষ প্র কমিটাতে ছিলেন। এই কমিটার চেষ্টাতে 
হেয়ারের এক সুন্দর খ্বেত-প্রস্তর-নির্িত প্রতিমৃ্ডি গঠিত হইল । তাহাই 
এক্ষণে প্রেসিঘেন্ি কালে ও হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গগকে সুশোভিত 
করতেছে । 

১৮৪২ সালের শেষভাগে দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর ইংলণ হইতে ফিরিয়। 
আসিলেন। তিনি ফিরির়। আসিবার সময় স্ুপ্রসিদ্ধ জর্জ টমদনকে সঙ্গে 
করিয়া আসিপণেন। ই"হার মত বা্মী ও তেজন্বী লোক অল্পই এদেশে 
আমিরাছেন। ইংলগড ও আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথার ' বিরুদ্ধে তিনি 
অগ্রিময় বক্তৃতা! করিয়! আপনাকে যশস্বী করিয়াছিলেন। আমেরিক! 
হইতে ইংলগ্ডে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মিষ্টর উইলিয়াম এডামের প্রতিষ্ঠিত 
বিটিশ ইপ্ডিয়া সোমাইটীয় সহিত যোগ দেন। সেই স্থত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
সহিত তীহার পরিচয় হয়। দ্বারক। নাথ বাবু নিজ সহৃদয়তা ও দেশ- 
হিতৈষিতা। গুনে, এদেশের পোকদিগকে উদ্ধ,দ্ধ করিবার মানসে, তাহাকে 
এখানে আনয়ন করেন। ৃ 

জর্জ টমসন এদেশে পদার্পণ রি নব্যবগের নেতৃবৃন্দ একেধারে 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। যেমন চুন্বকে লোহা লাগিয়। বায়, তেমনি 
রামগোপাল ঘোষ, তারাচাদ* চক্রবস্তাঁ, প্যারীঠাদ মিত্র, প্রভৃতি জর্জ টমসনের 
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সহিত মিশিয় গেলেন। নানা স্থানে নানা সভা সমিতিতে বক্তৃতা হইয়! অবশেষে 
কলিকাতার ফৌজদাদী বাঁলাখানা নামক স্থানে একটী ভবনে টম- 
সনের বক্তৃতা মারম্ত হইল; এরূপ বাগ্মিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে 
নাই। সেই দময়ে বালাহিসারে ইংরার্দিগের বুদ্ধ চপিতেছিল। তাহার উল্লেখ 
করিয়। শ্রীরামপুরস্থ মিশনারি সম্পাদিত ফেণ্ড অব ইওিয়! নাম চ সাপ্লাহিক 
পত্রের সম্পাদক একবার লিখিলেন _.“এখন ছুইদ্িকে ঘন ঘন কামানের ধ্বনি 
হইতেছে। পশ্চিমে বাঁলাহিসারে ও পৃর্ন্বে ফৌজদারী 'বালাখানাতে।” বাস্ত- 
বিক জর্জ টমসনের বক্তৃতা সামরিক তোপধ্বনির স্তায় উন্মাদকারিণী ছিল। 

জঙ্জ টমপনের বাগ্মিতার ফলন্নরূপ ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল দিবসে, 
ইংলগ্ের বিটিশ ইগ্ডষা সোসাইটির মঞ্ছকরণে কলিকাঁতাতে ও বেঙ্গল ব্রিটিশ 
ইণ্ডেয়া সোসাইটি স্থাপিত হইল। শিক্ষিত মুবক্দল একেব!রে মাতিগা 
উঠিলেন। লাহিড়ী মহাশয় ও উহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছিলেন 
তাহা বলা বাহুল্য মান্ত্র। পণ্চাতে পণ্চাতে এই জন্ত বলিতেছি যে শাহার 
স্বভাব এই ছিণ যে তিনি মধিক্‌ কথা কহিতেন না) সর্ধদা বিনয়ে মৌনী 
থাকিতেন; নিজের বরন্তদিগকে অনেক বিষয়ে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলেয়া মনে করিতেন) এবং সকলের মধ্যে মৌনী থু.কয়া উহাদের 
কথোপকথনের মধ্যে যাহা ভাল থাকিত তাহাই গ্রহণ করিতেন । * স্তাহার 
বয়গ্তরগণের মধ্যে যখনি তাহাকে দেখি, দেখি তিনি মৌনী ও তিনি সকলের 
পশ্চাতে ৷ এই স্বভাব-স্থণভ [নর আমর চক্ষে দেখিয়াছি । তীহাঁর এই 
স্বাভাবিক বিনয়ের প্রমাণ স্বরূপ ১৯৩৯ সালে লিখিত রামগোপাল ঘোষের 
দৈনিক পিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি £_- . 
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পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, কোনও গুরুতর বিষয়ে আঁলোচন! 


১৬৮ বামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


করিবার জন্ঠ বর়স্তঙ্ণের সম্মিলন হইলেই লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে থাকিতে; 
তাহাকে . বাদ দিয়া কোনও কাজ হইত না) কিন্ত তিনি অধিকাংশ সময় 
মৌনী থাঁকিতেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে নবপ্রতিষিত ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়া সোসাইটার সভাতে গরম গরম বক্তৃতা করিয়া বয়স্তগণ যখন 
বামগোপালের ভবনে আসিয়া “ভারতের শুভদিন সন্গিকট* বলিয়া আনন্দ 
করিতেন এবং শ্তাম্পেনের বোতল খুলিয়া সে আনন্দের উপসংহার করিতেন, 
তখন লাহিড়ী মহাশয়ও তাহাদের সহিত পূর্ণমাত্রায় স্বদেশের নবধুগের 
আকাঙ্ছা হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং সেই মছোল্লাসে যোগ দিতেন। 

ফৌজদারী বালাখানাতে ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটা স্থাপিত হইলে, সেই 
তবনে যুবকদলের জ্ঞানাক্ন সভাও উঠিয়া আসিল। পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দ- 
কালেজের অধ্যক্ষ ডি এল, রিচার্ডসন সাহেব দক্ষিণারঞ্জনের এক রাজনীতি 
স্বন্ীক্ বন্তৃত। শুনিয়া বিরক্ত হইয়া! এই যুবকদলের চক্রবর্তী ফ্যাকশন নাম 
দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই, তারা্টা্দ চক্রবন্তাঁ সে সময়ে *]7৩ 0111 
নামে এক কাগজ বাহির করিতেন) তাহাতে রাজনীতি সম্বন্ধে গরম গরম 
প্রবন্ধ সকল বাহির হইত) এবং তারা্টাদ ইহাদের দলের একজন অগ্রণী 
ছিলেন। ্ 

অন্থুমান ১৮০৪ সালে কলিকাতার যোড়াশাকো নামক স্থানে তারাটাদ 
চক্রবর্তীর জন্ম হয়। ইনি বারেন্ত্রশ্রেণীর ব্রাক্ণ। মহাত্মা হেয়ারের 
প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাতে ইহার বিগ্ভা শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখান হইতে ফ্রী 
ছাত্ররূপে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তৎপরে অপরাপর কাজ .করিয়া শেষে 
সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটা রেজিস্রারের কর্ম গ্রহণ করেন। সেখান 
হইতে মুনসেফের পদ প্রাপ্ত হইয়া জাহানাবাদে গমন করেন। কেন যে সে পদে 
বহুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই তাহা বণিতে পারি না। কিছুদিন পরে সে 
কার্য হইতে অবনত হুইয়! তিনি সংস্কৃত মন্ুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করিতে 
আরম্ত করেন; এবং একখানি ইংরাজী ও বাক্ষাল! ডি কৃশনারি বাহির করেন। 
এই সময়েই তিনি "1১০ 0০11” নামে একথানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতেন 
এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজকার্যের দোষ গুণ ন্লিচার করিতেন। তাহা 
গবর্ণমেন্ট পক্ষীয় ব্াক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। 

তিনি যে কেবল জ্ঞানালেঁচন। ও জ্ঞান বিস্তারে নিযুক্ত থাকিতেন তাহা 
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মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ৷ ১৬৯ 


নহে, দেশহিতকর সর্কবিধ কার্ধ্যে যুবকবন্ধুগণের সঙ্গী হইতেন তাহা পূর্বেই 
উক্ত হুইয়াছে। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলি; এবং 
১৮২৮ সালে রাজা যখন ত্রাঙ্গসমাজ প্রথম প্রতিষিত করেন, তখন তিনিই 
তাহার প্রথম সম্পাদক নিষুক্ত হল । 

জীবনের শেষভাগে তিনি বর্দমান-রাজের ম্যানেজারি কার্ধ্যে নিযুক্ত হুন। 
শুনিতে পাই বর্ধমানাধিপতি মহতাপ চন্দ বাহাদুর তাহার কার্যে প্রীত হইয়া 
তাহাকে দাদা বলিয়া সপ্বোধন করিতেন , এবং সর্ধবিষয়ে তাহার পরামর্শ লইয়া 
কাজ করিতেন। এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে তাহার 
দেহাস্ত হয়। ১৮৪৩ সালে যে সকল ব্যক্তি নব্যবঙ্গের নেতৃরূপে দণ্ডারমান 
ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একজন প্রধান। 

আর এক কারণে এই ১৮৪৩ সাল বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে চিরন্রণীয় । এই 
মালে ভক্তিভাজন মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ধর্শে দীক্ষিত হইয়া 
ত্রাহ্মমমাজকে নবজীবন ও নবশক্তি প্রদান করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভ্বারকানাথ ঠাকুরের) জ্্টপু। অনুমান 
১৮১৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মহাত্মা রাজ 
রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন অধায়ন করেন। তৎপরে 
হিন্দুকালেজে আসেন। হিন্দুকালেজে আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহা- 
ধ্যায়ীদিগের মধ্যে পরিগণিত হন। এরূপ বোধ হয় ডিরোজিওর শিষ্া- 
দলের সহিত তীহার বিশেষ ঘনিষ্টতা হয় নাই। যদিও তাহার পিতা 
রামমোহন রায়েপ্প একজন বন্ধু ও রাজার প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্মসমাঞ্জের একজন 
প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, তথাপি গৃহস্থিত প্রাচীন,মহিলাগণের শিক্ষার গুণে 
দেবে্্রনাথ বাল্যকালে প্রা্ীন ধর্মেই আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি 
আশ্চর্য্য ঘটন। ঘটিয়। তাহার হৃদয় পরিবর্তিত হয়। দৈ সমুদয় কথার এখানে 
উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 

বিষয় স্থখকে ,হেয়জ্ঞান করিয়া খন তিনি প্রাচীন বেদাস্ত ধর্মের অন্ু- 
শীলনে যন্ধবান হইলেন, তখন, ১৮৩৮ সালে, “তত্ববোধিনী সভা+ নামে এক সত 
স্থাপন করিয়া সেই উদ্দেস্'সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন। 

ছুই তিন বৎসরের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার সভ্য সংখ্যা বছুগুণ বৃদ্ধি 


পাইল। .১৮৪* সালে তিনি তত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটা বিদ্যালয় 


খ 


১৭০ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৷ 


স্থাপন করিলেন। তাহাতে ছাত্র্দিগকে রীতিমত বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। 
তাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ব এই . যে যখন দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে 
প্রতীচ্যান্রাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিম্দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি 
এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন ; এবং বেদ বেদাস্তের 
আলোচনার জন্ত তত্ববোধিনী সভ! ও তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। 
তিনি ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হলেন; কিন্তু আপনার কার্যকে জাতীয়তারূপ ভিত্তির 
উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব তিনি চিরদিন রক্ষা 
করিয়াছেন । 

,একদিকে যখন প্রাচীন ধর্মশাস্ত্ অনুণীলনের চেষ্টা চলিতে লাগিল, অপরদিকে 
১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দিবসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশক্ন প্রায় বিংশতিজন 
বয়স্তের সহিত প্রকাণ্তভাবে ব্রাহ্গধর্থ্ে দীক্ষিত হইলেন; এবং ব্রাঙ্ষসমাজের 
উন্নতি ও ব্রাঙ্গধর্শশ প্রচার কল্পে আপনার সমগ্র হৃদয় মন নিয়োগ করিলেন; 
তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল) স্ুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশক্ন 
তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিলেন; এবং রাজেন্ত্রলাল নিক্র, প্ডিতবর 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অনেক লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি. তাহার লেখক- 
শ্রেণী-গণ্যু হইলের্ন। 

ইহার পূর্বে ব্রাহ্মদমাজের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করিলে ব্রাঙ্গদমাজের কার্য্ভার 
প্রধানতঃ ইহার এম আচার্য্য রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ মহাশয়ের উপরে পতিত 
হয়। সেবুদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরাগের অল্পতা ছিল না; কিন্ত কতিপক্ন বৎসরের 

” মধ্যেই সমাজের সত্যগণ অনেকেই ইহাকে পরিত্যাগ করিলেনণ তখন কেবল 
একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অপর কতিপয় বাক্তি বৃদ্ধ আচার্ষে/র পৃষ্ঠ- 
প্লোষক হইয়! সমাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।' এনপ শুনিতে পাই 
সমাজের সমগ্র মাসিক ব্যয় একা দ্বারকানাথ ঠাকুর দিতেন। সুতরাং এই 
১৮৪৩ সালকেই ব্রাহ্মমমাজের পুনরুখানের বৎসর বলিতে হইবে । দেবেন্দ্র নাথ 
ঠাকুর ইহাকে পুনজ্জীবিত করিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী পাঠশাল! 
কয়েক বংসর পরে কলিকাত! হইতে বাশনেড়িয়: গ্রামে উঠিয়া যায়, পরে ১৮৪৬ 
সালে ইংলগ্ডে তাহার পিতার মৃত্যু হইলে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তত্ববোধিনী 
পাঠশাল। হইতে তিনি চারিজন ব্রাঙ্মণকে চারিবেদ পাঠ করিবার জন্য কাশীতে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত কারণে তীহাদ্দিগকেও ফিরিয়া আসিতে হয়। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৯১৭১ 


১৮৪৪ সালে ছুইটী ঘটনা ঘটে। প্রথম, বর্তমান মেটকাফ হলের 
নিশ্মীণকার্ধ্য শেষ হুইলে পাবলিক লাইব্রেরী সেই ভবনে উঠিম্ব। আসে। 
নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা প্যারীঠাদ মিত্র মহাশয় উহার লাইব্রেরীয়ান 
নিযুক্ত হওয়াতে লাইব্রেরিটা রামগোপাঁল ঘোষ, তারাটাদ চক্রবর্তী, রামতন্ু 
লাহিড়ী প্রত্ৃতি যুবকদলের একটা সম্মিলন ও জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্র হইয়া 
উঠে। বিশেষতঃ রামগোপাল ঘোষ এই লাইব্রেরীর একজন প্রধান 
উৎসাহদাতা ও অধ্যক্ষ হন । 

দ্বিতীয় ঘটনা, দ্বারকানাথ ঠকুর মহাশয়ের দ্বিতীক্পবার বিলাত গমন । 
এবার তিনি বিলাত যাত্রার সময় নিজের উদ্দার ভ্বদয় ও দেশহিতৈষিতার 
অনুরূপ একটা সৎকাধ্য করেন। কলিকাতা! মেডিকেল কালেজ স্থাপনে £তিনি 
যে বিশেষ সহায়তা! করিরাছিলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। উক্ত কাঁলেজের 
বর্তমান হাসপাতালটা নিন্মাণের জন্ত অনেক টাক] দিয়াছিলেন, তাহার ও 
উল্লেখ করিয়াছি । কিন্ত তাহার স্বদেশহিতৈষিত৷ বা দানশক্কি তাহাতেও 
পর্যবসিত হয় নাই। ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলগ-যাক্রার অভিপ্রায় 
করিলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করিলেন যে নিঞ্জের ব্যয়ে মেডিকেল 
কালেজের কয়েকজন ছাত্রকে ইংলণডে লইস্া গিয়া শিক্ষিত,করিয়া আনিবেন। 
তদন্থসারে এডুকেশন কাউন্দিলের নিকট স্বীয় অভিপ্রান় ব্যক্ত করিলেন। 
উক্ত কাউন্দিলের চেষ্টাতে চারিজন ছাত্র জুটিল। তন্মধ্যে শ্রীমান্‌ ভোলানাথ 
বন্ ও শ্রীমান্‌ সুধ্যকুমার চক্রবর্তীর ব্যয় তিনি দিলেন) এবং শ্রীমান্‌ দ্বারকানাথ 
বন ও শ্রীমান্‌ গোপাল লাল শীলের ব্যয় গবর্ণমেন্ট দিলেন। এই চারিজন 
ছাত্র ডাক্তার *এডোয়ার্ড গুডিভের তত্বাবধানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমভি- 
ব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন। ছুঃখের বিষয় প্রই বিলাত যাত্রাই দ্বারকা নার্থ 
ঠাকুর মহাশয়ের শেধ যাত্রা হইল। সেখানে *১৮৪৬ সালে তাহার দেহাস্ত 
হয়) এবং তাহার দেহ লণ্ডন সহরের এক স্ুপ্নসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত 
রহিয়াছে । 

এদিকে এই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া, 
উঠিতেছিল। ডিরোজিও যেস্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়া- 
ছিলেন তাহা এই সময,বঙ্গসমাজে পূর্ণামাত্রায় কাজ করিতেছিল। শিক্ষিতদলের 
মধ্যে স্ুরাপানট। বড়ই প্রবল হইস্া উঠিয়াছিল। হিন্দুকালেজের যোল সতের 
বৎসরের বালকের স্থরাপান করাকে শ্লাঘার বিষ্প্প মনে করিত । বঙ্গের অমর 


১৭২? রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বন্গসমাজ। 


কৰি মধুহুদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যান্, স্প্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বস্গ প্রভৃতি 
এই সময়ে হিন্দুকালেজে পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়কার লোকের মুখে 
শুনিয়াছি" যে কালেজের বালকের! গোলদিঘীর মধ্যে প্রকাশ্ঠ স্থানে বসিয়া 
মাধবদত্তের বাজারের নিকটস্থ মুপলমান দোঁকানদারের দোকান হইতে কাবাব 
মাংস কিনিয়! আনিয়া দশজনে মিলিয়! আহার করিত ও স্থরাপান করিত । যে 
যত অসমসাহসিকতা৷ দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাছুরি হইত, সেই তত 
সংস্কারক বলিয়! পরিগণিত হইত ! 

একদিকে যুবক বয়ন্দ্দিগের মধ্যে এইরূপে দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণ 
ওদিকে কাঁলেজ গৃহে ডি এল রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়ার পাঠ। এরূপ 
সেক্ম্পীয়ার পড়িতে কাহাকেও শোনা যায় নাই। তিনি সেক্সপীয়ার পড়িতে 
পড়িতে নিজে উন্মত্-প্রায় হইয়! যাইতেন, এবং ছাত্রগণকেও মাতা- 
ইয়া তুলিতেন। তিনি ধে অনেক পরিমাণে মধুহুদনের কবিত্ব শক্তি 
স্কুরণের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মুখে সেকৃস্পীয়ার 
গুনিয়া ছাত্রগণ সেক্সগীয়ায়ের স্ায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের স্তায় 
সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বর্ধিত হইত। দেশের কোনও বিষয়ের প্রতি 
আর দৃক্পাত করিত না। স্বজাতি-বিদ্বেষ অনেক বালকের মনে অত্যন্ত 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবাপন্ন ছাত্রগণের মধ্যে স্ুরাপান অবাধে 
চলিত। অতিরিক্ত স্থরাপান বশতঃ অনেক শিক্ষিত যুবকের শরীর একেবারে 
ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছিলেন | 

সময় বুঝিয়া এই সময়ে সুবাগী গ্রষ্টীয় প্রচারক ডফ তাহার মধ্য বয়সের 
অদ্বম্য উদ্মের সহিত কার্য করিতেছিলেন । ডিরোজিওর শিষ্য ও রামতন্ 
লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহদ মহেশন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
্ীষটধর্প অবলম্বন করার, পর দেশমধ্যে ষে আন্দোলন উঠিয়াছিল বলিতে 
গেলে তাহা আর থামে নাই। এই সময়ে বা ইহাঁর কয়েক বৎসর পরে পাথুরিয়া- 
ঘাটার প্রসন্বকুমার ঠাকুর মহাশরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর 
্রীষ্টধর্ে দীক্ষিত হইয়া, কষ্ণমোহন বন্য্যোপাধ্যায়ের কন্ত। কমলমণিকে বিবাহ 
করেন। এতত্বযতীত গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভদ্রধরের ছেলে 
্রী্ধর্্মীবলম্বন করেন । তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইয়! তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। ঠাকুর বাবুদের দেওয়ানের পুত্র উমেশচন্ত্র সরকার ্রীষ্ধর্দ-গ্রহণের 
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আশয়ে মন্ত্রীক পলাইয়া মিশনারিদিগের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাকে 
মিশনারিদিগের হাত হইতে ছিড়িয়া লইবার জন্ত তাহার পিতা! বিজ্ঞর চেষ্টা 
করেন । ডফ সাহেব সে পথে অন্তরার স্বরূপ দণ্ডারমান হন। ইহা লইয়! হিন্দু- 
সমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মদমাজের অগ্রণীগণগ এই আবর্তে পড়িয়া গ্ী্টায়-বিরোধী- 
দলের অগ্রণী হইয়া দড়ান। কলিকাতার ভদ্র গৃহস্থগণ এক মহাঁসভা করিয়া 
অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। হিন্দু-হিতার্থা বিগ্তালম্ব নামে একটা বিদ্যালয় * 
স্থাপিত হয়) এবং কিছুদিন মহা উৎসাহে তাহার কাজ চলিতে থাকে । 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাহার মুখে 
গুনিয়াছি যে উক্ত বিগ্যলয়ের জন্য সংগৃহীত টাকা ধাহাদ্দের হস্তে গট্ছত 
ছিল, তাহাদের কারবারে ক্ষতি হওয়াতে প্র সমুদয় টাকা নষ্ট হয়, তাহাতেই 
কয়েক বৎসর পরে এর বিদ্যালয় উঠিয়া! যায়। 

একদিকে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অপরদিকে ব্রাহ্মদমাজের 
মুখপাত্র তত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রীষটায়ধর্থের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্টানগণও ব্রহ্গনমাজের ধর্ম বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন 
বলিয়! আক্রমণ করিতে লাঁগিলেন। তাহাতে “তত্বৰোধিনী আপনার 
অবলম্বিত ধর্শ্রকে বেদাস্তধর্ম ও বেদকে তাহার অন্রান্ত ভিত্তি বলিয়! প্রচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে “বেদ অন্রান্ত ঈশ্বর-দত্ত গ্রন্থ হইতে 
পারে কি না? এই বিচার ব্রাহ্মদমাজের ভিতর ও বাহিরে উপস্থিত হইল। 
ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন; এবং 
বাহির হইতে ক্ঈমগোপাল ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মদিগকে কপট ও, 
তগু বলিয়া বিদ্রুপ করিতে লাগিলেন। র্ 

এই সকল সামাঞ্জিক আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারে 
কয়েকটা ঘটনা ঘটে। প্রথম, লাহিড়ী মহাশয্বের জ্যেষ্ঠ কেশবচন্তের মৃত্যু। 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাবিলাদ তাহার অগ্রেই গিয়াছিলেন, তৎপরে যখন 
কেশবের ধাইবার সময় উপস্থিত হইল, তন কৃষ্চগরের লোক সাধু পিতা 
রামকু্ণের ভাব দেখিয়া অব্লাক,হইয়া গেল। এরূপ শুনিতে পাই, কেশব- 
চন্ত্রকে সঙ্ঞানে গঙ্গাবান্না করান হইয়াছিল। যখন তাহাকে গঙ্গাতে লইয়া 
যাওয়া হয়, কেশবচজ্ত্র পিতার পদধুলি-প্রার্থী হইলেন। তদনুসারে রামকৃষ্ণ 
ধীর গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া পুত্রের মন্তকে নিঞ্জের পদধুলি দিয়! বিদার করি- 
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লেন! সেই সাধুর মুখে কোনও শোক বা বিকারের চি পরিলক্ষিত হইল না। 
কেশবচদ্বর দেহত্যাগের পরেই সমুদয় সংসারের ভার কনিষঠভ্রাতা রামতম্থর 
বন্ধে পড়িয়া গেল। তিনি যথা-সাধ্য সে ভার বহুন করিতে লাগিলেন। 

দ্বিতীয়, এই ঘটনার অল্পকাল পরেই বোধ হয় তাহার তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ 
হয়। তিনি যখন হিন্দুকালেজের তৃতীয় কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন 
কাদবিলা গ্রামে এক ব্রী্গণ কন্ার সহিত তীহার প্রথম পরিণয় হয়। এ 
পত্বী চারি পাঁচ বংসরের অধিক জীবিত ছিলেন না । তৎপরে পাবনার অন্তর্গত 
মথুরা নামক গ্রামের এক ব্রাহ্মণের কন্তাকে পুনরায় বিবাহ করেন। এরূপ 
গুন। যায়, এই বিবাহে তাহাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল । কি কারণে 
জানি না, বোধ হয় তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদলের সহিত সংস্থষ্ট ছিলেন বলিয়াই 
হইবে, তাহার দ্বিতীয় শ্বশুর স্বীয় কন্তাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিতে চাহিতেন 
না। ইহা! পইয়! ছুই পরিবারে মনান্তর ঘটে; এবং নে কারণে লাহিড়ী মহাশয়কে 
মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়্াছিল। বোধ হয় এই পত্বীকেই লক্ষ্য 
করিয়া রামগোপাল ঘোষ তাহার দৈনিক পিপিতে এক স্থানে লিখিতেছেন £-_ 
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ঘোষজ মহাশয় আপনার ভদ্রতার দ্বারা আপনাকে বাধ না দিলে, বোধ 
হয় লাহিড়ী মহাশয়ের মানসিক অশাস্তির সমগ্র কারণটা ব্যক্ত হইয়া পড়িত। 

যাহা হউক দ্বিতীয় বিবাহ লাহিড়ী মহাশয়ের সুখের কারণ হয় নাই। আর 
সে পত্বীকেও শ্বশুর ঘরে আসিতে হয় নাই। তিন চারি বৎসরের মধ্যে তিনিও 
গত হন। তৎপরে এই সময়ে কি ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বের হাবড়ার ন্লিহিত 
সীতরাগাছি গ্রামের স্বর্গীয় কৃষ্ণক্ষিশোর চৌধুরীর কনিষ্ঠ কন্তার সহিত তীহার 
তৃতীয়বার পরিণয় হয়। ইনিই তাহার সম্ভানগণের জননী । 

তৃতীয়, তাহার আরাধ্য জননীদেবী এই সময়ে কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হন। 
কৃ্ণনগরে রাখিলে ভীহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা! হইবার আশ! ন! দেখিয়া! তাহাকে 
কলিকাতাতভে আন! হয়। যে মাতাকে কেশবচন্ত্র পুষ্প চন্দন দ্বারা পুজা 
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করিতেন, ধাহাকে প্রতিবেশিগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া! সম্বোধন করিতেন, 
ধিনি নিতান্ত দ্রারিপ্র্যে বাস করিয়াও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পিতৃকুলের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেন না, ধিনি সততা, তেজস্বিতা ও সতানিষ্ঠার দৃষ্টান্ত শ্বর্ূপ 
ছিলেন, সেই জননীর সেব! তাহার পুত্রগণ কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহা বল! 
নিশ্রয়োজন। লাহিড়ী মহাশয় এ সময়ে যেরূপ মাতৃসেবা করিয়াছিলেন 
সেরূপ মাতৃসেবা কেহ কখনও দেখে নাই। তাঁহার সহধর্মিণী তথন বালিকা, 
কিন্ত এ মাতৃসেবার কথ! চিরদিন তাহার স্থৃতিতে মুদ্রিত ছিল'। চিরদিন 
পুলকিতচিত্বে নিজের সন্তানগণের নিকট সেই মাতৃসেবার বিষয় বর্ণন 
করিতেন। 

জননী কলিকাতায় আস! অবধি লাহিড়ী মহাশয়ের আহার নিদ্রা ব্রহিত 
হইয়াছিল। কোনও প্রকারে স্কুলে গিয়৷ স্বীয় কর্তব্য সমাধা! করিয় দিন 
রাত্রি মায়ের পার্খে যাপন করিতেন; ভূত্যের স্তায় তাহার আদেশ পালন 
করিতেন; পুত্রের স্তায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন; মেথরের 
তায় তীহার মলমৃত্র দক্ষিণ হস্তে 'পরিফার করিতেন) এবং কন্যার স্ঠায 
তীহার রোগশযণকে আরামের স্থান করিবার প্রশ্বাস পাইতেন। ছঃখের 
বিষয় জননী আর সে পীড়া হইতে উত্তীর্ণ হইঠে পারিলেন না। মেই 
রোগে কলিকাত! সহরেই তীহার মৃত্যু হয়। 

তংপরে ১৮৪৬ সালের প্রারভ্তে কৃষ্ণনগর কালেজ খোলা হইলে 
লাহিড়ী মহাশয় তাহার স্কুল ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া! গমন 
করিলেন। তাহার কৃষ্ণনগর গমন স্থির হইলে, তাহার যৌবন-ন্থহদগণ 
আপনাদের মধ্য হইতে টাদা করিয়। নিজেদের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চিহ্ন 
স্বরূপ তাহাকে একটা ঘড়ি উপহার দিলেন। থে কয়জন বন্ধুর প্রতি এ ঘড়ি 
লাহিড়ী মহাশয়ের ইন্তে অর্পণ করিবার ভার ছিল, কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এঁ, ঘড়িটা মহামূল্য সম্পত্তি 
জ্ঞানে চিরদিন রক্ষ1! করিয়া! আসিয়াছেন। 


অধম পরিচ্ছেদ । 





বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন । 


১৮৪৬--১৮৫৩ পর্য্যন্ত । 


১৮৪৬ সালের ১লা৷ জাহ্ুয়ারি মহাঁসমারোহ সহকারে কৃষ্ণনগর কালেজ 
খোলা হইল। কৃষ্ণনগরের পক্ষে সেদিন এক ম্মরণীয় দিন। সে সময়ে 
শ্রীশচন্ত্র নদীয়ার রাজপদে অধিঠিত ছিলেন। তিনি এই নব-প্রতিষ্ঠিত কাঁলে- 
জের উৎসাহদাতা হইলেন। তংপুর্ব্বে নদীয়ার রাজবংশের কোনও সস্তান 
সাধারণের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে নাই। রাজারা নানা স্থান 
হইতে সুযোগ্য ওস্তাদ আনাইয়া স্বীয় পরিবারের বালকিগের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতেন। শ্রীশচন্ত্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্বীয় পুত্র সতীশচন্দ্রকে 
কালেজে পড়িতে দিবার সংকল্প করিলেন ) এবং নিজে কালেঞ্জ কমিটার এক- 
জন সভ্য হইলেন ।” কেবল যে নামমাত্র সভ্য হইলেন তাহা! নহে, কমিটার 
প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কার্ধ্য-নির্বাহই বিষয়ে বিশেষ সহায়তা 
করিতে লাগিলেন। . 

সুপ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়৷ গমন 
করিলেন; এবং লাহিড়ী মহাশয় এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত 
হইয়া! গেলেন। সে সময়ে বহারা কষ্খনগর কালেজে লাহিড়ী মহাশয়ের 
ছাত্র ছিলেন, তাহাদের মুখে যখন তাঁহার তৎকালীন উৎসাহ ও অন্ুুরাগের 
কণা গুনি তখন চমতবৃত হইয়া যাই। তিনি যখন পড়াইতে বসিতেন তখন 
দেখিলে বোধ হইত যেন পৃথিবীতে. তাহার করিবার বা! ভাবিবার অন্ত কিছু 
নাই। সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিয়া দিতেন। তিনি স্বীয় কার্যে এমনি 
তন্ময় হইয়া ধাইতেন ষে এক এক দ্রিন কালেজের অধ্যক্ষ খা হেড মাষ্টার 
তাহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে তাহার ঘরে 'প্রবেশ কনিয়া পশ্চাতে আসিয়া 
দীড়াঈয়া অবাক হইয়া তাহার পড়ান শুনিতেন ) একটু অবসর পাইলে কথা 
কহিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেন। তাহার পাঠনার রীতি এই ছিল যে 
কোনও পাঠ বিষয়ের প্রসঙ্গে কোনও জ্ঞানের কথা পাইলে তিনি সে সম্বন্ধে 
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বালকদিগের জ্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে তাহা সমগ্রভাবে না৷ বলিয়! সম্তষ্ট হইতে 
পারিতেন না। পড়াইতে পড়াইতে যদি আরবের নাম কোথাও 'পাইলেন 
তাহা হইলে আরবের প্রাকৃতিক অবস্থা, তাহার অধিবাসীদের শ্বভাব ও 
প্রকৃতি, মহম্মদের জন্ম ও ধন্ম প্রচারের বিবরণ প্রভৃতি বালকদিগকে 
না জানাইয়! সন্তষ্ট হইতে পারিতেন না । এইরূপ অধ্যাপনায় পাঠযগ্রস্থগুলি 
পাঠের বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইত না! বটে, কিন্তু বালকেরা যথার্থ 
জ্ঞান লাভ করিত) এবং তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে ইহ 
তাহাদের অন্তরে জ্ঞানানুরাগ উদ্দীপ্ত করিত। কেবল তাহা! নহে তিনি 
কালেজের ছুটার পর ডিরোজিওর স্তায় বালকদিগের সহিত কথা- 
বার্তীতে অনেকক্ষণ যাপন করিতেন। অনেক সময়ে কালেজের মাঠে 
তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন। এইভাবে তাহার রুষ্ণনগরের শিক্ষকত৷ কার্ষ্য 
আরম্ত হইল। 

এই সময়ে ছুই দিক হইতে ছই আোত আসিয়া ক্ষুদ্র কৃষ্ণনগর সমাজে মহা! 
তরঙ্গ উখিত করিল। তাহার বিবরণ ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত হইতে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে £__ | 

"১২৪৩ কি ৪৪ বাং অবে রুষ্ণনগরনিবাসী দেশহিতষী , শ্রীযুক্ত প্রসাদ 
লাহিড়ী (রামতন্থ বাবুর কনিষ্ঠ) নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক'ইংরাজী 
বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। * * * তৎকালে শ্রীপ্রসাদের স্বদেশীয় প্রচপিত 
ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, স্ৃতরাং তিনি প্রথমে এই ধর্মাবিরুদ্ধ কোনও 
উপদেশ দিতেন না। কিয়ৎকালানস্তর তিনি ও তাহার সমবয়স্ক দুই তিন 
জন ছাত্র স্বদেশের ধর্ম ও রীতি-নীতির গুণাগুণের বিষয় আলোচনা , 
করিতে আরম্ভ করেন; এবং ক্রমশঃ সাকার উপাসনার অলীকতা ও প্রচলিত 
আচার ব্যবহারের দৌষ'গুণ বুঝিতে পারেন। তিনি পূর্বের ছাত্রগণ্র মনো- 
বৃত্তির উন্নতিসাধনে যেমন যত্র করিতেন, ইদানীং ধর্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পন্ন 
করণেও তেমনি যত্ববান হইলেন।” 

“কিছুদিন পরে তাহার মতাবলম্বী ছাত্রগপ আপন আপন প্রতিবেশী ও 
আত্মীয়গণের কুসংস্কার দূরীভূত, করিতে প্রগাঢ় বন্ব করিতে ঝাগিলেন। 
এ সময়ে সোপীডেঙ্গানিবাসী, অধুনা কৃষ্চনগরবাসী, শ্রীযুক্ত .ব্রজনাথ 
মুখোপাধ্যায় এই নগরস্থ মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মিশনারির! 
তাহাকে গ্রীস্ীয়-ধন্মীবল্বী করিতে বহু প্রা পাইয়াছিলেন; কিন্ত 


৮৬০ 


১৭৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ | 


সফল-প্রযত্ব হইতে পারেন নাই । তিনি এক-ব্রঙ্ষ-বাদী হ্ইয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত গরীষ্ের ঈশ্বরত্বের 'প্রৃতি তাহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনিও প্রীগ্রসাদের 
অনুকরণ ' করিয়া আপনার ছাত্র ও বান্ধবদিগের দূষিত সংস্কার সকল 
দূরীভূত করণে প্রবৃত্ত হন; এইরূপে কৃষ্ণনগরে প্রচলিত ধন্মের বিপ্লব 
ঘটিকা! উঠে। ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক যুবা এই অভিনব মতের অনুরাগী 
হুইলেন। যদ্দিও তাহাদের বাহিক ভাবের বড় বৈলক্ষণ্য হুইল না, কিন্ত 
আন্তরিক ভাবের প্রভূত পরিবর্তন হইল। নূতন সম্প্রদায়ের আন্তরিক 
ভাব যে এককালে সাধারণের অগোচর ছিল এমনও নহে, নগরের অনেক 
প্রধান বংশোদ্ভুত যুবকগণ এ সম্প্রদায়হুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজা 
তীহাদিগকে যথেষ্ট শ্রন্ধা ও আদর করিতেন এই বগ্িয়া কোনও গোলযোগ 
উপস্থিত হইত না» 

শ্রীশচন্্র কবল পূর্বোক্ত ধর্মসংস্কারার্থি যুবকদলকে আদর শ্রদ্ধা 
করিতেন তাহা নহে, তিনি নিজে রাজবাটীতে ব্রাঙ্গদমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
পররন্ধের উপাসন প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিতকার 
আর এক স্থানে লিখিতেছেন :-_- 
_. শতিনি (ত্রীশচন্্র/ ১৮৪৪ থৃঃ অবে এ প্রদেশস্থ তিন ব্যক্তিকে 
ব্রাঙ্মধর্ম দীক্ষিত করিয়া রাজা! রামমোহন রায়ের স্থাপিত কলিকাতার. 
তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজের প্রণীত ব্রাহ্গধন্মী গ্রহণের নিয়ম-পত্রে 
তাহাদের স্বাক্ষর করাইলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম বিস্তার করণার্থ একজন 
বেদবিৎ উপদেষ্টাকে পাঠাইতে তৎকালীন উক্ত-সমাজাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুরকে পত্র লিখিলেন। তিনি সহসা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ন! 
পাইয়া হাজারি লাল নামে একজন ব্রাহ্ষধর্ম-প্রচারককে পাঠাইয়া৷ দিলেন। 
হাজারি একে শুদ্রজাতি তাহাতে আবার ধেদবেত্বা ছিলেন না, 
একারণ রাজ! নিজে সাতিশয় ক্ষুগ্রমনা হইলেন। তৎকালে রাজার নিকট 
ভাটপাড়া-নিবাসী গোবিন্দচন্ত্র বেদান্তবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত 
ছিলেন; তিনি বেদান্ত ও স্থায় প্রসৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন কিন্ত 
লোকনিন্ম-ভয়ে প্রকাশ্তরূপে বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচারে সম্মত ছিলেন না) সুতরাং 
রাজা হাজারিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় না করিয়া রাজধাটাতে তাহার বাসস্থান 
নিদিষ্ট করিয়া দিলেন। 

“ছুই তিন দিবস পরে রাজ! কোনও প্রয়োজনান্ুরোধে মুরশিপাবাদে 
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গমন করিলেন) এবং হাঁজারি ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম- 
প্রচারের ভায় অর্পণ করিয়া গেলেন। রাজা মাসাবধি মুরশিদাবাদে অবস্থান 
করেন; এইকাল মধ্যে কষ্ণনগরে প্রায় চল্লিশ জন বুব! ব্রাহ্গধর্শে 
দীক্ষিত হইলেন; এবং জ্বোষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে ছুই বুধবারে সকলে 
একত্রিত হইয়া পরব্রক্গের উপাসনা করিলেন। রাজা শৃদ্রজাতীয় হাজারি 
সমাজের উপাচার্যের কার্য সম্পাদন করিতেছেন শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত 
হইলেন এবং বাটা প্রত্যাগত হইয়! ব্রাহ্ম দিগকে রাজধাটাতে সমাজ করিতে 
নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মগণ আমিনবাজারে একটী ক্ষুদ্র বাটীভাড়া করিয়া 
তন্মধো সমাজ সংস্থাপন করিলেন; এবং আপাততঃ ব্রজনাথ যুখোপাধ্যায় 
উপাচার্ষ্যেয় কার্ধ্য সম্পাদন ক'রতে লাগিলেন। অকল্পদিন মধে'ই দেবেন্দ্রশ্লাথ 
ঠাকুর একজন বেদবেন। ব্রাহ্মণ উপাচাযা” প্রেরণ করিলেন । 

“ব্রাহ্মগণের শ্রেণী যেমন বদ্ধিত হইতে লাগিল,, নগরমধ্যে এ বিষয়ের 
আন্দোলন তেমনি বাড়িয়া উঠিল। তাহারা বারনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস 
মুখোপাধায়কে সহায় করিয়া গে'য়াড়িতে এক ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; 
এবং ব্রাহ্মদ্িগের অনিসাধনে প্রতিদ্ারূঢ় হইলেন । কিন্ত মহারাজা ব্রাঙ্গগণের 
স্বপক্ষ থাকাতে ত্রাঙ্গধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত অবনণ, হইল না। কিছুদিন 
পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্ককুল্যে ও ব্রাঙ্গগণের প্রযস্ে ১৭৬৯ শকে 
(১৮৪৭ থৃঃ অবে ) বর্তমান সমাজ-মন্দির নির্মিত হইল। দেবেদ্ছনাগ ঠাকুর 
এই গৃহ নিম্মাণার্থ এক সহ্্ টাকা দান করেন।” 

পাঠকগণ দেখিতেছেন কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে যে কেবল 
্রাহ্মধর্ম্ের অন্দোলন উঠিয়াছিল তাহা নহে, ধন্মসভাও স্থাপিত হইয়্াছিল ১ 
এবং প্রধান প্রধান ধনিগণ তাহার সারথি-স্বরূপ হইম্মা নব্যদলের শাদনে বদ্ধ- 
পরিকর হুইয়াছিলেন * মহার!জ শ্রীশচন্ত্র এই উতভয়দলের মধ্যে দণ্ডায়মান; 
সমগ্র হিদদুসমাজ এবং নবন্ধীপের পণ্ডিতমগুলী তীহার,পশ্চাতে, সুতরাং তিনি 
পুর্ণমাত্রায় নবোখিত বেদান্তধর্ম্ের মুখপাত্র হইতে পারিলেন না) কিন্তু উৎসাহ- 
দান, অন্থরাগ, আদর, শ্রদ্ধা প্রভৃতির দ্বারা যতদূর হয় করিতে লাগিলেন। , 
কেবল তাহ! নহে, তিনি নবীপ হইতে বড় বড় পগ্ডিতদিগকে আনাইয়্া 
তাহাদের সহিত বিচার, উপস্থিত করিলেন_-“কেন আপনারা বেদ- -বিহিত 
বেদান্ত ধর্শের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন না?” ফল কি হইল তাহা উক্ত 
গ্রন্থকার সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ;-- 


১৮৮ রামতম্থ লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গদমাজ ৷ 


“বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পঞ্ডিতগণের মধ্যে ধাহারা সরলচিত্ত তাহার! মহা- 
রাজের অভিপ্রায় শাস্ত্ম্মত ও সর্ধজন-হিতকর বলিয়া! শ্বীকার করিলেন 
কিন্ত দেশাচার ভয়ে জনসমাঙ্জে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে বা তদন্ু- 
যায়ী ব্যবস্থা দিতে সাহস করিতে পারিলেন ন।৮ 

অনেকে হয় ত ন্বভাবতঃ মনে করিবেন যে লাহিড়ী মহাশয় কষ্ণনগরে 
পদার্পণ করিয়াই ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বেদান্তধন্মীবলম্বী সংস্কারকদলের 
অগ্রণী হইলেন। কিন্তু তাহা নহে। ১৮৪৫ সালে, উমেশচন্দ্র সরকারের 
আনোলন উঠিলে, কলিকাত। ব্রাহ্মমমাক্গ একদিকে আপনার ধর্মকে 
বেদাস্তধন্ম ও বেদকে অন্রান্ত ঈশ্বর-বাণী বলিয়া! ঘোষণা করিতে লাগিলেন, 
এব: অপর দিকে শ্রীহীরধর্থের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
এই উভয্ব কার্ধা-নীতিই সত্যান্থরাগী ডিরোজিও-শিষাদলের চক্ষে নিন্দনীয় 
বোধ হুইয়াছিল। লাহিড়ী মহাশয় ব্রাহ্গধন্মীবলম্িগণের মুখে বেদের 
অন্রান্ততাবাদ কপটত। বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন ; এবং শ্রীষ্টায়ধর্ম্ের 
নিন্দ। অন্ুদারতা বলিয়া প্রতীতি করিলেন; সুতরাং তিনি বেদাস্তধর্ীদিগের 
সহিত সংযুক্ত হইলেন না। সংযুক্ত হওয়৷ দূরে থাক্‌ তীহাদের পত্রিকা 
“তত্ববোধিনী” লইতেও স্বীকৃত হইলেন ন! ) এবং তাহাদের মন্দিরের নির্মণকার্য্য 
বিশেষ 'সহায়তা করিলেন না। কেন তিনি ইহাদের প্রতি চটিয়াছিলেন 
তাহার কারণ উক্ত সময়ে ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়কে লিখিত 
পত্রের নিক্ললিখিত অংশ হইতে জানা যাইবে । 

১৮৪৩ সালের ২৪ জুলাই কৃষ্ণনগর হইতে তিনি কলিকাতাতে রাজনারায়ণ 

বন্থ মহাশয়কে পত্র লিখিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবু তথন হিন্দুকালেজ হইতে 

* উত্তীর্ণ হইয়া এ বর্ষের প্রারস্তে ব্রাঙ্গধর্ম্ে বা তদানীন্তন বেদাত্তধর্থে দীক্ষিত হইয়া 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে গতায়াত করিতেছেন) এবং তত্ববোধিনী 

পত্রিকাতে উপনিষদের ইংরাজী অন্থবাদ কার্ষে) অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 

সহকারী হইবেন, এইরপ প্রস্তাব চলিতেছে। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও 

শিশ্যুদলের সহিত পূর্ব্ব হইতেই, যে রাজনারায়ণ বাবুর আলাপ পরিচয় ও 
আত্মীয়তা জন্নিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই পত্রে পাওয়া বৃহ 
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যে সরল সত্য-প্রিয়তার ও উদারতার নিদর্শন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে 
আমর! উত্তরকালে দেখিয়াছি, তাহা এই যৌবনের প্রথমোগ্মেও দেখিতেছি। 
ব্রাহ্গদমাজের লোক যতদিন মুখে বলিয়া কাধ্যে তাহা না করিতেন, 
ততদিন তিনি ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই,_উৎসাহ দিতেন, বিশেষ বিশেষ 
ব্ক্তিকে গ্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তাহাজ্মর সহিত একীভূত হইতেন* 
না। পরে টন্নতিশীল ব্রাহ্গদল দেখা দিলে তাহাদেরম্সহিত যোগ দিয়াছিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয় নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্বর সহিত যোগ দিলেন ন! বটে কিন্ত 
তাহার আবির্ভাবে ও ঠাহার সংশ্রবে রুষ্খনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক 
নবভাবের অবির্ভাব হইল । তিনি শিক্ষাণ্ডর ডিরোজিওর নিকটে যে যে মন্ত্রে, 
দীক্ষিত হইন্বা আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটা প্রধান মন্ত্র এই ছিব যে, 
মানবের চিস্তা 9 কাত্যকে' স্বাধীন রাখিতে হইবে । হিন্দু কালেজ কমিটা 
কালেজের ছাত্রদিগকে' ডফ. ও ডিএলটির বক্তৃতা শুনিতে বাইতে 
নিষেধ করিলে ডিরোজিও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই ভাব 


১৮২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


তাহার শিশ্যদলের মনে চিরদিন পুর্ণমাত্রায় কার্য্য করিয়াছে । তাহারা 
চিরদিন ' মানবের স্বাধীনতাকে পবিভ্র পদার্থ মনে করিয়া আসিয়াছেন; 
কোনও কারণেই তাহাতে হস্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। লাহিড়ী 
মহাশয়ের যৌবনের পূর্ণ উৎসাহের মধ্যে সেই ভাব পূর্ণমাত্রায় কার্ময 
করিতেছিল। তিনি শিক্ষকরূপে বালকদ্দিগের মধো বসিতেন বটে, কিন্ত 
অনেক সময়ে তাহাদের সহিত বয়ন্তের হ্যায় বাবহার করিতেন। স্বীয় গুরু 
ভিরোজিওর ন্যায় কোনও একটা বিষয়ে তর্ক তুলিয়া স্বাধীন ও অসংকুচিত 
ভাবে তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় নত ব্যক্ত করিতে দিতেন। নিজে পূর্বপক্ষ 
লইয়া! তাহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন। কেবল 
যে 'মানবের চিন্তার স্বাধীনতাকে আদর করিতেন বলিয়: এইরূপ করিতেন, 
তাহা নহে, চিরজীবন তাহার এপ্রকার বাল-সুলভ বিনয় ছিল যে, জীবনের 
শেষদিন পর্যযস্ত তিনি মনে করিতেন বালকের নিকটেও কিছু শিথিবার 
আছে। আমরা বয়সে তাহার পুত্রের সমান, অথচ অনেক সময় 
আমার্দের একটা সামান্য মত বা উক্তি এরূপ সম্ত্রমের সহিত শুনিতেন যে 
আমাদের কথা কহিতে, লজ্জা হইত। পূর্ববপুরুষগণ উপদেশ দিস্না গয়াছেন, 
“বালাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্াং” ভাল কথা বালকের মুখ হইতে ও শুনিতে হইবে । 
লাহিড়ী মহাশয় কাজে তাহাই করিতেন। কোনও একট! প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
করিয়া কোন্‌ বালক কি খলে, তাহা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিতেন; এবং 
কাহারও মুখে কোনও একটা ভাল কথ! শুনিলে আনন্দিত হইয়া উঠিতেন। 
“একথা তুমি কোথায় পাইলে? এরূপ কথ! তোমাকে কে শুনাইল !” বলিয়া 
,তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। দি শুনিতেন মে সে নিজশৃহে গুরুজনের 
মুখে শুনিয়াছে, অমনি বলিতেন “হবে না, কিরূপ বংশের ছেলে” চিরদিন 
শ-মধ্যাদার প্রতি তাহর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহ হটক এইরূপ স্বাধীন 
বিচারের 'ভাব প্রবস্তিত হওয়াতে কক্ষনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক 
নবভাব দেখ! দিল। তাহার! স্বাধীন ভাবে সমুদয় সামাজিক বিষয়ের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইল । ্ 
এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়! কৃষ্চনগরে একটা.বিষয়ের বিচার চলিতেছিল-_ 
তাহা বিধবা-বিবাহ। অনেকের সংস্কার আছে, পগ্ডিতিবর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 
মহাঁশয়ই সর্ধ-প্রথমে বঙ্গবমাজে বিধবা-বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন । কিন্তু 
বোধ হয় তাহা ঠিক নহে । ১৮৩২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও- 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১১৮৩ 


শিষ্যগণ যে “বেঙ্গল স্পেক্টেটার” নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ত করেন, 
তাহাতে তীহার! বিধবা-বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন্। কয়েক 
মাস ধরিয়া এ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি “নষ্টে মতে গ্রৃব্রজিতে” 
ইতাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়! বিগ্ভাসাগর মহাশয় 
বঙ্গীয় পণ্ডিত-মগুলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা! সর্বপ্রথমে উক্ত 
পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধত কর! হয়। ঈশ্বরচণ্দ্র বিগ্ভাসাগর ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার এই পণ্ডিতদ্বয় পশ্চাতে থাকিয়া! শর সকল বচন উদ্ধৃত করিয়। 
লেখকদিগের হস্তে দির়াছিলেনকি না বলিতে পারি না। তাহার কোনও 
প্রকাশ নাই। তবে উক্ত প্ডিতদ্বয়ের সহিত নবাবঙ্গের নেতৃবৃন্দের যে বিশেষ 
আত্মীয়তা ছিল, তাহা জ্ঞাত আছি। স্বর্গায় রাজনারারণ বন্থু মহাশয় তহার 
স্বহস্তলিখিত একখানি জীবনচরিত রাখিয়া! [গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি ষে 
১৮৪৩ সালে একবার রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় “লাটাপ” নামক জাহাজে 
করিয়া কতিপয় বন্ধুসহ গ্গ৷ পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। রাজ- 
নারায়ণ বাবু ও পগ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালঞ্কার সেই কতিপন্ন বন্ধুর মধ্যে. 
ছিলেন। অতএব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়া বেঙ্গল 
স্পেক্টেটাব্ের লেখকগণের সাহাবা করা প্ডিতদ্বয়্ে পক্ষে কিছুই 
বিচিত্র নহে। 

তবেই দেখ যাইতেছে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত করা যে কর্তব্য এই বিশ্বাস 
১৮৪৩ সাল হইতে চক্রবর্তী ফ্যাকশনের সভাগণের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া- 
ছিল। তাহার দশজনে একত্র হইলেই মে বষয়ে আলোচনা করিতেন, 
উৎসাহের সহিত সেই মত প্রচার করিতেন, চারিদিকে তাহা লইয়! তর্ক, 
বিতর্ক করিতেন । ক্রমে এই মত রুষ্জনগরেও যাঞ্। 

রাজা শ্রীশচন্ত্র নিজে নবদ্বীপের পণ্ডিতমগুলীর সহিত বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আশা হ্টয়াছিল যে পণ্ডিতগর্ণকে 
লওয়াইয়! তিনি কাজে কিছু করিলেও করিতে পারেন। যে কারণে তিনি সে 
বিষয়ে নিরুপ্ভম হন, তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। ক্ষিতীশবংশাবলি , 
চরিতকার মহারাজ ্ীশচন্দ্রে কা্থাকলাগের উল্লেখ করিতে গ্রিক 
বলিতেছেন £+  * 

প্রাজা বেদাহুমোদিত পরব্রশ্গের আরাধনা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত 
অত্যন্ত ব্যস্ত হুইয়াছিলেন, তথাপি বিধবা কামিনীদিগের অবস্থা একদিনের 


১৮৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


নিমিত্ও বিস্বৃত হন নাই। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এপ্রদেশে 
বিধবা-বিনাহ প্রচলিত কর! শাস্ত্রের সহায়তায় যতদুর হইবেক, কেবল যুক্তি 
অবলম্বন করিলে ততদূর হইবেক না) একারণ, যগ্ভপিও এদেশস্থ পণ্ডিতগণ 
বিধবা-বিবাহ শীস্ত্রাহুমোদিত স্বীকার করিয়াও তাহার ব্যবস্থা দিতে অসম্মত 
হন, তথাপি রাজ! এই ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অবলম্বন 
করেন। অবশেষে নবদ্ীপস্থ কয়েকজন পণ্ডিত পুরস্কার লাভাশয়ে ব্যবস্থা 
দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে, নগরস্থ 
নব্যসম্প্রদায় সহস! এখানকার কালেজগৃলে এক সভা করিয়া স্বদেশের প্রচলিত 
রীতি নীতির বহুবিধ নিন্নাবাদ করণাস্তর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে 
বথাসাধ্য যত্ব করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধ- 
বাদদিগণ, নবমতাবলম্বীরা৷ কালেজে একত্র হইয় স্বহস্তে গোহত্যা করিয়া, 
তাহার মাংস ভোজন ও মদ্দিরা পান করিয্বাছেন, এইরূপ অপবাদ দর্বন্র 
রটনা করিয়া দিলেন। এই অমূলক কথ! দূর ও অনুরবর্তী নান স্থানে 
আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রথমে বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় 
আপন শ্বসম্পর্কীস্থ বালকগণের কালেজে যাওয়া রঠিত করিলেন; এবং ছুই 
তিন দিনের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক তাহার দৃষ্টাস্তের অনুগামী হইলেন। 
কালেজে এরূপ সভা করিবার অন্থমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
কালেজের অধাক্ষ তিরস্কত হইলেন। মহারাজ, ঘাহাতে কালেজের হানি না 
হয়, তদ্বিষয়ে সাতিশয় যত্ব করিতে লাগিলেন । কিছুর্দিন পরেই উপরোক্ত 
জনরবের মূল বৃত্ৰান্ত প্রচারিত হইল, এবং যে সকল বালক কালেজ পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, তাহার! পুনরাম্ম কালেজে প্রবেশ করিল, কিন্তু নগর মধ্যে এক 
বিষম দলাদলি হইয়া উঠিল। যাহা হউক, মহারাজার আনুকূল্য প্রযুক্ত 'নব্যদল 
সবল থাঁকিল, এবং ছুই তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত গোল তিরোহিত হইল। 
রাজ যে ব্যবস্থা লইবার«উদ্মোগ করিয়াছিলেন, তাহা! এই গোলযোগে 
বিফল হইয়। গেল । ? 

প্র কালেজগৃহের সভার পূর্বে আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে 
লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যুদলের এ গোখাদক অপবাদ প্রবল হযর়। নে ঘটনাটীর 
বিবরণ দেওয়ান কার্তিকেন্ চন্ত্র রায় মহাশয়ের লিখিত আত্মজজীবন-চরিত 
হইতে উদ্ধৃত হইতেছে £__ 

“কলিকাতা হইতে বাবু, কালীরুষ্ণ মিত্র নামক আমাদের একজন 


গুষ্টম পরিচ্ছেদ । ১১৮৫ 
স্ুবিজ্ঞ সুস্তত্বর কৃষ্ণনগরে আদিলেন। তীর শ্রীত্যর্থে তাহাকে লইয়া 
বাবু রামতহু লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, কালীচরণ লাহিড়ী, তারিণীচরণ 
রায়, বামাচরণ চৌধুরি প্রভৃতি দশ বার জন আত্মীয় ও আমি 
কৃষ্ণনগরের দেড়ক্রোশ পূর্বব-দক্ষিণ আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন 
করিতে বাইলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকার নৌকায় আমাদের 
মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অনুকূল প্রৃতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কার্ধ্যকালে সকলেই স্থির-প্রতিজ্ঞ 
থাকিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইল না। কয়েক দিবস পরে কৃষ্ণনগর 
কালেজগৃহে এবিষয়ের জন্য একটী সতা হইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ 
কালেজের ও স্কুলের ছাত্র ।” ্ 

“যে দিবস আমর! আনন্দবাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন কোনও 
হিংন্রক ও হুরাচারী লোক আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল যে, 
আমাদের বাটার সন্গিহিত কোন স্থানে একটা গো-বৎসের মস্তক কতকগুলি 
ইঞ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে ও মাথাটা দেখিয়াই বোধ হয় যেন তাহ! অস্ত্র 
দ্বারা ছেদিত হইরাছে। কিঞ্চিং পরে রটনা করিল যে কোনও ব্যক্তির 
এক গো-বৎস পাওয়! যাইতেছে না। পরদিবস কৃষ্ণনগরে 4কান স্থানে বন্ধু- 
লোকের সমাগম দেখিয়! গো-বস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া কহিল 
যে, কেহ কেহ বলিতেছে যে, আনন্দবাগের বনভোজন জন্য এই গো-হত্যাটা 
হুইয়াছে। নগর মধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল ।” 

আমি কৃষ্ণনগরের সেকালের লোকের মুখে গুনিয়াছি এ গো-বৎস হত্যা 
বৃত্বান্তটা আনন্দ্রবাগের বনভোজনের সহিভ সং যুক্ত করিবার আরও একটা, 
কারণ ছিল। যুবকদল বাস্তবিক একটা খাসী মারিয়াছিলেন, এবং তাহার 
দেহটী একটা বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। একজন লোক দুর হইতে 
দোছল্যমান প্রাণিদেহটা দেখিয়া আসে ও নগরমধো+ গো-বৎস হত্যা বিবরণ 
প্রচার করে, তারপর দেওয়ানজীর উল্লিখিত পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাহাতে 
সাক্ষ্যযোগ করে। উভয় সাক্ষো মিলাতে, লোকের বিশ্বাস ন্সিতে আর ' 
বিলম্ব হইল না। সকলেই, অনুমান করিতে পারেন, ইহাতে তে 
প্রতি কি ঘোর নির্ধ্যাতয উপস্থিত হইল। 

অনুমান করি পূর্বোক্ত গোহত্যার আন্দোলন ও বা সভা 
১৮৫* সালের অবপানে বা ১৮৫১ সালের প্রারস্তে ঘটিয় থাকিবে এবং সেই 

২৪ 


১৪৬ রাঁমতম্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন .বঙ্গসমাজ। 


আন্দোলনেই লাহিড়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগর বাস ক্লেশকর করিয়া তুলে। এক- 
দিকে সামাজিক নির্ধ্যাতন অপরদিকে বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয় ম্বজনের মানসিক 
অশাস্তি * এই উভয়বিধ কারণে তাহার 'চিত্তকে উদ্বিন করিল। ১৮৪৮ 
কি ১৮৪৯ সালে তীহার যে প্রথম পুত্রটী জন্মিয়াছিল, সেটী এই সময়ে 
একটা দূর্ঘটনা ঘটিয়া৷ মারা গেল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে খাট হইতে পড়িরা মন্তকে 
আঘাত লাগিয়াছিল। ৩1৪ দিবস নান। প্রকার চিকিৎসাতেও জ্ঞান হয় নাই; 
শেষে তাহার প্রাণ যায়। তাহাতে আত্মীয় শ্বজন বিধাতার অভিসম্পাত 
বলিয়৷ তাহার বালিকা পত্বীকে অস্থির করিয়া তুলেন। এই সকল 
কারণে ১৮৫১ সালের মার্চমাসে বদলীর প্রার্থনা করিয়া তিনি বর্ঘমানে 
বদলী হইয়া যান। পরবর্তী এপ্রিলমামে দেড়শত টাকা বেতনে হেড- 
মাষ্টার হইয়। বর্ঘমানে গমন করেন। তীহার প্রিয় বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক 
তখন বর্ধমানে ডেপুটী কালেক্টরী কাজ করিতেছিলেন, তাহাও তাহার 
বর্ধমানে বদলী হইবার অন্যতম কারণ হইয়া থাকিবে। 

যখন কৃষ্ণনগরে পূর্বোক্ত ঘটনা সকল ঘটিতেছিল, তখন কলিকাতাতে 
একটা নূতন কার্যে সুত্রপাত হইতেছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি 
ও গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য মহাত্মা ডিঙ্কওয়াটার বীটন্‌ বা 
বেখুন " এদেশে স্ত্ীশিক্ষ! প্রবন্তিতি করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। 
বীটন সাহেব ইংলগ্ডের স্তালফোর্ড নামক স্থান-নিবানী কর্ণেল জন ডিঞ্ক- 
ওয়াটারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্ণেল ডিংহ্কওয়াটার জিব্রাপ্টার দুর্গের অবরোধের 
ইতিবৃত্ত লিখিক়্! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বীটন যৌবনে কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিয়া! র্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকার করেন। 
তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিয়৷ পালিয়ামেণ্টের কাউন্দেলের পদ প্রাপ্ত হন। 
এই পদ হইতে তিনি গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিবরপে এদেশে প্রেরিত 
হন। তিনি বড় মাতৃভন্ত লোক ছিলেন; এবং এইরূপ কথিত আছে যে, 
মাতৃভক্তিই তাহার স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নারীগণের উন্নতি সাধনের 
ইচ্ছা সমুৎপন্ন করিয়াছিল। 

তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত ই তাহার 
স্বভাব-স্থলত সদাশয়তার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এদেশীয়দিগের 'কল্যাণ সাধনে 
নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পগ্ডিঅগণের সহিত তাহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। 


অটম পরিচ্ছেদ । ১৮৭ 


এই পগ্ডতত্বয়ের সাহাষ্যে ও দেশের ভদ্রলোকদিগের দ্বারা উৎসাহিত 
হয়! তিনি স্ত্ীশক্ষার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ দালের ৭ই মে 
দিবসে তন্নাম-প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্ভালয় স্থাপিত হয়। বীটন এই কার্যে দেহ 
মনঃপ্রাণ নিয়োগ করেন ; হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষা লইয়া মাতিয়া- 
ছিলেন, বীটন তেমনি বালিকাদিগের শিক্ষা লইয়া! একেবারে মাতিয়া 
যান। তিনি সর্বদাই তাহার ন্ব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে 
আসিতেন; আসিবার সময় বাণিকাদিগের জন্ত নানা উপহার 
লইয়া আমিতেন; মধ্যে মধো বালিকাদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়৷ 
মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে প্রেরণ করিতেন; কখন কখনও 
চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়। ধেল! 
করিতেন। বলিতে কি যে সকল উদারমতি মানব-হিতৈষী ইংরাজ 
পুরুষের নাম এদেশে চিরম্মরণীয় হইয়াছে, এই মহাত্মা তাহাদের মধ্যে 
একজন। তিনি নিজের নাম বঙ্গবাসীদিগের স্মৃতি ফলকে অবিনশ্বর 
অক্ষরে লিথিয়া রাখিয়! গিয়াছেন । বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক. 
ইতিবৃত্তে ইহার নাম চিরদিন উজ্জল তারকার ন্তায় জলিবে। 

কিন্তু ১৮৪৯ সালে মহাত্মা বীটন বালিকা-বিগ্ভালয়ের »প্রতিষ্ঠা করিলেন 
বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না বে, বঙ্গদেশে তাহাই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম 
প্রচলন। বহুকাল পূর্ব হইতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা 
চলিতেছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দিতেছি £-_ 

১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটা স্থাপিত হওয়া! অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে 
বাণকদ্দিগের স্যার বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কি না? এই বিষন্ন 
লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটির 
অন্তর সম্পাদক ছিলেন'। তিনি স্ত্ীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন 
এবং স্কুল সোসাইটার অধীনস্থ কোন কোনও গাঠশালাতে বালকদিগের 
সহিত বালিকাঁদিগকেও শিক্ষ! দিবার রীতি প্রবর্তিত করেন। সন্বংসর পরে 
তাহার ভবনে স্কুল সোসাইটার পাঠশালা! সকলের ব/লকদিগের যখন পরীক্ষা 
ও পারিতোধিক বিতরণ হইত, তখন বাঁলকদিগের সহিত বালিকারাও 
আসিয়া পুরফার লইয়া যাইত - 

এইরূপ কয়েক বৎসর যায়। কিন্তু বাঁলকদিগের সহিত বালিকাদ্দিগকে 
শিক্ষ। দেওয়া অনেক লভ্যের অভিপ্রেত হইল না। এই বিষয়ে যে বিচার 


১৮৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


উপস্থিত হুইল, তাহার ফলম্বরূপ ১৮১৯ সালে বাণ্তিস্ত মিশন সোসাইটার 
একজন সত্য ভারতীয় নারীগণের দুর্দশা ও শিক্ষার আবশ্ঠকতা৷ প্রদর্শন করিয়া 
এক নিবেদন-পত্র বাহির করিলেন। সেই নিবেদন-পত্রের স্বার। উত্তেজিত 
হইয়া 1 15500 200 698706+5 8910177810 নামক তৎকাল-প্রসিদ্ধ 
বিগ্ভালয়ের মহিলাগণ একত্র হইয়! ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্ত এক সভা! 
স্থাপন করিলেন ; তাহার নাম হইল-_"[7617219 00119 9০019 । এই 
সভার মহিল। সভ্যগণ কলিকাতার নানাস্থানে বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকান্ত দেব ইহাদের উৎসাহ-দাঁতা হইলেন ; এবং নিজে 
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তিক1 রচন। করিয়া তাহাদের হস্তে অর্পণ 
করিংলন। এইরূপে কয়েক বৎসর কার্ধা চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল 
সোসাইটার কতিপয় মহিলা-সভ্যের প্ররোচনায় ইংলগ্ডের 771619) ৪0এ 
ঢ০791£্রা) 9০11০০13০০19% র সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুমারী কুক 
(14198 0০০৮০) নাযম়ী এক শিক্ষিত মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন। 
কুমারী কুক ১৮২১ সালে নবেম্বর মাসে এদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্ত 
তিনি আসিয়। দেখিলেন যে স্কুল সোঁসাইটার সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ: উপস্থিত 
হওয়াতে উক্ত সভ। তাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অসমর্থ। এই বিপদে 
চার্চ মিশনারি সোসাইটার সভাগণ অগ্রসর হইয়া কুমারী কুকের ভার গ্রহণ 
করিলেন। উক্ত মিশনের অধীন থাকিয়া তিনি উৎসাহের সহিত স্বীয় অবলহ্বিত 
কার্ধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তিনি কার্ধ্যারস্ত করিবার অগ্রে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাতে মনোনিবেশ 
করিলেন। যখন মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষ! শিক্ষা করিতেছেন, তখন 
একদিন শিশুদের বাঙ্গাল! গুনিবার জন্য স্কুল সোসাইটার স্থাপিত কোনও 
পাঠশালাতে গিয়৷! দেখেন একটা বালিকা পাঠশালার স্বারে ফড়াইয়া 
কাদিতেছে, গুরুমহাশয় ' তাহাকে বালকর্দিগের সহিত পড়িতে দিবেন 
না। অনুসন্ধানে জানিলেন সে বালিকাটার ভ্রাতা রি পাঠশালে পড়ে) শিশু 
বালিকাটা স্বীক্প ভ্রাতার সহিত. পড়িবার জন্য গুরু মহাশয়কে মাসাধিক কাল 
বিরক্ত কর্ধিতেছে। কুমারী কুক সেই বালিকার মাতার ও পাড়ার অপরাপর 
মহিলাদিগের সহিত দেখা করিলেন। অনেক কথোপকথনেন্ন পর সেই 
পাড়ীতে বালিকাবিস্ভালয় খোল! স্থির হইল। অল্পদিনের মধ্যে ভির় ভিন্ন 
স্থানে ১০টা বিস্তালয় স্থাপিত হইল এবং ন্যুনাধিক ২৭৭টা বালিকা শিক্ষা করিতে 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৮৯ 


লাগিল। কুমারী কুক ছুই বংসর এই ভাবে কাঁজ করিলেন। অবশেষে তিনি 
(7. দা115০0) উইলসন নামক একজন মিশনারি সাহেবের সহিত গ্রারিণীতা 
হইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রশিক্ষা বিস্তারে রত রহিলেন বটে, কিন্ত 
আর পূর্বের ন্ায় সময় দিতে পারিতেন না । এই অভাব দূর করিবার জন্য 
কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরাঞ্জ-মহিল! সমবেত হুইয়! তদানীত্তন গবর্ণর 
জেনেরাল লর্ড আমহা্টের পত্রী লেডী আমহাষ্কে আপনাদের, অধিনেত্রী 
করিয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধানার্থ বেঙ্গাল ল্রেডীদ্‌ সোসাইটা (8০8৭1 
[80165 9০01965) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন । এই সভার মহিলা- 
সভ্যগণের উৎসাহে ও যত্বে নানা স্থানে বালিকা-বিগ্ভালয় সকল স্থাপিত 
হইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই ইহার! সহরের মধ্যস্থলে একটা গ্রশস্ত 
স্কুলগৃহ নির্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিছুকাল পরে মহিলাগণ মহা- 
সমারোহে গৃহের ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক গৃহনিম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। এ 
গৃহ নির্মমাণকার্য্ের সাহায্যার্থ রাজা বৈদ্নাথ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান 
করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ, স্ত্রী-শিক্ষ! প্রচণন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীর 
অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আন্ুকুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বেঙ্গাল লেডীম্‌ সোদাইটা বন্বৎসর জীবিত থাকিয়৷ কার্য করিয়াছিল। 
এমন কি ১৮৩৪ সালে এডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে 
রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্ধমান, 
কালন!, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও 
বীরভূম, প্রভৃতি স্থানে ১৯টী বালিকাবিগ্ালয় ও প্রায় ৪৫০ টা বালিকার 
উল্লেখ দেখা যায় ; এবং এ সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি লেডীদ্‌ সোদাইটার, 
সভ্য মহোদয়গণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হুয়। কিন্ত এই সকল 
বালিকা-বিগ্ভালয়ের অধিকাংশ প্রীষটায় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রস্টায় ধর্্ প্রচার 
কার্ধ্যের অঙ্গীতৃত ছিল। ঃ 

সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্-শিক্ষাবিহীন শিক্ষ। দিবার উদ্দোশ্তে বালিকাবিদ্ভালয় স্থাপন 
বীটন্‌ সাহেব সর্বপ্রথমে করেন। সে কাধ্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে হয় ) 
তাহার বিবরণ অগ্রে দিয়াছি,। বীটনের বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপিত হইলেই 
বারাসত, কঞ্চনগর প্রভৃতি মফঃম্বলের ও অনেক স্থানে 000 
স্থাপিত হইতে লাগিল। 

এই শ্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন লইয়া! কলিকাতার ,হিন্দুসমাজে মহ! আন্দোলন 


১৯৪ € রামতহ্নু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


উপস্থিত হইল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করিবার 
জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্তাকে নব প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়। দিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেত। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ গরভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-নুহৃদগণ 
হ্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। স্্রীশিক্ষা লইয়া 
সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। “কন্তাপ্যেবং পালনীয়া 
, শিক্ষণীক্নাতিযত্বতঃ” মহানির্বাণ তন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নবপ্রতিষিত বিগ্যাল্বের 
গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়৷ 
থাকিত ও নান! কথ! কহিত; এবং স্থকুমারমতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ 
করিয়' কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল__“এইবার কলির 
বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধর্লে আর কিছু বাকি 
থাক্‌বে ন।” নাঁটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে 
লাগিলেন ;১--”বাপ্রে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখা পড় শেখালে কি আর রক্ষা 
আছে! এক “আন” শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় 
আন, করিয়া! অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে ।” 
লোকে শুনিয়া হা হা করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল। বঙ্গের রসিক 
কবি ঈশ্বর গুপ্তও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন £-_ 
"যত ছু'ড়ীগুলে। তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে, 
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে; 
আর কিছু দিন থাকরে ভাই ! পাবেই পাবে দেখতে পাবে, 
আপন হাতে হাকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে । 
বীটনের বালিকাবিগ্ভালক় স্থাপিত হওয়াতে যেমন সমাজমধো সমাজ 
সংস্কারের আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং বীটন দেশীয় শিক্ষিতদলের প্রিয় 
হইলেন, তেমনি রাজনীতি বিষয়ে এক মহা আন্দোলন উঠিল তাহাতে 
তিনি তাহার স্বদেশীয়গণের অপ্রিন্ হইয়া পড়িলেন। এই আন্দোলন অনেক 
পরিমাণে পরবর্তী সময়ের ইলবার্টর্রিলের আন্দোলনের অনুরূপ ছিল। এ 
আন্দোলনের প্রক্কতি বুঝিবার নিমিত্ত পূর্ব ইতিবৃত্তের কিঞ্িৎ উন্লেখ আবশ্তক। 
১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িম্যার * দেওয়ানী 
কার্ধোর ভার ইংরাজদিগের প্রতি অর্পিত হইলে, বহু বৎসর ধরিয়। 
ফৌজদারি কার্ধের ভার সু্লমান নবাবের হত্বেই ছিল। ইহাতে 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৯১ 


রাজকার্ধ্যের সুশৃঙ্খল! ন! হইয়া ঘোর বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়। ক্রমে সে নিয়ম 
রহিত হইয়া! বিচারকার্য্ের সুশৃঙ্খল! বিধানের জন্য কলিকাতাতে সুপ্রিমকোর্ট 
স্থাপিত হয়) এবং দেওয়ানী আদালতের স্তায় নানা স্থানে ফৌজদারী আদালত 
স্থাপিত হয়। মফস্বলে কোম্পানির ফৌজদারী আন্নালত স্থাপিত হইল বটে, 
কিন্ত মফস্বলবাসী ইংরাজগণকে তাহার অধীন করা হইল না। তাহারা 
নামত স্থপ্রিমকোর্টের এলাকাধীন রহিলেন ) কিন্তু, কার্ধ্যতঃ নিরহ্কুশ হইয়া 
রহিলেন। ইহার ফলকি হইল সকলেই তাহ! অবগত আছেন। মফম্বল- 
বাদী ইংরাজগণের অত্যাচার প্রজাকুলের অসহা হইয়া উঠিতে লাগিল। 
নদীয়া, বশোহর প্রভৃতি জিলাতে নীলকরগণ যথেচ্ছাচারী দুর্দাস্ত রাজার ন্তায় 
হইয়। উঠিলেন। অথচ সে অত্যাচার নিবারণের উপায় রহিল না। অত্যাচারী 
ইংরাজগণ আপনাদিগকে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের বাহিরে 
রাখিয়া, সুপ্রিমকোর্টের দোহাই দিয়া, শ্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। 
১৮৪৯ সালের পূর্ব্বে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ হইয়। উঠিয়াছিল যে 
ইংরাজ কর্মচারীদিগের ও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই 
অনিষ্টকর নিয়ম রহিত করিবার জন্য নূতন রাজবিধি প্রণয়নের পরামর্শ 
দিতে লাগিলেন। তদদনুসারে তৎকালীন ব্যবস্থা-সচিব বীটন সাহেব 
চারিখানি আইনের পাগুলিপি প্রস্তুত করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এই £-- 
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পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন তদানীন্তন ইংরাজগণ যে কেবল এদেশবাসী 
অসহায় কৃষ্ণবর্ণ প্রজাঁকুলের প্রতিই অত্যাচার করিতেন তাহা নহে। 
তাহাদের অতাাচার হইতে কোম্পানির জুডিশিয়াল অফিসারদিগকেও বাঁচান 
আবন্তক হইয়াছিল! 


১৯৫ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


_ যাহা। হউক এই চারিটা আইনের পাঙুলিপি গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক 

সভাতে উপস্থিত হইব মাত্র এদেশবাসী ইংরাজগণ ইহাদের (81801 4১068) 
“কালা আইন” নাম দিয়া, তগ্বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। 
তাহাদের সম্পার্দিত সংবাদ-পত্র সকলে ত্র চারি আইন প্রণেতাদিগের প্রতি 
অভন্ত্র গালাগালি বর্ষণ চলিতে লারঞ্সিল। বীটন তাহাদের উপহাস, বিদ্রপ ও 
আক্রোশের লক্ষ্যস্থলে পড়িলেন। ইংরাজগণ কলিকাতাতে এক মহাসভ। 
করিয়। পা্িয়ামেণ্টের নিকট আবেদন করা স্থির করিলেন ; এবং এদেশে ও 
ইংলণে এ আন্দোলন চালাইবার জন্ কতিপয় দিবসের মধ্যে ছয়ত্রিশ হাজার 
টাক] সংগ্রহ করিলেন। 

_ 'আন্দোলনে দেশ কীপিয়া। যাইতে লাগ্রিল। এদেশীয়দিগের পক্ষ হইয়া 
বলিবার কেহই ছিল না। তাহাদের পক্ষ গুছাইয়৷ বণিতে পারে এমন সংবাদ 
পত্রই ছিল না। এদেশীয়গণ নীরবে বাদ-বিতও! শুনিতে লাগিলেন) এবং সদাশয় 
রাজপুরুষগণের মুখাপেক্ষা করিয়া! রহিলেন। কেবল একমাত্র রামগোপাল 
ঘোষ উক্ত আইন গুলির পক্ষ হইয়া! লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার বিবরণ 
রামগোপালের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে দেওয়! গিয়াছে । 

অবশেষে আন্দোলনকারী ইংরাজগণের অতীষ্টই পূর্ণ হইল। ইংলগ্ডের 
কর্তৃপক্ষের আদেশে কালা আইন গুলি ব্যবস্থাপক সভ। হইতে অন্তহ্িত হইল। 
মফম্বলবাসী ইংরাজগণ আরও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিলেন। নীলকরদিগের 
অত্যাচারে শত শত প্রজার প্রাণ পিষিয়! যাইতে লাগিল । 

অতিরিক্ত শ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা ও এই সকল আন্দোলন জনিত উত্তে 
জনাতে মহাত্মা বীটনের আয়ু সংকীর্ণ করিয়া আনিল। তিনি ১৮৫১ সালের 

'১২ই আগষ্ট ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতা পোয়ার সাকুণলার 
রোডস্থ নূতন সমাধিক্ষেত্রে তাহার দেহ সমাহিত রহিয়াছে। 

' কালা আইনের বিলোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন) যে আন্দোলনের 
ঝড় উঠিয্বাছিল তাহা থামিক্া' গেল ) মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন 
কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে একুটা গভীর অসন্তোষ থাকিয়া গেল। একতা! 
ও আন্দোলনের দ্বার! কি হয় তাহা তাহারা! চৃক্ষেরু উপরে দেখিলেন। ইংরাজগণ 
তাহাদের, চীৎকার-ধ্বনিতে কিরূপে তুবন কীপাইক়্া তুলিলেন, কিরূপে দেখিতে 
দেখিতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে ৩৬ 
হাজার টাকা তুলিলেন, এ সমুদ্ধয় বেন ছারাবাজীর ন্যায় তাহাদের নয়নের 
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সন্থুথে অনুষ্ঠিত হইল। রামগোপাঁল ঘোষ ইংরাজদিগের অবলঘ্িত নীতির 
প্রতিবাদ করাতে এপ্রি-হট্রিকলচুরাল সোসাইটীতে কিরূপে তাহাকে অপ- 
মানিত হইতে হইল তাহাও সকলে অবগত আছেন। অনেকে সেই 'অপমানে 
আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিলেন। এই সকল কারণে শিক্ষিত 
দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল 
হইল। তাহার! বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবস্ক। সে 
সময়ে দেশীয় শিক্ষিত দলের মধো দুইটা সভা! ছিল; প্রথমটা দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 136067917500001091৭2 880010107, বা বঙ্গদেশীয় 
জমিদার সভা । কলিকাতাঁর অনেক ধনী বাক্তি ইহার সভা ছিলেন। কিন্তু 
দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর ইহা! এক প্রকার মৃত্যু দশায় পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় 
সভাটীর উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি, তাহা! জর্জ টমসনের প্রতিষ্ঠিত নব্য- 
বঙ্গের “ব্রিটিশ ইও্ডিয়া! সোসাইটা”। এইরূপ প্রশ্ন উঠিল, উভন্ন সভাকে 
মিলিত কর! যায় কি না? রামগোপাল ঘোষ, দ্িগঞ্ধর মিত্র, প্রভৃতি কতিপয় 
ব্যক্তির উদ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে এ সম্মিলন কার্য সমাধা হইল।. 
১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর এক সাধারণ সভা আহৃত হইয়া, উক্ত উভয় 
সভা সম্মিলিত করিয়া বর্তমান “বিটিশ ইওডিয়ান এসোদি এশন” স্থাপিত 
হইল। তাহার প্রথম কমিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাঁইবে এ 
সভার উদ্যোগকারিগণ কিরূপ সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদ্দিগকে সমবেত 
করিতে সমর্থ হইম্বাছিলেন। উক্ত সভার প্রথম কমিটাভূক্ত ব্যক্তিগণের নামের 
তালিক! নিয়ে দিতেছি £-_ 
“রাজা রাধাকান্ত দেব_-সভাপতি ৷ 
রাজ! কালীকুষ্ণ দেব-_সহ সভাপতি । 
রাজা মতাশরণ ঘোষাল । 
বাবু হরকুমার ঠাকুর। 
বাবু প্রসন্নবুমার ঠাকুর । 
বাবু রমানাথ ঠাকুর। 
বাবু জয়কষ্চ মখোপাধ্যায় । 
- বাবু আস্ততোষ দেব। 
বাবু হরিমোহন সেন। 
বাবু রামগোপাল ঘোষ। 
২৫ 


১৯৪, রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


বাঁবু উমেশচন্দ্র দত্ত-_-(রামবাগাঁন )। 
. বাবু ক্ষ্ণকিশোর ঘোষ। 

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় 1 

বাবু প্যারীটাদ মিত্র। 

বাবু শস্ভুনাথ পণ্তিত। 

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর__সম্পাদক। 

বাবু দিগন্বর মিত্র--সহ সম্পাদক । 

ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিএশনের প্রতিষ্ঠ। এই যুগের একটা প্রধান ঘটনা। 
সভাটা স্থাপিত হুইবামাত্র ইহার শক্তি সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন । 
ইংরান্জ রাজপুরুষগণ দেখিলেন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
আপনাদের অভাব গবর্ণমেন্টের গোচর করিবার জন্য:এবং দেশীয়গণের স্বত্ব ও 
অধিকার রক্ষ। করিবার. জন্য বদ্ব-পরিকর হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রতি 
তাহাদের যে উপেক্ষার ভাব ছিল তাহা! তিরোহিত হইতে লাগিল। দেশের 
লোকেও জানিল, তাহাদের হই! বলিবার জন্ত লোক দীড়াইয়াছে। সুতরাং 
সকল শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি এই নবংপ্রতিষ্ঠিত সভার দিকে আকৃষ্ট হইল। লোকে 
আশার নয়নে ইহাকে দোৌখতে জাগিল। এ কথা এখানে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতে হইবে থে ব্রিটিশ ইগডয়ান এসোসিএশন সে সময়ে সে আশা! প্রচুর 
পরিমাণে পুর্ণ করিয়াছেন। যখন দেশের লোকের ভূইয়া বলিবার কেহই 
ছিল না, তখন তীহারাই একমাত্র মুখমাত্র ছিলেন। লোকের হইয়া! বলিবার 
ও তাহাদিগকে সর্ববিধ রাজকীয় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্ত তাহারাই 
একমাত্র শক্তি ছিলেন। সুতরাং এই সভার প্রতিষ্ঠ। সর্ধশ্রেণীর মনে হ্র্য 
ও আশার সঞ্চার করিল 
১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বদ্ধমানে গেলেন বটে, 

কিন্তু সেখানেও বহুদিন, স্ুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। করেক 
মাসের মধ্যেই তাহার উপবীত পরিত্যাগের গোলোযোগ উপস্থিত হুইল। তাহার 
উপবীত পরিত্যাগ সম্বন্ধে ছুই প্রকার কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। প্রথম, 
তিনি কৃষ্ণনগরের বাটাতে তাহার জননীর সান্বংসরিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিতেছিলেন, এমন সময় একটা বালক দুরে দাড়াইন্বা বলিতেছিন,_ 
“এদিকে ত বলা হয় কিছু মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্তে বসা হয়েছে, 
পৈতাটা বেশ ঝুল্চে, বামনাই দেখান হচ্ছে” এই বাক্যগুলি লাহিড়ী 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৯১৫ 
মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি মন্্ীস্তিক লজ্জা পাইলেন। এ বালকের 
ৰাক্যগুলি তাহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইল। বাক্য ও কার্যোর একতা 
ধাহার জীবনের মহামন্ত্র ছিল, তাহার পক্ষে এই ব্যঙ্গোক্তি কি 
ক্লেশকর হইবার সম্ভাবনা! এই ঘটন| হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প 
তাহার মনে উপস্থিত হয়। 

দ্বিতীয় ;_১৮৫১ সালের পুজার ছুটার সময় লাহিড়ী মহাশয় 
নৌকাযোগে কতিপয় বন্ধুসহ গাজিপুরে গমন করিতেছিলেন। তাহার প্রিষ্- 
বন্ধু রামগোপাঁল ঘোঁষ তখন গাজিপুরে বাদ করিতেছিলেন। তাঁহার নিম- 
ভত্রণে, তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই, তাহারা গমন করিতেছিলেন | 
পথিমধ্যে নৌকার মাললাদিগের দ্বারাই পাকাদি কার্যা করাইয়া! আহাধীদি 
চলিতেছিল। একদিন সহচরদিগের মধো একজন কৌতুক করিয়া বলি- 
লেন__“এদিকে ত মাল্লাদের হাতে থাইতেছি, অথন্* পৈতাটা রাখিয়া! ব্রহ্মণ্য 
দেখাইতেছি, কি ভগ্ডামই করিতেছি!” বাকাগুলি কৌতুকচ্ছলে কথিত 
হইল বটে,.কিন্ত তাহ! লাহিড়ী মহাশয়ের চিন্তে বিষম গ্লানি উপস্থিত করিল। 
তিনি তৎপূর্বধবে আপনার উপবীতটা নৌকার ছত্রীতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন ; 
তাহা! আর গ্রহণ করিলেন না। 

উভয় বিবরণের মধ্যে কোনও বিবাদ ৃষট হইতেছে না। ইহা সম্ভব 
যে গাজিপুর যাত্রার পূর্বে তিনি জননীর সান্বৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন 
করিবার জন্ত কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেখানে পূর্বোক্ত বালকটার 
বিদ্রপোক্তি শুনিতে পান। তাহ! হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকর 
তীহার অন্তরে, উদ্দিত হয়। তৎপরে গাজিপুর যাত্রাকালের ঘটনাটা ঘটে, 
তাহাতে সেই সংকল্পকে দৃড়ীভূত করে। এরপ' একটা গুরুতর পরিবর্তন যে 
একদিনে ঘটিয়াছিল, "তাহা মনে হয় না। তাহা জীবনের অনেক দিনের 
সংগ্রামের ফল। আরও অনেকের জীবনে এই* প্রকার ভাবেই এইরূপ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। স্ৃতরাং ইহার জীবনেও সেই প্রকার ঘটিয়া থাকিবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? তি 

যাহা হউক তিনি যখন উউ্পবীত পরিত্যাগ করিয়া বর্দমানে প্রতিনিবৃত্ত 
লইলেন, তখন' এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল হিন্দু 
সমাজের লোকে দলবদ্ধ হয়! হার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল) দসি- 
দাসীগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তাহার দ্বিতীয় পুত্র নবকুমার তখন শিশু, 


১৯৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৷ 


তৎপূর্ব চৈত্র মাসে কলিকাতা! সহরে তাহার জন্ম হইয়াছিল। সেই শিশুপুত্রের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কার্ধ্য নির্বাহের তার তাহার বালিকা পরীর 
উপরে পাড়য়।৷ গেল। যিনি অপরের ক্লেশ একটু সহিতে পারিতেন না, সেই 
লাহিড়ী মহাশয় যে স্বীয় পত্রীর ক্লেশ দেখিয়া অস্থির হইয়। উঠিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্য কি? তিনি জল বহা, কাঠ কাটা, বাজার করা এভৃতি ভূত্যের 
সমু কাজ নিজেই নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে এক দিনের 
জন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেন না; অথবা লোকের প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ 
করিতেন না। শ্রমের অন্ন স্থখেই আহার করিতেন; এবং অহরহ; স্বকর্তব্য 
সাধনে মনোযোগী থাকিতেন। কিন্ত লোকের নির্ধযাতনের সমুদয় ভার বিশেষ 
ভাবে তাহার পত্ীর উপরেই পড়িত। পাড়ার অন্ত স্্রীলোকদিগের অবজ্ঞা- 
হুচক বাক্যে ও আত্মীয় স্বজনের আর্তন'দে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। 
তাহার মনস্তাপ দেখিয়। লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুপ্নচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয় ঘরে বাহিরে যেন প্রজ্জলিত অগ্রিকুণ্ডের মধ্যে 
বাস করিতে লাগিলেন। ওদিকে কৃষ্ণনগরে এই উপবীত-ত্যাগের কথা 
প্রচারিত হইয়া সেখানেও মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। সেখানে 
সমাজের লোক রামতন্ত বাবুকে হাতের কাছে না পাইয়া তাহার বৃদ্ধ পিত! সাধু 
রামকৃষ্ণক উত্যক্ত করিয়! তুলিল। বিনা অপরাধে তাহাকেও অনেক নির্যাতন 
সহা করিতে হইল। তাহার স্বভাব-নিহিত ধর্মণান্থরাগবশতঃ তিনি উগ্রভাব 
ধারণ করিলেন ন1; পুত্রকে শাস্তি দিবার পরামর্শ করিলেন না ; ব৷ তাহার 
প্রতি বল-প্রয়োগের অভিপন্ধি করিলেন না); কিন্ত মরমে মরিয়া মৌনী 
হইয়। রহিলেন। বহুদিন পরে ।লাহিড়ী মহাশয় যখন আমাদের নিকট 
তাহার পিতার এই সময়কার ভাবের বর্ণনা করিতেন, তখন দর দর ধারে 
ছুই চক্ষে জলধারা বহিত। বস্ততঃ বলিতে কি আমরা তাহাতে একসঙ্গে 
পিতৃভক্তি ও নিজের বিশ্বাসান্থুসারে কার্য করিবার সাহস উভয় যে 
প্রকার সম্মিলিত দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভূলিবার নহে। 

বর্ধমানের আন্দোলন বশতঃই হউক অথবা শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্ত 
বশত:ই হুক এক বৎসরের অধিক কাল তিনি বর্দমানে 'থাকেন নাই। 
১৮৫২ সালে তিনি বালি-উত্তরপাড়ার ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়। 
আসিলেন। | 

উত্তর পাড়াতে আসি তাহার সামাজিক নিষ যাতনের ক্লেশের কিঞ্চিৎ 


অষ্টম পরিচ্ছোদ। ৯১৯৭ 


লাঘব হইল। কীঁহার কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ নান! প্রকারে তাহাকে 
সাহায্য করিতে লাগিলেন। ই"হাদের মধ্য স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য ৷ বিগ্াসাগর মহাশয় আজ পাচক্ষ ব্রাহ্মণ 
পাঠাইলেন; কাল পলাইয়৷ গেল। তিনি আবার পাঁচক যোগাড় করিয়া 
পাঠাইলেন। ভূতোর পর ভূতা পলাইতে লাগিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় 
আবার পাঠাইন্ে লাগিলেন । এতস্ডিন্ন গার্হস্থ্য সামগ্রী সকল কলিকাতাতে 
্রয্ধ করিয়া নৌকাবোগে প্রেরণ করিতেন) বন্ধুকে কোনও অভাব অনুভব * 
করিতে দিতেন না। এইরূপে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার কাটিয়া! 
যাইত। উপবীত পরিত্যাগ করিয়া তিনি যখন নির্যাতন ভোগ করিতে- 
ছিলেন তখন হিন্দুসমাজের আত্মীয় জনের কথা দূরে থাকুক, আহার 
শিক্ষিত বন্ধুদিগের মধ্যেও অনেকে তীহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণের জন্য 
অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেরূপ পর'মর্শের প্রতি কোনও দিন 
কর্ণপাত করেন নাই। 

লাহিড়ী মহাশয় যখন উত্তরপাঁড়া স্কুধের প্রধান শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত, 
তখন কলিকাতা! সমাজের নব অভুাদয়ের দ্িন। তখন চারিদিকে ইংরাজী শিক্ষা 
ও স্ত্ীশিক্ষা বিভার হইতেছে ; ব্রাক্মদমাজ দেবেস্্রনাথ*ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার 
দত্ত মহাশয়দ্বয়ের নেতৃত্বাধীনে উদ্দীয়মান শক্তিরপে উঠিতেছে* এবং 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দন্ত বর্তমান গপ্ সাহিত্োর হ্ুত্রপাত 
করিতেছেন । ১৮৪৭ সালে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের “বেতাল পঞ্চবিংশতি” 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে স্ৃপলিত বাঙ্গাল! গণ্ধ রচনার সুত্রপাত হয়। 
পরে তিনি ১৮৪৮ সালে “বাঙ্গালার ইতিহাস,” ১৮৫০ সালে “জীবনচরিত* ও 
১৮৫১ সালে “বোধোদয়" মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ১৮৫১ সালে ও" 
১৮৫২ সালে অক্ষয়কুমার দন্ত প্রণীত "্বাহবস্র সহিত মানব-প্রক্কৃতির 
সম্বন্ধ বিচার” নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ সকল প্রচার 
দ্বারা বাঙ্গাল! গণ্ভের এক নবষুগের অবতারণা হইল। বি বিশেষতঃ “্বাহ্বস্তর” 
প্রচার যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবকে, উদ্দীপ্ত করে। ইহার প্ররোচনাতে. 
অনেকে নিরামিষ ভোজন, আরন্ত করেন: এবং সামাজিক নীতি ও চরিত্র 
ম্ধন্ধে এক অভূপূর্বর পরিবর্তন টপস্থিত হয়। 

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সময়ে বঙ্গসমাজের নেরৃগণের 
মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। 


১৯৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


অক্ষয় কুমার দত্ত। 

ইং ১৮২০ সালের ১লা! শ্রাবণ দিবসে নবদ্বীপের সন্নিহিত চুগী নামক গ্রামে 
অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ই'হার পিতার নাম গীতান্বর দত্ত। ইহার পিতা 
বিষয় কর্্মোপলক্ষে কলিকাতাঁর দক্ষিণ উপনগরবত্তণ খিদ্িরপুর নামক স্থানে 
বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার সপ্তম বর্ষ বয়সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাঁতে 
বিদ্ারস্ত করেন। তৎপরে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইমি খিদিরপুরে নীত 
*হন। সেখানে ইহার পিত! ও পিতৃব্যপুত্রগণ তৎকালপ্রচলিত রীতি 
অনুসারে ইহাকে পারসী ভাষাতে সুশিক্ষিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু শিশু 
অক্ষয়কুমার সে বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্ত অতাধিক 
ব্যগ্রতী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহার অভিভাবকগণ প্রথমে 
কতিপয় ইংরাঁজী ভাষাভিজ্ঞ আত্মীয়কে অন্গুবোধ উপরোধ করিয়! উক্ত ভাষা 
শিক্ষা বিষয়ে তাহার সহায়তা করিতে প্রবুত্ত করিলেন। তাহাতে তিনি 
আশানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিয়৷ দুঃখিত হইলেন । অমূল্য সময় চলিয়া 
যাইতে লাগিল, অথচ পাঠে অল্পই উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে বালক 
অক্ষয়কুমার ইংরাজী বিগ্ালয়ে প্রবিষ্ট হইবার জন্য ছি'ড়িয়!' পড়িলেন ; এবং 
থিদিরপুরে খ্রীষ্টায় জিশনারিদ্দিগের একটা অবৈতনিক বিগ্ভালয় স্থাপিত হইলে, 
গুরুজনের অন্থমতির অপেক্ষা না করিয়াই, তাহাতে গিয়া ভঙ্তি হইলেন। 
ইহাতে তাহার অভিভাবকগণ উৎকণন্ঠিত হইয়া ঠাহাকে কলিকাতাতে 
রাধিয়! গৌরমোহন আচ্যের প্রতিষ্ঠিত *ওরিএন্টাল সেমিনারি” নামক স্কুলে 
ভর্তি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন তীহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হইবে। 

স্কুলে পদার্পণ করিয়াই দত্জ মহাশয় শিক্ষা বিষয়ে আশ্র্যা অভি- 
নিবেশ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞানের বৃতুক্ষা যেন কিছুতেই 
মিটিত না। ক্ষুলের পাঠ্যগ্রন্থ ভিন্ন যেখানে যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হাতে 
পাইতেন, অতৃপ্ত ক্ষুধার সছিত তাহার উপরে পড়তেন, এবং তাহাকে অধি- 


গ্রত ন৷ করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না । 
পরিতাপের বিষয় এই, অচিরকালের মধ্যে পিতৃবিয্বোগ হওয়াতে ইহাকে 


লেখ! পড়া ছাঁড়িতে হইল। আড়াই বসর কি তিন বৎসরের অধিক কাল 
বিদ্যালয়ে খাকিতে পারেন নাই। তৎপরে একদিকে যেমন আবাধ্যা জননীদেবীর 
ভর্ণপোষণার্থে অর্থোপার্জন চেষ্টা ও তজ্জনিত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, 
অপর দিকে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পুস্তকার্দি সংগ্রহ করিয়! জ্ঞানোপার্জন 





স্বগায় অক্ষয়কুমার দূত । 


১০৮ পুভা। 


কুম্লান প্রেম, কণিকা ত। | 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৯৯ 


চেষ্টা, ছুই এক মঙ্গে চলিল। বাস্তবিক কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিয়। 
তিনি জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিলেন তাহ স্মরণ করিলে বিশ্মিত হইদত হয়। 
এই সময়ে তিনি যে যে বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন তন্মধ্যে সংস্কৃত 
ভাষা একটী। তিনি একাগ্রতার সহিত কতিপয় পণ্ডিতের নিকট পাঠ 
করিয়! সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

ততপরে কিছুদিন বহু দারিদ্রভোগ করিয়া! ১৮৪০ সালে তত্ববোধিনী সভা 
কর্তৃক স্থাপিত তত্ববোধিনী পাঠশালাতে ভূগোল ও পদার্থবিগ্ভার শিক্ষকতা 
কার্য লাভ করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত তাহাকে সঙ্গে করিয়া তত্ব- 
বোধিনী-সভার অধিবেশনে লইয়! যান এবং তাহারই উৎসাহে তিনি উক্ত 
সভার সভ্যশ্রেণীভূক্ত হইয়াছিলেন। তন্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকপ্ঈপে 
তিনি প্রথম মাসে ৮২ তৃতীয় মাসে ১০২ ও ততপরে ১৪২ টাকা করিয়া 
মাসিক বেতন পাইতেন। তদদনন্তর ১৮৪৩ সালে) তন্ববোধিনী পত্রিক! 
প্রকাশিত হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই তন্ববোধিনীর সংশ্রবই 
তাহার সর্ধাবিধ উন্নতির মূল কারণ' হইল। এতন্বারা এক দিকে যেমন, 
তাহার আকন বৃদ্ধি হইল, অপর দিকে তেমনি প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বার তাহার নিকটে 
উন্মুক্ত হইল। এই সময়ে তিনি কিছুদ্দিন মেডিকেল ক$লেজে অতিরিক্ত 
ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিয়া উদ্ভিদবিষ্ঠা, প্রাণিতবববিগ্ভা, রসায়নবিগ্ভা, প্রাঁৃতিক- 
কিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তত্তিন্ন তিনি তত্ব- 
বোধিনী সভার সাহ'য্যে ভূরি ভুরি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়! পাঠ করিতে 
লাগিলেন। তন্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে মে মানুষ যে 
কার্যের উপযোগী যেন তাহার হস্তে সেই কার্ধ্যই আমিল। তিনি পদোন্নতি, 
ও ধনাগমের বাসন! পরিত্যাগ পূর্বক নিজের ও দেশীক্পগণের জ্ঞানোন্নতি 
সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিক! 
হুইয়! দীড়াইল। তৎপুর্কে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষত£*দেশীয় সংবাদপত্র সকলের 
অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষরকুমার দন্ত সেই দাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু 
না বলিয়৷ থাকা যায় না “রসরাজ”, “যেমন কর্ম তেমনি ফর” 
প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কা?ীজগুলি ছাড়িয়। দ্রিলেও “প্রভাকর” ও প্তাস্করের” 
ন্যান্ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়া- 
জনক বিষয় বাহির হুইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে 


২০5 রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ । 


পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ত্বণাতে 
দেশীয় লংবাদপত্র ম্পর্শও করিতেন না। কিন্ত অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 
তত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তীহার! পুলকিত হইয়া! উঠিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন-__“রামতন্থ! রামতন্ু! 
বাঙ্গাল। ভীষায় গম্ভীর ভাবের রচন! দেখেছ? এই দেখ,” বলিয়া তত্ব 
বোধিনী পাঠ করিতে দিলেন। 

১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পধ্যন্ত অক্ষয় খাবু দক্ষতা সহকারে তত্ব- 
বোধিনীর সম্পার্দন কার্যে নিধুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে অর্ধোপার্জনের কত 
উপায় তাহার হস্তের নিকট আপিয়াছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্পাতও করেন 
নাই। এই কার্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক এক দিন জ্ঞানালো- 
চনাতে ও তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া বাইত, 
তিনি তাহ৷ অন্ুভবও বরিতে পারিতেন না। 

এই কালের মধ্যে অক্ষয় বাবু আর 'একটী মহৎ কার্য সংসাধন করিয়া- 
ছিলেন, যে জন্ত তাহার নাম ব্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্তে চিরশম্মরণীয় হইয়! থাকিবে । 
ব্রাহ্মদমাজের ধর্ম অগ্রে বেদাস্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেখের অন্রান্ততাতে 
বিশ্বাস করিতেন । অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়৷ 
বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাহারই প্ররোচনাতে মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শান্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার 
প্রকৃতি অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা 
কার্য প্রণালী পরিবর্তন করিতেন না। শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না, করিলে 
শীপ্র ছাড়িতেন না । আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে, বহু পরীষ্গার পর কর্তব্য 
নির্ণয় করিতেন; এবং একবার যাহ। নির্ণীত হইত তাহ! হইতে সহজে বিচলিত 
হইতেন না। সুতরাং তাহাকে বেদান্তধর্ম ও “বদের অত্রাস্ততা হইতে বিচণলত 
করিতে অক্ষয় বাবুকে ব্হ প্রয়াম পাইতে হইফ়়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয় বাবুর অবলঘ্িত মত 
যুক্তিসদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও (বেদের অন্রান্ততা বাদ পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহার সাহাধ্যে “ব্রাঙ্মধর্ম* নামক গ্রন্থ সংকলিত হইল) ইহ! চিরদিন মহধির 
ধন্দজীবনের পরিণত ফল স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । বে ১৮৫২ সালের 
কথা কহিতেছি, তখনও এই মহা পরিবর্তন ব্রাহ্মসমাজকে ও সমগ্র বঙ্গদেশকে 
আন্দোলিত করিতেছে । তখনও দত্ুজ মহাশয় স্বীয় মতের জয় দেখিয়। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ। দহ 


মহোৎসাহে উদার, আধ্যাত্মিক, একেশ্বরবাদের মহানিনাদে তত্ববোধিনীর 
প্রবন্ধ সকলকে পূর্ণ করিতেছেন। 

ইহার পরেও অক্ষয় বাবু কয়েক বংসর কার্ধাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন । 
নধো নর্মমীল বিগ্তালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকত। 
করিক্মাছিলেন বটে, কিন্তু তীহার প্রিয় তত্ববৌধিনীর সংশ্রৰ একেবারে 
পরিতাগ করেন নাই । অবশেষে ১৮৫৫ সালের আধা মানে সুন্ধ্যার পর 
এক দিন ব্রাঙ্গপমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ 
মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক নন্থে কাহার চৈতন্য সম্পা'দত 
হইল বটে, কিন্ত ছুই দিবস পরে একদিন তত্তর'বাধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন 
এমন নমস্ে মস্তিষ্কের এক প্রকার অভূতপূর্ব জালা হওয়ায় লেখনী 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে 
পারেন নাই। 

আশ্চর্য্য জ্ঞানস্পৃহা ! আশ্চর্য্য কা্যাশক্তি! ইহার পরে এক প্রকার জীবন্মৃত 
অবস্থাতে থাকিয়ও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয্পছেন। অরধধিক কি 
তাহার “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” নামক সৃবিখযাত ও পাগ্ডতাপূর্ণ গ্রন্থ 
এই অবস্থাতেই সংকলিত । তাহার মুখে শুনিয়াছি তিনি প্রাতঃকালে, 
সুমিপ্ধ সময়ে শযাতে শয়ন করিয়া কোনও দিন এক ঘণ্ট। কোনও দিন দেড় 
ঘণ্ট1! করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া লইত, এইরূপ করিয়া 
এ সকল মহাগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল। 

জীবনের অবসান কালে তিনি বালি গ্রামের গঙ্গাতীরবর্ভী এক উদ্যান- 
বাটাতে থাকিয়া এইবপে গ্রন্থ রচনা করিতেন; এবং অবশিষ্ট কাল উত্ভিদ- 
তত্বের আলোচনা, ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানান্বশীলনে কাটাইতেন। 
সেখানে বাঙ্গাল! ১২৯৩ বা! ইং ১৮৮৬ সালের ১৪ই জোষ্ঠ তাহার দেহান্ত হয়। 


এদ্দিকে যে ১৮৫২ সালে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 
সেই সময়ে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিএশনের স্থাপন, বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ, 
তত্ববৌধিনী পত্রিকার অভুদায্ ও ব্রাহ্মদমাজের মত-বিপ্লব কেবলমাত্র এই সকলই 
যে বঙ্গসমাজকে আন্দোলিত করিতেছিল তাহা নহে, আর একটা বিশেষ 
কারণে তখন কলিকাঁত' সমাজে ঘোর আন্দোলন উপাস্থত হইয়াছিল তাহার 
কিঞ্চিৎ বিবরণ ও যে শক্তিশালী পুরুষ তাহায় নেতা হইয়াছিলেন, তাহার 


জীবনেরও কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্তক বোধ হইতেছে! 
৮৬১ 


শি 


২*২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


হীরা বুলবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা৷ তখন কলিকাত। সহরে বাস 
করিত। " প্র হীর! বুলবুল একজন পশ্চিম দেঁশীয় স্ত্রীলে!ক ছিল। হীরা সহরের 
অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংস্ষ্ট হইয়াছিল। অনুমান করি ১৮৫২ 
সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালের প্রারন্তে হীরা আপনার একটা পুত্রকে, 
(নিঞ্জ গর্ভজাত কি পালিত তাহ! জানি না,) তণানীন্তন হিন্দুকালেজে ভর্তি 
করিবার জন্য পাঠার়। ইহাতে বারাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দুসন্তান বলিয়া কালেজে 
ভর্তি কর! হইবে কি না, এই বিচার উঠে। এবপ শুনিতে পাই, তাহাকে ভর্তি 
কর! হইবে কি না এই বিষয় লইয়া তদ'নীন্বন এডুকেশন কাউন্িল ও হিন্দু- 
কালেজের ম্যানেজিং কমিটার মধ্যে মতভেদ ঘটে । সেই মতভেদ সত্বেও 
বালকাটকে ভন্তি করাতে সহরের দেশীয় হিন্দু ভদ্রলৌকদিগের মধ্যে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত-পরিবারের স্থবিখ্যাত 
বংশধর রাজেন্দ্র দত্ত মহাশস্ব সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া, এই ১৮৫৩ 
সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারন্তে, হিন্দু মেট্পলিটান কালেজ নামে 
এক কালেজ স্থাপন করেন। দিন্দুরীয়াপটাস্থ স্ুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের 
বিশাল প্রাসাদে এই কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্রে কাণ্তেন ভি, এল, 
(রিচার্ডসন্‌ এডুক্শেন কাউন্দিলের সভাপতি মহামতি (বীটন) বেখুন সাহেবের 
সহিত বিবাদ করিয়! গবর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অবস্থত হইয্াছিলেন । 
রাজেন্দ্র বাবু তাহাকে এ কালেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। 

কাণ্তেন সাহেব বঙ্গদেশীর সৈম্ঘবিভাগের কর্ণেল ভি, টি, রিচাঙসনের পুত্র । 
তিনি ১৮১৯ সালে বঙ্গদেশীয় সৈশ্ভবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮২২ সালে তিনি 
একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন এবং কবিত্বখ্যাতি লাভ ফরেন। ১৮২৪ 
সালে স্বাস্থ্যের জন্ত ইংলণড প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তৎপর বংসর আর একখানি 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন; তাহাতে দেশ বিদেশে তাহার সুখ্যাতি বাহির হয়। 
১৮২৯ সালে বিলাতে থাঁকিয়৷ তিনি মাসিক পত্রিকাদি সম্পাদন দ্বার আরও 
খ্যাতি লাভ কারন। তৎপরে এদেশে আগমন করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি 


: হিন্দুকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সমস্বে ভারতীয় যুবক- 


গণের পাঠোপযোগী কয়েকথানি কাব্য গ্রন্থ,সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। সে 
সময়ে ধাহারা তাহার নিকট ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আর নে 
কথা জীবনে ভুলিবেন না। কিন্তু কাণ্ডেন দাহেবের শ্বভাৰ চরিত্র সম্বন্ধে লোকে 
নানা কথা কহিত। এমন কি কখনও কখনও সেই বিষয় লইয়া! কালেজের 
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ছাত্রেরাও উপহাস বিক্রপ করিত। কাণ্তেন সাহেবের আর একটা দোষ ছিল, 
তিনি বড় বাবু ছিলেন; আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি কখনও দৃষ্টি রাখিতেন না। 
ইহার ফল স্বরুপ খণজালে জড়িত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। এই কারণে এডুকেশন 
কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেখুনের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। 
বেথুন তাহাকে সাবধান হইতে পরামর্শ দেন, কাপ্তেন সাহেব তাহ.তে বিরক্ত 
হইয়া কর্ম পরিত্যাগ করেন। 

যাহা হউক কাপ্তেন সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া! মহা সমারোহে হিন্দু 
মেটুপলিটান কালেজের কার্যযারন্ত হয়। এই কালেজ কয়েক বংসর মাত্র 
জীবিত ছিল; কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালে ইহা! কলিকাতাস্থ হিদ্দুসমাজকে প্রবলরণে 
আন্দোলিত করিয়াছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্ত্র সেন প্রভৃতি পর্বর্তী 
সময়ের অনেক খ্যাতনাম! বাক্তি ইহার ছাত্রদলে প্রবিষ্ট হইয়্াছিলেন। যে 
রাজেন্দ্র দত্ত বা কলিকাতাবাদীর স্থপরিচিত “রাজ! বাবু” এই কার্ধের প্রধান 
সারথি ছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বিরৃত্ত হইল । 


রাজেন্দ্র দত। 


রাজেন্্র দন্ত স্থপ্রসিদ্ধ অক্রুর দত্তের প:রবান্তে ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। অন্ন বয়সেই ইহাব পিত! পার্ধতীচরণ দত্তের "পরলোক *হ ওয়াতে 
তাহার জোষ্ঠতাত দুর্াচরণ দন্ত তাহার অভভাবক হন। ছূর্খাচরণ দত্ত মহাশয় 
তাঁহাকে সর্বাগ্রে ডুমণ্ড সাহেবের স্থাপিত স্ুপ্রসিদ্ধ একাডেমিতে ভর্তি করিয়] 
দেন। সেখানে কিছুদিন পড়িয়া তিনি হিন্দুকালেজে যান। সেখানে গিয়া 
রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সমাধ্যায়ী ডিরোজিও শিষ্যদলের সহিত তাহার পরিচয় 
ও আত্মীয়তা জন্মে। হিনুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি কিছুদিন মেডিকেল 
কালেজের অতিরিক্ত .ছাত্ররপে সেখানকার উপদেশাদি শ্রবণ করেন। সেই 
সময় হইতেই ইহার চিকিৎসাবিগ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়) এবং বোধ 
হয় মনে মনে এই সংকল্প ও জন্মে যে চিকিৎসার দ্বার! লোকের ছুঃখহরণরূপ 
পরোপকারব্রতে আপনাকে অর্পণ করিবেন। বিষয়কার্যো প্রবৃত্ত হইয়! 
কিছুদ্দিন সওদাগর আফিসে বেনীয়ানের ফাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত স্বীয় 
অভীষ্ট কর্তব্যপথ হইতে কিছুতেই ইহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। 
এই সময়ে পরলোকগত্ত স্ুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ছুর্ণীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহিত সমবেত হইয়া শ্বীয় ভবনে একটা এলোপ্যাথিক ওষধালয্ন স্থাপন 


২০৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


করিয়া দীন দরিদ্রের চিকিৎস! ও ওঁষধ বিতরণ আরম্ভ করেন। সে সমস্বের 
লোকের! বলেন এই কার্য দ্বারা তিনি সহরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল- 
প্রচার করিয়াছিলেন | 

এই কার্যে ব্যাপূত থাকিতে থাকিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে 
তাঁহার দৃষ্টি আকুষ্ট হইল। এই সময়ে কয়েকজন স্ববিখ্যাত ইউরোপীয় হোঁমিও- 
প্যাথিক ডাক্তার এদেশে আসিলেন। তন্মধ্যে 137 000৩75 অধিকতর প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন। রাজা বাবু 1). [0700679 কে সহরে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য বিশেষ চেষ্ট। করিয়াছিলেন। তীহার তত্বাবধানাধীনে একটী হোঁমিও- 
প্যাথিক হাম্পাতাল স্থাপন করিয়া! বিধিমতে হোমিওপ্যাথির ' প্রচারে 
প্রবৃদ্ত হইয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয় এই হাসপাতালটী বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। 
কিন্তু রাজ৷ বাবু তাহাতে ভগ্বোগ্থম হন নাই। শুনিতে পাই তীহারই 
চেষ্টাতে ও তদানীন্থন গভর্ণর জেনেরালের সহায়তায় 1)7. 0707)070 কলি- 
কাত। সহরের প্রথম হেলথ. অফিসার নিযুক্ত হন। 

হোমিওপ্যাথির চচ্চা করিতে গিয়! তাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল 
যে, এই চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা তিনি দরিদ্রজনের বিশেষ উপকার করিতে 
পারিবেন। এ সুস্কার চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল এবং মৃত্যুর সময় 
পর্যন্ত ভিনি সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্ধা করিয়াছেন। 

যে কারণে ও যেরূপে তিনি মেটুপলিটান কালেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তাহ! অগ্রেই বর্ণন করিরাছি। বলা বাহুল্য সেজন্য তাঁহাকে 
অনেক অর্থের ক্ষতি স্বীকার করিতে হ্ইয়াছিল। হিন্দু মেট্পলিটান 
কালেজ প্রতিষ্ঠার অন্নদিন পরেই, গভর্ণমেন্ট এই নিয়ম স্থাপন করেন যে 
শৃইনুকালেজের স্কুল বিভাগে হিন্দুসস্তান ভিন্ন অন্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
কিন্ত কালেজবিভাগের দ্বার ঈর্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত থাকিবে । তদনস্তর হিন্দু 
মেটপলিটান কালেজের স্বতন্ত্র সস্তার কারণ চলিয়! যায় এবং 2তাহা কয়েক 
বৎসর থাকিয়াই বিলুপ্ত হয়। 

রাজ]! বাবু শেষ দশায় 1)1. 19710/5কে সহায় করিয়া হোমিওপ্যাথির 
প্রচারে ও পরোপকারে প্রাণ-মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। দিনে নিশীথে 
রোগশয্যার পার্খে যাইবার জন্ত কেহ ডাকিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ 
প্রশ্তত হইতেন) এবং দিনের পর দিন বিনা ভিঞ্জিটে, অনেক সময় 
নিজ ব্যয়ে গিয়। রোগীর চিকিৎসা করিতেন। আমি অনেক বার তীহার 


নি 
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গাড়িতে, তাহার সঙ্গে রোগী দেখিতে গিয়াছি ও তিনি কিরূপ একাগ্রতার 
সহিত চিকিৎসা করিতেন তাহা দেখিয়াছি । রোগীকে বাঁচাইব!র জন্য 
সে ব্যগ্রতা, পরিবার পরিজনের সঙ্গে সেই সমছঃখন্থখতা আর দেখিব 
না। এইরূপ পরোপকার ব্রতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৮৯ সালের জুন 
মাসে তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন । 

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বর্তমান পরিচ্ছেদের অবসান হয়। 
সেটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টারদিগের ১৮৫৪ সালের শিক্ষা- 
সন্বন্গীয় পত্র। উক্ত সালে ইংলগু হইতে এদেশে এক আদেশ পত্র আসে । 
এরূপ শুনা যায় ত্র আদেশ পত্র রচনা বিষয়ে স্থপ্রমিদ্ধ জন ই,য়ার্ট মিলের 
হস্ত ছিল। এ পত্রে ডাইরেক্টারগণ ভারতীয় প্রজাকুলের শিক্ষাবিধাঁনকে 
তাহাদের অবগ্ঠ-প্রতিপাল্য কর্তবা বলিয়া নির্দেশ করেন) এবং এদেশে 
শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিয়লিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে পরামর্শ 
দেন। (১) শিক্ষাবিভাগ নামে রাঁজকার্যোর একটা স্বতন্ন বিভাগ সংগঠন ; €২) 
প্রাদেশিক রাজধানী সকলে বিশ্ববিদণীলয় স্থাপন ; (৩) স্থানে স্থানে নন্ম্যাল- 
স্কুল স্থাপন ) (৪) তৎকালীন গভর্ণমেন্ট-স্থাপিত স্ক,ল ও কালেজ গুলির সংরক্ষণ ও 
তাহাদের সংখ্যা বঙ্ধন ; (৫) মিডলক্কল নামে কতক গুলি বৃতন শ্রেণীর স্কুল 
স্থাপন; (৬) বাঙ্গাল| শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও বাঙ্গাল! শিক্ষার উন্নতি- 
বিধান; (৭) প্রজাদিগের স্থাপিত বিদ্বালয়ে সাহযা-দান প্রথা প্রবর্তন। 
১৮৫৮ সালে ভারতরাজা মহারাণীর হস্তে আসিলে যখন ই্টেট সেত্রেটারির পদ 
সথষ্ট হইল, তখন ডিরেক্টারগণের অবলগ্িত পূর্বোক্ত প্রণালীকে পুনঃ 
প্রতিষ্টিত কর: হয়। এই উভন্ন পত্রকে এদেশীয় শিক্ষাকাধোর স্থদুঢ ভিত্তি, 
বলিয়া গণন! করা যাইতে পারে। পু 

১৮৫৫ সাল হইতেই নব-প্রণ্ঠিত প্রণালীর ফল দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
১৮৫৫-৫৬ সালে একজন ডিরেক্টারের অধীনে শিক্ষা বিভাগ নামে বীজ- 
কার্যের এক বিভাগ সংগঠন কর! হইল; স্কুল সকল পরিদর্শনের জন্ত একদল 
ইন্স্পেক্টার নিষুক্ত হইলেন) স্থানে স্থানে "শিক্ষক প্রস্তত করিবার জন্য 
নর্মাল বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইল) গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহাষ্য পাইয়া নানা- 
স্থানে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরা্গী স্কল সকল দেখ! দিতে লাগিল; এবং গ্রামে গ্রামে 
মিডল স্কুল ও বাঙ্গালা স্ক'ল সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। 

এই নকল পরিবর্তনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়া স্ক'লে একাগ্রতার 


২৬ রামতম্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ । 


সহিত স্বকর্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। সে সময়ে ধাহারা তাহার 
ছাত্র ছিলেন, তাহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে তাহার: পাঠনার রীতি 
বড় চমৎকার ছিল। তিনি বৎসরের মধ্যে পাঠাগ্রস্থের সমগ্র পড়াইয়! উঠিতে 
পারিতেন না। কিন্তু বেটুকু পড়াইতেন, সে টুকুতে ছাত্রগণকে এবপ ব্যুৎপন্ন 
করিয়া দিতেন, যে তাহার গুণে পরীক্ষাকালে ছাত্রগণ সন্তোষজনক ফল 
লাভ করিত। ফলতঃ জ্ঞাতবা বিষয় যোগান অপেক্ষা জ্ঞান-স্পৃহা উদ্দীপ্ত 
করার দিকে তীহার অধিক বু ছিল। বিশেষতঃ বখন ধর্ম বা নীতি বিষয়ে 
কিছু উপদেশ দিবার অবসর আসিত, তখন তিনি উৎসাহে আত্মহারা হইয়া 
যাইতেন। নীতির উপদেশটী ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য বিধিমতে 
চেষ্টা, করিতেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার পশ্চাতে তাহার প্রেম ও 
উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয় এবং সর্ধোপরি তাহার জলন্ত সতানিষ্ঠা-পুর্ণ জীবন থাকিত, 
সুতরাং তাহ।র উপব্রেশ আগুনের গোলার ন্তায় ছাত্রগণের হৃদয়ে 
পড়িয়া মহৎ আকাজ্কার উদয় করিত। এই সময়ে ধীহারা তীহার নিকটে 
পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারা সেদিনের কথ! কখনই ভূলিতে পারেন নাই । 

লাহিড়ী মহাশয় ১৮৫২ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত উত্তরপাড়া স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের ,কাজ? করিয়াছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাহার 
লীলাব্তী ও ইন্দুমতী নামে ছুই কন্তা! জন্মগ্রহণ করে। ১৮৫৪ সালে লীলাবতী 
ভূমিষ্ঠা হয়, ১৮৫৬ সালে ইন্দূমতীর জন্ম হয়। এখানে যে অন্নকাল ছিলেন 
তন্মধ্যে তিনি ছাত্রগণের কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তাহার নিদর্শন নিম্ে প্রদত্ত হইতেছে। এ স্কুলে তাহার স্মৃতি চিরজাগ্রত 
রাখিবার জন্ত তাহার অন্গরক্ত ছাত্রগণ বহুবৎসর পরে উল্ত স্কুল্গৃহে যে প্রস্তর- 
"ফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। 
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লাহিড়ী মহাশয্বের শিক্ষকতা কিরূপ ফলদায়ক হইয়াছিল উক্ত প্রস্তর- 
ফলকই তাহার 'প্রমাণ। 


নবম পরিচ্ছেদ 


বিদ্যাস।গর-যুগ । 


এক্ষণে আমরা! বঙ্গসমাজের ইতিরৃত্তের যে খুগে প্রবেশ করিতেছি, তাহার 
প্রধান পুরুষ পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ।' এককালে রামমোহন রায় 
যেমন শিক্ষিত, ও অগ্রপর বাক্তিগণের অগ্রণী ও+*আদর্শপুরুষরূপে দণ্ডায়মান 
ছিলেন এবং তাহার পদভরে বঙ্গনমাজ কীপিয়! গিয়াছিল, এই যুগে বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় সেই স্থান অধিকার করিস্বাছিল্ন$ মানব-চরিত্রের প্রভাৰ যে কি 
জিনিস, উপ্র-উৎকট-বাক্তিত্;সম্পন্ন তেজীয্বান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে 
সমাজমধ্য 'কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমর! .বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়কে দেখিয়৷ জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, ধাহার পিতার 
£দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় 


স্ 


২১৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


_ অর্ধীশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ 


কাপাইয়! গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিন্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক 
সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন_-“ভরতবর্ষে এমন রাজ! নাই যাহার নাকে এই 
চটিজুতাশ্ুদ্ধ পায়ে টক্‌ করিয়। লাথি না মারিতে পারি।” আমি তখন 
অনুভব কররয়াছিলাম, এবং এখনও অন্কুভব করিতেছি যে তিনি যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহা সত্য । তীহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাহার নিকট 


, ক্ষমতাশালী রাজারা৪ নগণা বাক্তির মধ্যে। সেই চরিত্রবীর পুরুষের সংক্ষিপ্ত 


জীবনচরিত দিয়! এই পরচ্ছেদ আরম্ভ করিতেছি, কারণ একদিকে লাহিড়ী 
মহাশয়ের সহিত অকপট মিত্রতা স্ত্রে তিনি বন্ধ ছিলেন, অপর দিকে ব্গদেশের 
আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত গঠন বিষয়ে তিনি এই বুগের সর্ধপ্রধান পুরুষ ছিলেন। 


পঙত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ সালে, মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী 
বীরনিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে ব্রাঙ্ষণকুলে তিনি জন্মিলেন, 
তাহার গুনগৌরবে ও তেজস্থি তার জনা সে প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার 
পিতামহ রাঁমজয় তর্কাডুষণ কোনও পারিবারিক বিবাদে উতাক্ত হইয়| 
স্বীয় পন্ী ছর্গাদেবীকে পরিত্যাগ পূর্বক [কছুকালের জন্য দেশান্তরী 
হইয়া গিয়াছিলেন। ছূাদেবী নিরাশ্রর হইয়া বীএসিংহ গ্রামে স্বপ্ন পিত! 
উমাপতি তর্কসিন্ধান্ত মহাশয়ের ভবনে, আশ্রয় গ্রহণ করেন। জ্যোষ্টপুন্র 
ঠাকুরদাস সেই সময় হইতে ঘোর দারিদ্যে বাস করিয়া জীবন-সংগ্রাম 
আরম্ভ করেন। তীহার বয়ঃক্রম যখন ১৫ বৎসর হইবে তথন জননীর 
ছঃখনিবারণার্থ অর্থোপার্জলের উদ্দেশে কলিকাতাতে আগমন করেন। 
এই অবস্থাতে তাহাকে দারিদ্রের সহিত যে ঘোর সংগ্রাম করিতে 
হইদাছিল, তাহার হৃদয়বিদরক বিবরণ এখানে দেওয়া নিপ্রয়োজন। 
এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অনেক দিনের পর, অনেক ক্লেশ 
ভূগিয়া, অবশেষে একটা ৮২ টাঁকা বেতনের কর্ণ পাইয়াছিপেন। এই 
অবস্থাতে গোঘাটনিবাসী বামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় কনা! ভগবভী 
দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র ইহাদের প্রথম সন্তান। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় শৈশবে কিয়ংকাল গ্রাম্যপাঠশালাতে পড়িয়। পিতার 
সহিত কর্পিকাতাতে আসেন। কলিকাতাতে আসিন্না তাহার পিতার মনিব 
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নবম পরিচ্ছদ । ৭২০৯ 


বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের ভবনে পিতার সহিত বাস করিতে 
আরম্ভ করেন। পিতাপুত্রে রন্ধন করিয়া খাইতেন। অতি কষ্টে দিন 
যাইত। এই সময়ে ভাগবতচরণ সিংহের কনিষ্ঠ কনা! রাইমণি” তাহাকে 
পুত্রাধিক যত্ব করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোনও 
দিন সে উপকার বিস্মৃত হয় নাই। বুদ্ধবয়সেও রাইমণির কথা বলিতে 
দর দর ধারে তাহার চক্ষে জলধার! বহিত। ৃ 

কলিকাতাতে আপিয়! কয়েক মাস পাঠশালে পড়িবার পর, বিদ্বা- 
সাগর মহাশয়ের পিতা তাহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্তি 
করিয়৷ "দেন। কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার অপাধারণ প্রতিভা 
শিক্ষক ও ছাত্র সকলের গোচর হইল। ১৮২৯ সালের জুন মাসে 
তিনি ভন্তি হইলেন, ছয় মাসের মধোই মাসিক ৫২ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত 
হইলেন। সেই বৃত্তি সহায় করিয়া তিনি অধায়ন করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে কালেজের সমুদস্ব উচ্চবুত্তি ও পুরঞফকার লাভ করিলেন। সে 
সময়ে মফম্বপের ইংরাজ জজদ্িগের আদালতে এক একজন জজ-পপ্ডিত 
থাকিতেন। হিন্দু ধর্মশান্্র অনুসারে ব্যবস্থা দেওয়া তীহার্দের কার্য, 
ছিল। সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এ কাজ প্রাপ্ত হইতেন। তাহা 
একট! প্রলোভনের বিষয় ছিল। কিন্তু উক্ত কর্ধপ্রার্ধাদিগকে ল কমিটা 
নামক একটী কমিটার নিকট পরীক্ষ। দিয়া কর্ম লইতে হইত। বিগ্তা- 
সাগর মহাশয়ের বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখন 
ল কমিটার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া! ত্রিপুরার জঙ্জ-পণ্ডিতের কর্ম প্রাপ্ত 
হন) কিন্তু পিতা ঠাকুরদাস এত দূরে যাইতে দিলেন না। 

১৮৪১ সালে তিনি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়! বিদ্যাসাগর উপাধি 
পাইয়া ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের প্রধান পণ্গতের পদ প্রাপ্ত 
হন। এই পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী শিখিতে 
আরম্ভ করেন। বিগ্যাসাগর মহাশম্নকে সকলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত খলিয়াই 
জানেন, কিন্তু তিনি ইংরাঁজীতে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি সুন্দর ইংরাজী 
লিখিতে পারতেন, তাহ! অনেকে .জানেন না) এমন কি তাহার হাতের 
ইংবাজী লেখাটাও এমন সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংরাজী- 
ওয়ালাদের হাতের লেখাও তেমন সুন্দর নয়। এ সমুদয় তিনি নিজ চেষ্টা ধত্বে 


করিয়াছিলেন। তাহার আত্মোন্তি সাধনের ইচ্ছ। এরূপ প্রবল ছিল যে তাহার 
৭ 


২১০ রামতহু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


সংস্পর্শে আসিয়া তাহার বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে পর ইচ্ছা৷ সংক্রান্ত হইয়াছিল। 
তাহার দৃষ্রন্ত স্বরূপ ছুইটা বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে । বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যখন ফোর্ট উইপিয়াম কালেজে প্রতিষ্ঠিত, তখন তথাকার কেরাণীর কর্মটা থালি 
হইলে, তাহারই চেষ্টাতে তাহার তদানীন্তন বন্ধু বাবু ছূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে 
কন্মটী প্রাপ্ত হন। ছূর্গাচরণ বাবু এ পদ প্রাপ্ত হইলেই বিগ্াসাগর মহাশয় 
তাহাকে এ কর্মে থাকিয়া, মেডিকেল কালেজে ভর্তি হইয়া চিকিৎসা! বিদ্যা 
অধ্যয়ন কন্পিতে প্রবৃন্ত করেন। তাহাই ছূর্গাচরণ বাবুর সকল ভাবী 
উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার কারণ। ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ সুরেন্তরনাথ বন্দেপাধ্যায়ের 
পিতা । এই সময়ে আর এক বন্ধুর দ্ব'রা আর এক কার্ষোর স্থত্রপাত হম়্। 
প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূত্তপূর্ব্ব সংস্কতাধ্যাপক রাজকুঞ্চ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
অবসরকালে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কত পড়িতে আরম্ভ করেন । 
তাহাকে সংস্কৃত শিখাইতে প্রবৃত্ত হইফ়্াই বিগ্াসাগর নহাশস্ক অনুভব করিলেন 
যে, তাহারা নিজেষে প্রণালীতে সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন সে প্রণালীতে ইহাকে 
শিখাইলে চলিবে না, অনর্থক অনেক সময় যাইবে । সুতরাং নিজে চিন্তা 
করিয়া এক নূতন প্রণালীতে তাহাকে সংস্কৃত পড়াইতে আরন্ত করিপেন। 
ইহা হইতেই তাঁহার উত্তপকালে রচিত উপক্রমণিক] ও বাকরণ-কৌমুদ্রী প্রভীতর 
সুত্রপাত হইল। 

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কালেজের এসিট্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ শূন্য হইলে 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় এ পদ পাইলেন। কিন্তু উক্ত কালেজের অধাক্ষ 
রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে দুই এক বৎসরের মধ্যে 
ঁ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের প্রারন্তে হর্গাচরণ বন্দ্যো- 
শাধ্যার মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কেরাণীগির্রি কর্ম ত্যাগ 
করিয়া চিকিৎসা! ব্যবসায় আরম্ভ করাতে, মার্শেল সাহেবের অনুরোধে, 
মানিক ৮০ টাকা বেতনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এঁ কর্ম গ্রহণ করেন। 
কিন্ত সে পদে তাহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। প্র সালেই 
তাহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের কর্ন পাইয়া 
চলিয়া! যাওয়াতে সংস্কৃত কাণ্পেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শৃন্ত হইল। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাশতি মহাত্মা বেখুনের 
পরামর্শে এ পদ গ্রহণ করিলেন। সেই পদ হইতে :৮৫১ সালের 
জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। 


নবম পরিচ্ছেদ । -২১৪ 


অধ্যক্ষের পদে প্রতিষিত হইয়াই তিনি নানা প্রকার সংস্কার কার্যে 
হস্তার্পণ করেন। প্রথম, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্র্ ; (২য়) 
ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্ত জীতিব ছাত্রগণের জন্য কালেজের দ্বারা উদঘাটন ) 
(৩য় ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্তন, (৪র্থ) উপক্রমণিকা, খজুপাঠ 
প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন, (৫ম) ২ মাস গ্রীষ্মাবকাশ 
প্রথা প্রবর্তন (ডষ্ট) সংস্কতের সহিত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন। সংস্কৃত 
কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এই সকল পরিবর্তন সংঘটন করিতে 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল 
তাহা আব্মরা এখন কল্পনা করিতে পারি না। সেকালের লোকের মুখে 
তাহার শ্রমের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা শুনিলে আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয় ।* 

ইহার পর দিন দিন তাহার পদবৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে 
লাগিল। পূর্বেই বহিয়াছি ১৮৪৭ সালে তাহার “বেতাল পঞ্চবিংশতি” মুত্রিত 
ও প্রচারিত হয়। “বেতাল” বঙ্গসাহিত্যে এক নবধুগের হুত্রপাত করিল। 
তৎপরে ১৮৪৮ সালে “বাঙ্গালার ইতিহাস ৮” ১৮৫০ সালে “জীবনচরিত” ১৮৫১ 
সালে “বোধোদয়” ও “উপক্রমণিকা,” ১৮৫৫ সালে “শকুন্তলা” ও পবিধবা- 
বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব” প্রকাশিত হইল। বিদ্যাসাগর, মহাশয়ের নাম 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিত হইল। 

শিক্ষাবিভাগে ইনস্পেক্টাঞ্রে পদ স্থষ্ট হইলে বিগ্ভাসাগর মহাশয় সংস্কৃত 
কালেজের অধাক্ষের পদের উপরে, নদীর, হুগলি, বদ্ধমান ও মেদিনীপুরের 
ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। এক দিকে যখন তাহার পদ ও শ্রম বাড়িল, 
তখন অপর দিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পণ করিলেন * সেই সালেই 
বিধবা-বিবাহ হিনদুশাস্ত্রাহমোনিত ইহা! প্রমাণ করিবার জগ্ঠ গ্রন্থ প্রচার করিলেন? " 
বঙ্গদেশে আগুন জলিয়াউঠিল। কিন্তু সমাজসংস্কাঠে এই তাহার প্রথম হস্ত- 
ক্ষেপ নয়। *১৮৪৯ সালে মে মাসে বেথুন সাহেন্র যখন বালিকাবিগ্ভালয় 
স্থাপন করেন, তখন বিগ্যাপাগর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিষুক্ত 
হন। তিনি ও তাহার বন্ধু মদনমোহন ,তর্কালঙ্কার বেখুনের পৃষ্ঠপোষক * 
হইয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষ! প্রচলন্‌ কার্যে আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ 
করেন। * 1 £ | ৮ 

১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই 
বৎসরে তাহার কার্ধ্গটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল। এক 


২১২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


দিকে বিধবাঁবিবাহের প্রতিপক্ষগণের আপত্তিখগুনার্থ পুস্তক প্রণয়ন, 
বিধবাবিবাহ প্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়ণের চেষ্টা, কার্যযতঃ বিধবাবিবাহ্‌ 
দিবার আয়োজন, এই সকলে তীহাকে বাপৃত হইতে হইল; অপরদিকে এই 
সময়েই শিক্ষাবিভাগের নব-নিষুক্ত ডিরেক্টার মিষ্টার গর্ভন ইয়ংএর সহিত 
তাহার ঘোরতর বিবাদ বীধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় 
জেলায় বালিকাবিদালয় স্থাপন লইয়। ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলার স্কুল ইনম্পেন্টারের 
পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালকদ্িগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।. তিনি 
মনে- করিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা' গ্রচলনের জন্য তাহার যে আন্তরিক 
ইচ্ছ। ছিল, তাহা! কিয়ৎপরিমাণে কার্যে পরিণত করিবার সময় ও স্থবিধা উপ- 
স্থিত। তিনি উৎসাহের সহিত তীহার সংকল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন। 
কিন্ত ইয়ং সাহেব, বালিকাব্দ্যালয় স্থাপনের জন্ত গবর্ণমেণ্টের অর্থ বায় 
করিতে অন্বীরূত হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিল স্বাক্ষর 
করিলেন না। এই সংকটে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেপ্টনাণ্ট গভর্ণরের 
শরণাপন্ন হইলেন। সে যাত্রা তাহার মুখ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ডিরেক্টার 
তাহার "প্রতি হাড়ে চটিয়া রহিলেন। কথান্স কথায় মতভেদ ও বিবাদ 
হইতে লাগিল। এই বিবাদ ও উত্তেজনাতে বিগ্াসাগর মহাশয়ের চিত্ত এই 
বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিশয় আন্দোলিত ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিবিধ 
চেষ্টাসত্বেও এই বিবাদের মীমাংস1 না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তীহাকে 
কর্ন পরিত্যাগ করিতে হয়। 

এদ্দিকে ১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্ত্র 
বিগ্ভারত্ব মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে 
আঁন্দোলন উঠিপ, তাহার্‌ অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা! আমর! অল্পই দেখিস্বাছি। 
ইতিপূর্বে শাস্তরা্থসারে বিধবাবিবাহের বৈধতা লইয়। যে বিচার চলিতেছিল 
* তাহ! পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্কিদরিগের মধোই বদ্ধ ছিল। রাজবিধিপ্রণয়নের 
চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু 
বিদ্াসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সত্তষ্ট না থাকিয়া যখন কাধ্যতঃ বিধবাবিবাহ 
প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে 
জাগিক্া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে বাজারে, মহিলাগোষ্ঠীতে এই কথা চলিল। 


নবম পরিচ্ছেদ । ২১৩ 


শান্তিপুরের তাতীরা “বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে” __-এই গানাঙ্কিত 
কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরেও লোকে হাত 
দিবে এরূপ আশঙ্ক বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল। 

এই নকল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে যে কতিপয় বন্ধু বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে উৎসাহ ও হৃদয়ের অনুরাখ দানে সবল করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
লাহিড়ী মহাশয় একজন। তিনি ১৮৫৭ সালে উত্তরপাড়া স্থল হইতে বদলী 
হইয়া বারাসত স্কুলে গমন করেন। সেখানে প্রায় দেড় বসরকাল প্রতিিত . 
ছিলেন। বারাসত কলিকাত! হইতে বেশী দূরে নয় ; স্থতরাং লাহিড়ী মহাশয় 
সেখান হইতে আসিয়! সর্বদাই সহরে বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিতেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাহাদের মধ্য একজন প্রধান বাক্তি ছিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা! সুত্রে স্বল্পকালের জন্যও যেখানে বাঁস করিয়াছেন 
সেইখানেই তাহার স্মৃতি রাখিয়া! আসিয়াছেন। সে সময়ে বারাসত স্কুলে ধাহার! 
তীহার নিকটে পাঠ করিয়াছেন, তাহার এখনও ভক্তিতে গদ গদ হইয়। 
তাহার দৈনিক জীবনের বর্ণনা করিয়া! থাকেন। তাহার চরিজ্রে তাহার 
কর্তব্যপরায়ণতার আদর্শ দেখিয়াছিলেন। শিক্ষকতা! কার্যে এরূপ দেহ মন প্রাণ 
ঢালিয়া৷ দেওয়া কেহ কখনও দেখে নাই) ঘড়ির কাটাটীর স্তাত্র যথাসময়ে 
তাহাকে নিজ কর্ণস্থানে দেখা'যাইত; তৎপরে ষে সময়ের যে কাজটা তাহার 
প্রতি মুহুর্তকালের অমনোযোগ হইত না। ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত 
করিবার জন্য, তাহাদের চরিত্র ও নীতি উন্নত করিবার জন্য, এবং সকল সাধু 
বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ ও অস্থুরাগ বর্ধিত করিবার জন্য, তাহার অবিশ্রান্ত 
মনোযোগ দৃষ্ট হইত। যেমন তিনি একদিকে ছাত্রগণের মীনসিক উন্নতির 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অপরদিকে নিজে মানসিক উন্নতির প্রতি যত্রবান' 
ছিলেন। অবসরকালে দেখা যাইত হয় তিনি বাগানে বৃক্ষগণের পরিচর্যযাতে 
নিযুক্ত, না হয় পাঠে গভীররূপে নিমগ্ন । এই সময্কে উত্ভিদ-বিদ্যা ও উদ্যান- 
রচনার প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ছাত্রের 
সহিত স্কুলগৃহের নিকটস্থ ভূমিখ্ড ভাগ করিস্বা লইয়াছিলেন। নিজে কিন 
পরিমাণ ভূমি লইয়া ছাত্রদিগের এক জনকে এক একখও্ড ভূমি দিয়াছিলেন। 
নিজে আপনার" নির্দিষ্ট ভূমিথণ্ডে পরিশ্রম করিয়৷ তাহাদিগকে শ্রমশীলতার 
দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। 

লাহিড়ী মহাশয় যখন বারাসতে প্রতিষ্ঠিত তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনীর 
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হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ সালের প্রারস্তে গভর্ণমে্ট স্থির করেন 
যে সৈম্তবিভাগে এক প্রকার নূতন বন্দুক প্রচলিত করিবেন। প্র বন্দুকের 
গুলিপূর্ণ 'টোটার উপরকার কাগজ দাত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে 
হইত। সেই সকল টোটা দমদমের “কারখানাতে প্রস্তত হইতে লাগিল। 
দমদম হইতে এই কথা উঠিল যে ছুই প্রকার টোটা' প্রস্তত হইতেছে; এক 
প্রকার টোট্রার উপরকার কাগজ গো-বসার দ্বারা, অপর প্রকার টোটার কাগজ 
 শুকর-বসার দ্বার! লিপ্ত করিল্া প্রস্তত করা হইতেছে; গ্ো-বসা-লিপ্ত টোট! 
হিন্দুদিগকে ও শৃকর-বসা-নির্শিতি টোটা মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে। 
প্রজাগণকে স্বধর্মচ্যুত কর! ইংরাজদিগের উদ্দেম্ত । এই জনরবের কিছুমাত্র মূল 
ছিল না; এবং নূতন টোটা তখনও বাহির হয় নাই। অথচ এই জনরবে 
সিপাহীদিগের মন বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সিপাহীদিগের মধো 
অযোধ্য। প্রদেশের অধিবাঁপী অনেক ছিল। তাহাদের মন লক্ষৌএর নবাবের 
পদচ্যুতি নিবন্ধন অগ্রেই উত্তেজিত ছিল। লর্ড ডালহউসি যে ভাবে 
অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকে তংপ্রদেণীয় গুজাকুল 
জবরদস্তী ও বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অন্গভব করিয়াছিল। অযোধ্যা প্রদেশবাসী 
সৈন্যদলের মনে সেই অসন্তোষ প্রধুমি ত বির স্তায় রহিয়াছিল। তাহার উপরে 
টোটা কাঁটার জনরব বাতাসের ন্যায় আসিল। ১৮৫৭ ফেব্রুয়ারি মাসে বারাক- 
পুর সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অনস্তোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়; কিন্তু সে 
অসস্তোষের গভীরতা কত কর্তৃপক্ষ তখন তাহা ধরিতে পারিলেন না। 
কিছুদিন পরে বারাকপুর হইতে একদল সৈম্ত কোনও বিশেষ কারণে বহরম- 
পুরে প্রেরিত হয় । তখন বহরমপুরে একদল সিপাহী সৈন্ত ছিল। বারাকপুর 
হইতে নবাগত সিপাহীগণ "তাহাদের কাণে কাণে নুতন টোটার কি বিবরণ 
বলিল তাহাতে সিপাহীর। একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল । সেখানে একদিন 
ইংরাজ-সৈম্তাধ্যক্ষদিগের সহিত সিপাহীদ্িগের মারামারি হইল। এই সংবাদ 
কলিকাতায় পৌছিলে অর্ভ ক্যানিং এ সকল সিপাহীকে বারাকপুরে আনিয়! 
'সকলের সমক্ষে তাহাদিগকে কর্মচ্ত করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে 
তাহাদিগকে বারাকপুরে আনিয়া সমুদয় সিপাহী দৈগ্ভদলের ঈমক্ষে তাহাদের 
অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়! তাহাদিগকে সৈম্তদল হইতে বিদীয় দেওয়া, হইল । অন্ত 
সময় হইলে এই শাস্তি দ্বারা অনিষ্টকর ফল না ফলিয়া ইষ্ট ফলই হইত। কিন্ত 
উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিল। কর্মচ্যুত সিপাহীদিগের মধ্যে অনেকে 
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অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের লোক ছিল। তাহার! কর্মচ্যুত হইয়! স্বীয় স্বীয় 
দেশে ফিরিবার সময় নৃতন টোটার কথ লইয়া! গেল। বিশেষতঃ তততুংস্থানের 
বিপাহীদিগের কর্ণে সেই কথা তুলিল) এবং কিরূপে তাহার! ন্বধর্ী রক্ষার্থ 
অন্থধারণ করিয়াছিল এবং গে্ন্ত নিশৃহীত হইয়াছে তাহাও গৌরব ও স্পর্থার 
সহিত প্রচার করিয়। দিল। চারিদিকে প্রধূমিত অগ্নির স্তাক্» অসন্তোষ ব্যাপ্ত 
ইইতে লাগিল। ৃ ৃ 

অবশেষে সেই প্রধূমিত অসন্তোষ ১০ই মে দিবসে মিরাট নগরে বিদ্রোহাগ্নির 
আকারে প্রজ্লিত হইয়া উঠিল সেখানে ৬ই মে দিবসে ৮৫ জন দেশীয় 
সৈনিক *কাওরাজের সময় টোটা লইতে অস্বীরূত হওয়াতে তাহাদিগকে 
কোর্টমার্শালের বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে অপরাপর 
সিপাহিগণ তাহাদিগকে ধর্মের জন্য নিপীড়িত বলিয়া, স্লে বিদ্রোহী হইয়া, 
১০ই মে দিবসে জেলের কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দেয় ; প্রাজকোষ লুষঠন করে; 
অন্্রাগার হস্তগত করে; অনেক ইংরাজকে হতা? করে) এবং অবশেষে দিল্লীর 


নাম-মাত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর সাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসাইয়া! স্বাধীনতার: 


পতাক1 উড়াইবার মানসে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। তাহারা ১১ই মে 
দিরী অধিকার করে। এই সংবাদ দেশে প্রচার হইলে, যে, যে স্থানে দেশীয় 
সিপাহী সৈস্ত ছিল, সর্বত্রই বিঠশিষ উত্তেজন! দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাজপুরুষগন 
সতর্ক হইয়া বিবিধ উপায় অবলঙ্বন করিতে লাগিলেন; ভয় ও মৈত্রী প্রভৃতির 
দ্বারা যতদূর হয় কিছুই করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। কিন্তু সকল 
চেষ্টাই বিফল হইল। যেমন গ্রীষ্মের দিনে ঘরে আগুন লাগিলে দেখিতে 
দেখিতে এক ঘুর হইতে অপর এক ঘরে লাগিয়! যায়, সেই একার দেখিতে 
দেখিতে বিদ্রোহাগ্রি চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল'। 

এই সুযোগ পাইয়? বাহাদদের কোন না কোনও কারণে পূর্ববাবধি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি বিদ্বেষ-বদ্ধি ছিঙ্স, এমন কতকগুলি লৌক এই বিদ্রোই- 
ব্যাপারের সারথ/কার্ধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে ফৈজাবাদের মৌলবী, 
বিঠুরের নান! সাহেব, ঝান্সীর রাণী ও ন্ন্মার সেনাপতি তাতিয়া টোপী 
সর্বাপেক্ষা অধিক 'প্রসিদ্ধি লাভ করিয়্াছেন। ফর্জাবাদের মৌলবী একজন 
মুসলমান ধর্াচা্ধা, লক্ষৌএর নবাবকে পদছ্যাত করাতে তিনি ইংরাজদিগের 
প্রতি জাতক্রোধ হুইয়াছিলেন। নবাবের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত 
তাহার আলাপ ও আত্মীয়তা ছিল। তাহাদের অববনতিকে তিনি নিজধর্দের 
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অধঃকরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহীদলের 
একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা হুইয়! দড়াইলেন। তাহার দৃষ্টান্তে অযোধ্যার 
সহত্ব সহম্র বাক্তি বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। তিনি নিজে যৃদ্ধক্ষেত্রে গিয়া 
যুদ্ধ করিতেও কুষ্টিত হন নাই। 

নানাসাহেব মহারাষ্্রীয় প্রসিদ্ধ বাজীরাওর পোস্পূত্র। তিনি পেনসন 
প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকাঁর বন্দীদশাতে কানপুরের সন্নিকটবর্তা বিঠুর নামক 
স্থানে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমে্ট তাহার কোন কোনও 
প্রার্থনা অগ্রাহ করাতে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও 
এই সুযোগ পাইয়। বিদ্রোহের অপর একজন সারথি হইলেন । 

খান্সীর রাণীও শ্রপ্রকার কোনও কারণে ইংরাজদ্িগের প্রতি চটয়া- 
ছিলেন। তিনিও এই বিদ্রোহে যোগ দ্িলেন। তাহার শ্বাদশহিতৈষণ! 
ও বীরত্ব দেখিয়া! ইংরাজগণও মুগ্ধ হইয়্] গিয়াছিলেন। 

কোন্‌ স্থানে কবে বিদ্রোহাগ্নি জলিল তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্ত 
নছে। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্রোহাগ্নি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এমন কি বকর, আর! প্রভৃতির স্ায় বেহারের 
অন্তর্গত স্থান সকালও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে কানপুরেই লোমহ্ষণ 
হত্যাকাঁগু হইয়াছিল। নানাসাহেবের প্ররোচনাতে বিদ্রোহী সিপাহিগণ 
উৎসাহিত হইয়া সেখানকার ইংরাজগণকে কয়েক দিন একটা বাড়ীতে 
অবরুদ্ধ করিয়া! রাখে; তৎপরে তাহাদিগকে নৌকাযোগে অন্ত স্থানে প্রেরণ 
করিবার আশা ও অভন্গ দিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া, নৌকাতে 
আরোহণ করাইয়া, তাহাদের অধিকাংশকে গুলি করিয্া হতা। করে। 
অবশেষে যে সকল ইংরাঁজ রমণী ও বালক বালিকা থাকে তাহাদিগকে 
কিছুদিন অবরুদ্ধ রাখা হয়; কিন্তু প্রতিশোধের দিম নিকটে আসিতেছে 
দেখিয়া তাহাদিগকেও লদলে হত্যা করিয়া একটা কূপের মধ্যে তাহাদের 
মৃতদ্দেহ নিক্ষেপ করে। এতঘ্যতীত ১২৬ জন ইংরাজ (যাহাদের অধিকাংশ 
স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ছিল) ফতেগড় হইতে নৌকাযোগে পলাইয়া 
আমিতেছিল, নানার আদেশে তাহাদিগকে নৌকা হইতে" নামাইয়া হত্যা 
কর! হয়। এই নিদারুণ হত্যা! বিবরণ নানাসাহেবের* নামের উপর অবিনশ্বর 
কর্পন্কের রেখার ন্যায় চিরদিন বিগ্কমান থাকিবে। কারণ স্ত্রীলোক ও বালক 
বালিকার হত্যা! সকল দেশের, সামরিক নীতির বিরুদ্ধ-কার্য্য। 


নবম পরিচ্ছেদ । ১৭ 


১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে বিদ্রোহী 
সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহার! কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা 
করিবে এবং কলিকাত৷ সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার 
অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন ; দেশীক্স বিভাগেও লোকে কি হয় 
কি হয় বলিয়৷ ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশীন্ন 
্রীষ্টানগণ সর্বদা! অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের 
পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,__কালাদের অন্ত 
শস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্তা দ; ক্যানিং তাহাতে 
কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজের! তাহার নাম (31৩8)6770) 0810080% 
“্দয়াময়ী ক্যানিং” রাখিলেন ! আজ শোন! গেল দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের 
স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের 
ধারে যায় তাহাকেই গুলি করে; সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত) একটা 
জিনিসের প্রয়োঞ্জন হইলে পাওয়া! যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে ছুই চারিজনে : 
বসিয়া অসংকোচে রাজোর অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ 
করিতে সাহম করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি *বুঝি পুনিতেছে ! কিছু 
অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নি্ষটবর্তী রান্ত। দিয়া আসিতে গেলেই পঠে পদে 
অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, “হুকুমদার” অর্থাৎ (1)0 ০02)09 01001 1) 
তাহা হইলেই বলিতে হইত “রাইয়ত স্থায়” অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া 
পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও 


আতঙ্ক জন্মিয়। কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। * 
যাহা হউক ইংরাজগণ সত্বর বিদ্রোহাগ্ি নির্বর্পত করিলেন। দিল্লী ও* 


লক্ষৌ পুনরায় তীহাষ্চের হস্থগত হইল। প্রতিশোধের দিন যখন আসিল 
তখন তাহারাও নৃশংসতাচরণ করিতে ক্রটা করিলেন না। ইংরাজসৈম্তগণ 
যতদুর অগ্রসর হইত, তাহাদের গমনপথের উভয় পার্থে দোষী নির্দোষী, 
হতাহত দেশীয় প্রজ্জার মৃতদেহে আকীর্ণ হইতে লাগিল ! এক এলাহাবাদে ৮** , 
শত দেশীয় প্রজাকে ফীসি দেওয়া হইল! . 

ক্রমে সম্গ্র, দেশে, আবার ' শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৫৮ সালে 
মহারাণী প্রজ্জাদিগকে অভন্থধান করিয়া ভারত সাত্রাজ্য নিজ হস্তে লই- 
লেন; £টট-সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল) কলিকাত। সহন্ধ আলোকমালাতে 
মণ্ডিত হইল) চারিদিকে আননাধবনি উঠিল। “কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে র 
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উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; 
এক নূবশক্তির সুচনা হইল) এক ণব আকাজ্ষা জাতীয় জীবনে 
জাগিল।' সে জন্তই ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দিলাম। 
বিদ্রোহজনিত উত্তেজনাকালে হাঁরশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “হিন্দু 
পেটি,য়ট' নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজ এক মহোপকার সাধন করিল। 
পেটি,য়ট সারগর্ভ স্ুযুক্তি-পূর্ণ তেজস্থিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার 
দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ কেবল 
কুসংস্কারাপন্ন সিপাহিগণের কার্য্য মাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত 
যোগ নাই। প্রজাকুল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও 'অনুরক্ত, 
এবং তাহার্দের রাঁজভক্তি অবিচলিত রহিয্াছে। পেটি,য়টের চেষ্টাতে র্ড 
ক্যানিংএর মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল; সেজন্য এদেশীয়দিগের প্রতি কঠিন 
শাসন বিস্তার করিবার জন্ত ইংরাজগণ যে কিছু পরামর্শ দিতে লাগিলেন, 
ক্যানিং তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। পূর্বেই বলিয়াছি সেই কারণে 
তাহার স্বদেশীয়গণ তাহার (019709110) (35001 বা “দয়াময়ী ক্যানিং” নাম 
দিল। এমন কি তাহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার ধ্রন্ত ইংলগ্ডের 
প্রভুদিগকে অনেকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পার্লেমেন্টেও নে কথা 
উঠিয়াছিল; কিন্তু ক্যানিংএর বন্ধুগণ পেটি,য়টের উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইলেন যে এদেশবাসিগণ ক্যানিংএর প্রতি কিরূপ অন্ুরক্ত, এবং ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ। পেটয়ট এই সময়ে এদেশীয়দিগের 
অদ্বিতীয় মুখপাত্র হইয়া উঠিল। হরিশ্চগ্্র একদিকে যেমন গবর্ণমেণ্টের 
সর্বপ্রকার বৈধ শাসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাজ- 
“গ্রণের সর্বপ্রকার অবৈধ * আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। সকলে উত্তে- 
জনাতে পড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হারাইয়াছিল, কেবল পেটি.য়ট” হারায় নাই) এজন 
রাজপুরুষগণের নিকট * ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এরপ শুনিয়াছি 
পেটি,য়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিংএর ভূত্য আসিঙ্গ! পেষ্টিয়ট আফিসে 
* বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়। বাইত। 
হিন্দু পেটিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া! , দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
পুলকিত হুইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিএশনের 'প্রধান প্রধান 
ব্যক্রিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ, রামতন্ন লাহিড়ী প্রত্বতি নব্যবঙ্গের 
নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হ্ইয়া তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 


নবম পরিচ্ছেদ । ৯১৯ 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিত বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্ত চির- 
প্ররণীয়। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান নিরবচ্ছিন্ন আত্ম চেষ্টা ও 
যত্বের দ্বারা কতদূর উন্নতি করিতে পারে, হরিশ তাহার এক উজ্জ্বল 
ৃষ্টান্ত। তিনি ১৮২৪ সালে, কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী ভবানীপুর 
নামক স্থানে, স্বীয় মাতামহের ভবনে জন্মগ্রহণ 'করেন। তাহার পিতা 
রামধন মুখোপাধ্যায় রাটীয় কুলীনদিগের মধ্যে ঝুঁলমর্্যাদাতে অগ্রগণ্য 
ছিলেন ।*কুলপ্রণ| অনুসারে তিনি তিনটা বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হরিশ 
সর্কনিষ্ঠা পত্ী রক্সিণী দেবীর গর্ভজাত। হরিশের জো এক সন্ভোদর 
ছিলেন তাহার নাম হারাণ চন্দ্র। শৈশবাবধি হরিশ ' ঘোর দারিড্র্ে 
বাস করিতে অভ্যস্ত হন। কিছুকাল কোনও , পাঠশালে পড়িবার 
পর তিনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে ইউনিয়ান স্কুল নামক একটা স্কুলে 
প্রেরিত হন। এখানে ছয় বংসর' পাঠ করিয়া ১৪ কি ১৫ বৎসরের 
সময় দারিদ্রোর তাড়নায় পাঠ সাঙ্গ করেন। সেই বয়সেই তাহাকে 
অর্থোপার্জনের চেষ্টাতে বিব্রত হইতে হয়। কন্ম*কি সহজে জোটে? 
বালক হরিশ উমেদারী করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিষ্বা ক্রান্ত হইয়া পন্ডিলেন। 
অবশেষে দশ টাকা বেতনের একটা সামান্ত চাকুরী জুটিল। কিছুদিন 
তাহ করিয়। বেতনবৃদ্ধির আশা ন দেখিয়া! তাঁহা পরিত্যাগ করিপেন। 
পরে আরও কিছুকাল দারিদ্রা্খ ভোগ করার পর, মিলিটারি 
অডিটার জেন্রোলের আফিসে ২৫২ টাকা! মাসিক বেতনে এক কর্ 
পাইলেন। এই কর্মী তাহার সর্ববিধ উন্নতির মৃন্ব কারণ হইল । তিনি অন্ন 
বস্ত্রের চিন্তা হইতে একটু নিষ্কৃতি পাইয়াই আগ্রহ ও উৎসান্কের সহিত 
আপনার জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিধুক্ত হইলেন।, কিনিয়া ও ভিক্ষা 
করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্বক পাঠ করিতে আরপত করিলেন। তাহাতে 
সন্তষ্ট থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইলেই কলিকাতা 
পাবলিক লাইব্রেরীর টীদাদায়্ী সত্য হইয়া, সেখানে গিয়া পাঠ করিতে 
আরম্ভ করিলেন+ প্রতিদিন আফিসের ছুটার পর লাইব্রেরিতে গিয়া 
বসিতেন ও সন্ধাপর্য্যন্ত 'ইংরাজী সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি পাঠ করিতেন; 
তত্তিন্ন রাশি রাশি গ্রন্থ বাড়ীতে আনিয়া রাত্রে পাঠ করিতেন। এই 


২২ _. রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


রূপ শোনা মায়, এই সময়ে পাঁচ মাঁস কালের, মধ্যে ৫৭ খানি বান্ধাই এডিনবর! 
রিভিউ, «ছুই তিন বার পড়িয়া হৃদগত করিয়াছিলেন। 
'হুরিশ একদিকে যেমন পড়িতেন, অপরদিকে তৎকাল প্রচলিত ইংরাজী সাময়িক 
পত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। সে সময়ে হিন্দুকালেজের পূর্বতন ছাত্র কাশীপ্রসাদ 
ধোষ 1000 10691118500: নামে, এক ইংরাজী কাগজ সম্পাদন 
করিতেন, তাহাতে হরিশের লিখিত প্রবন্ধাদি সর্দদা বাহির হইত। এই 
লেখার জন্য শিক্ষিত দলে তিনি সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ২৫২ 
টাকার কর্মে গ্রবেশ করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া তাহার বেতন ৪০০২. 
চারি শত টাকা হুইয়্াছিল। তিনি মৃত্াকাল পর্যান্ত,এঁ কর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

5৮৫২ সালে হরিশের মান সম্ত্রম এমন হইয়াছিল যে অপরাপর সভ্য- 
গণের আগ্রহে এই সালে তিনি ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান সভার সত্যপদে 
প্রবেশ করেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি আইন, আদালত, রাজনীন্ি 
প্রভৃতির মন্দ অবগত হইবার জন্য এমনি মনোনিবেশ করিলেন যে, 
ত্বরায় তিনি এ এসোপসিএশনের পরামর্শদাতুগণের মধ্যে একজন অগ্রগণা 
ব্যক্তি হুইয়। উঠিলেন। একদিকে যেমন রাজনীতি সৃম্বন্ধে দেশের সর্ববিধ 
হিতকর বিষয়ে তিনি পরামর্শদাতা ও সহায় হইলেন, তেমনি অপরদিকে কতি- 
পয় বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া তাহার বাগভূমি ভবানীপুরে একটা ব্রাঙ্গসমাজ 
স্থাপন করিলেন। তিনি এঁ সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ও সম্পাদক 
ছিলেন। তিনিই সর্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারার্থে ইংরাজী বক্তৃতার প্রথ' প্রবর্তিত 
করেন। এই সময়ে তাহার প্রদত্ত কতকগুলি বন্তৃত! মুদ্রিত হইয়াছে। 

এই সকল দেশহিতকর কাধ্যের মধ্যে অন্থমান ১৮৫৩ সালে 'মধুস্ছদন রায় 
নামক একজন স্বদ্দেশ-হিতৈষী ধনী ব্যক্তি একটী মুদ্রান্ত্র ক্রয় করিয়া 
একখানি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির “করিবার অভিপ্রায় 
করিলেন। তিনিই “হি্দু পেটি.রূট” বাহির করিয়া কিছুদিন অপরের দ্বারা 
চালাইয়া পরে হরিশ চন্দ্রকে তাহার সম্পাদক নিষুক্ত করেন। হরিশ 
'মনের মত একট! কাজ পাইয়া, & পত্রিকা সম্পাদনে দেহ মন নিয়োগ 
করিলেন। কিন্তু তখন ইংরাী সংবাদপত্র পড়িবার লোর্ক অল্পই ছিল; 
সুতরাং নেক চেষ্টা করিয়াও হিন্দু পেটি, টের গ্রাহক এক শতের অধিক হইল 
না? এই অবস্থাতে কিছুদিন পেটি,য়ট চালাইয়! মধুস্দন রায় নিঅপ্রেস 
অপরকে বিক্রয় করিয়! "পেষ্ট" হরিশ চন্ত্রকে দিয়া পশ্চিম যাত্রা করিলেন। : 
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হরিশ কাগজ ভবানীপুরে তুলিয়া লইয়া গেলেন। এখানে আবিয়া তাহার 
ভ্রাতা হারাণ চন্দ্রকে নামতঃ প্রেস ও কাগজের সন্বাধিকারী করিয়ু; উৎসাহ- 
সহকারে কাগজ চাঁলাইতে লাগিলেন । তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণীতার গুণে 
পেটি,য়ট কিরূপ শক্তিণালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 
'্পাহী বিদ্রেছ উপস্থিত হইলে পেটি,য়টের শক্তি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। 

হরিশের যে লেখনী লর্ড ডালহউসির অযোধ্যাধিকারের সময়ে অগ্নি 
উদগীরণ করিয়াছিল, তাহাই মিটিনীর সময়ে ক্যানিংএর পৃষ্ঠপোষক হইয়া» 
শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের 
অত্যা্চার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া ফাঁড়াইল। নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ 
হরিশের এক অক্ষয় কীর্তি। এই কার্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ, সামথ্য 'পকলি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। নীলকর হাঙ্গামার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃন্ত এই £__ 

বিগত শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই যশোহর, নদীয়া, পাবনা গ্রভৃতি নান। 
জেলাতে নীলের চাষ আন্ত হয়। ইংরাঞ্গগণ কোম্পানি করিয়া নীলের 
চাৰ আরম্ভ করেন। অল্প বায়ে অধিক লাভ করা তাহাদের উদ্দেশ্ত 
ছিল; সুতরাং তাহার! তাহার নানা প্রকার উপায় অবলঘন করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে দাদন দেওয়া এক্ষটা প্রধান। দাদনের অর্থ কুষীদ্িগকে অগ্রিম 
অর্থ দেওয়া । দরিদ্র কুষধকগণ অগ্রিম অর্থ পাইলে আরও" অনেক 
কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়! দ্াদন হইত; এবং ভাল ভাল জমিতে 
নীল বুনিবে এবং অপরাপর প্রকারে নীলকরদিগের সাহায্য করিবে 
বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকিত। তৎপরে তাহারা নীলকরদিগের দাসরূপ্ে 
পরিণত হইত । নীলকরগণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়। 
লইতেন; বলপূর্বক তাহাদ্দিগের গোলাগলাদি ধ্যবহার করিতেন ; তাহাদের 
আদেশান্থদারে কার্ধয করিতে না চাহিলে * প্রহার, কয়েদ, গৃহ্দার 
প্রভৃতি নৃষ্লংঘ অত্যাচার করিতেন; এবং অনেক্ষ স্থলে জমিদার হইয়া 
বসিয়া অবাধ্য প্রনার্দিগকে একেবারে ধনে প্রাণে সারা করিতেন । 

কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সকল, নত্যাচার এতই অসহা হইয়া 
উঠিয়াছিল যে,' গবর্ণমেন্ট উপদ্রব. নিবাবষ্থীর উদ্দেশে নৃতন আইন করিতে 
বাধ্য হইলেন।' কিন্তু তাহাতে বিবাদ ্ পাকিয়া গেল।. অবশেষে 
অন্মান ১৮৫৮ কি ৫৯ সালে লক্ষ লক্ষ প্রজা! ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞাবূঢ হইল যে 
নীলের দাদন লইবে না, বা নীলের চাষ করিবে নী। তখন নীলকর 
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ইংরাজগণ ঠাহাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলেন। যশোর, 
নদীয়া প্রভৃতি জেলার জমিদারগণের ও প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগের ঘোর 
বিবাদ বীধিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্র! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
জেলার মাজিষ্টরেট প্রভৃতি নীলকরদিগের স্বজাতীয়, সৃতরাং প্রজার! 
প্রায়ই স্থবিচার লাভ করিত ন|। কিন্তু তাহারা ইহাতেও দমিত ন1) 
অনেকে ধনে প্রাণে সারা হইয়া যাইত, তবু নিরস্ত হইত না। এই 
সময়ে হরিশচন্ত্র অত্যাচরিত প্রজাবুন্দের পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ 
করিলেন। অবশেষে প্রধানতং তাহারই চেষ্টাতে গবর্ণমেন্ট এই ১৮৬* সালেই 
“ইপ্ডিগো কমিশন” নামে এক কমিশন নিযুক্ত করিলেন। তাহার স্ভাগণ 
জেলায় জেলায় ঘুরিয়া নীলের অত্যাচার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
লাগিঞেন। হরিশ কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। চারিদিক হইতে 
নীলকরদিগের উপরে ছি, ছি রব উঠিল। নীলকরগণ জাতক্রোধ হইয়! 
আর্কিবল্ড হিল্স নামক একত্জন নীলকরকে খাড়া করিয়া পেটি,য়টের নামে 
আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে ফৌজদাণি 
মোকদ্বম! উপস্থিত করা হইল। ভবানীপুর সুপ্রিম কোটের এলাকাভূক্ত নয় 
বলিয়া! সে মোকদ্দমা উঠি্না গেল। কিন্তু এই সকল গোধমালে হরিশের ভগ্ন 
শরীরে আর সহিল না। ১৮৬১ সালের জুন মাঠস ৩৭ বতসর বয়সে তিনি 
এলোক হইতে অন্তহিত হইলেন । 

মানুষের দেহে আর কত সয়! সে সময়ে ধাহারা হরিশের ছুরস্ত পরিশ্রম 
দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন ষে রাত্রির কয়েক ঘন্টা কাল বাতীত হরিশের 
আর বিশ্রাম ছিল প। । একে “পেটি,য়ট” পত্রিকার সম্পাদকতা৷ কাজ, সেজন্ 
তাঁহাকে রাশি রাশি সংবাদখত্র পড়িতে হইত, ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, 
তদুপরি দিবারাত্রি নীলকর প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তীহার ভবন 
সর্বদা লোকারণা থাকিত। ক্লাহারও দরখাস্ত লিখিয়৷ দিতে হইতেছে, কাহাকে ও 
উকিলের নিকট স্ুপারিস চিঠী দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাঁল 
শুনিতে হইতেছে ) বিশ্রাম নাই।. অনেক দিন আফিদ হইতে ফিরিয়া রাত্রি 
দবিপ্রহর পর্যন্ত আর আঁফিসের পোষাক বদলাইবার সময় পাইতেন না। 
আফিসের কলম ছাড়িয়া আসিয়া আবার কলম ধরিয়া বসিয়া, যাইতেন। 
তাহার জননী এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়া টিক্‌ টিক করিতেন। 
বলিতেন “ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে ন1, ওরে মার! পড়.বি, ওরে কলম 
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রাখ” তছ্ত্তরে ছ্িনি বলিতেন-_“মা, তোমার সব কথ! শুন্বো, কিন্তু এই 
গরীব প্রজাদের জন্তে যা কর্ছি তাতে বাধা দিও না, ওরা ধনে প্রাণে সার! 
হলো, এ কাজ না করে আমি ঘুমাতে পারবো না।” কিন্ত এই অতিরিক্ত 
শ্রমের ফল এই হইত যে, যে পেস্টের কাজ সপ্তাহ ধরিয়া করিলে অপেক্ষা- 
কৃত লঘু হইত, তাহ! ছুই দিনে সারিতে হইত, সুতরাং সে ছুই দিন সমস্ত 
রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। এই গুরুতর শ্রমে * দেহ মন যখন, ক্লান্ত হইয়া! 
পড়িত, তখন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের তদানীন্তন প্রথান্ুসারে স্থরা-বিষ পান” 
করিয়। আপনার অবসন্ন দেহ মনকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। 

এরাপ শুনিয়াছি যে ইহার কিছু পূর্বে তাহার প্রথম! পত্রীর মৃত্যু হয়। সেই 
শোকের অবস্থাতে তাহার নবপ রচিত ধনী বন্ধুগণ তাহাকে স্থুরাপান ও অন্যান্ঠ 
নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করিয়৷ তাহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান। তাহা হই- 
তেই তাহার সর্বজনপ্রশংসিত চরিত্রে কালির রেখ! পড়ে; তাহা হইতেই তাহার 
পাশাসক্তি প্রবল হয়। এই বিবরণ যখন শুনি, তখন চক্ষে জল আসে আর. 
বলি- হাস ! স্কচ কাব বরন্স্‌ লাঙ্গল ফেলিয়া যদি এডিনবরা নগরে না আসি- 
তেন তাহা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনি আমাদেও্ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান 
হরিশের পদবৃদ্ধি যদি না হইত, তিনি যা কলিকাতায় ধনীণের আছুরে ছেলে 
হইয়া না দ্রাড়াইতেন, তবে বুঝি ভাল হইত। ধনীর! কয়েকদিনের জন্য 
তাহাকে স্কন্ধে করিয়া নাচিয়া! গেলেন, দিয়া গেলেন মদের বোতল ও দারুণ 
পীড়া । ক্ষতি, যাহা হইবার হরিশের পরিবারবর্গের হইল; এবং সর্ধোপরি 
হতভাগিনী বঙ্গতুমির হইল । আমার দৃঢ় বিশ্বাস হরিশ্চন্দ্ের স্থায় এমন খিমল 
হৃদয়ে, দেহ নন প্রাণ দিয়, স্বদেশের সেবা অতি অন্প লোকেই করিয়াছে। ফি 

না জানি নীলকরগণ কি জাতক্রোধই ভ্ইয়ছিলেন ! হ্রিশের মৃত্যুর 
পরেও তাহানের ক্রোধ থামিল না। যে আর্কিবল্ড হিল্স্‌ তাহার নামে 
প্রথমে সুগ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনিই তদনস্তর 
তাহার বিধব! পত্বীকে প্রতিবাদীশ্রেণীগণা করিয়া! আলিপুর কোরে দশ হাঞ্জার 
টাকার দাবী করিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইতে অগ্রসর হইলেন। হিল্সের ৷ 
পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না। 
এদেশীয়দিগের মধ্যে সে একতা কোথায়? কাজেই বন্ধুদিগের পরামর্শে 
হরিশের বিধবাকে আপসে মিটাইতে হইল। কিন্তু জথাপি বাদীর খরচার 
হিসাবে এক হাজার টাক! দিবার জন্য অঙ্গীকার 'করিতে হইল। এই এক 
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হাজার টাক] অনেক কষ্টে সংগ্রহ কৰিয়' বিধবার বসতবাটা-খানি ক্রোক 
হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল! 
যাহা হউক এক দিকে যখন ইঙ্ডিগো ক।মশন, ও পেটিয়টের সহিত' 
বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপর দিকে ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে 
দীনবন্ধু মিত্রের স্ুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ” নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর 
এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন 
"গ্রন্থ বিশেষে ষে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে 
আমরা জানিতাম না । “নীলদর্পন” কে লিখিল, তাহা জানিতে পার গেল 
না) কিন্তু বাসাতে বাসাতে “ময়রাণী লো সই নীল গেজেছ কই ?” ইত্যাদি 
দৃশ্ের অভিনয় চলিল। যতদুর স্মরণ হয় মাইকেল মধুস্ুসদন দত্ত এই গ্রশ্থ 
ইংরাজীতে অস্বাদ করেন। পাদরী জেম্স লং সাহেব তাহা নিজের নামে 
প্রকাশ করিলেন। ইংল্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল 
গ্রন্থকারকে ন পাইয়। ইংলিসমান পাত্রকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়। ১৮৬১ 
দালের ১৯ শে জুলাই লংএর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন । 
এরূপ মোকদদম। পূর্বে কখনও হয় নাই। লং বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন, যে তিনি “বিদ্েষবুদ্ধিতে কোনও কার্ধ্য করেন নাই। তিনি বন্বর্ষ 
ইইতে দেশীয় সংবাদপত্রের ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থা্দির ভাব গবর্ণমেন্টের 
গোচর করিয়া আদিতেছিলেন। নীলদর্পণের অনুবাদ সেই কার্যেরই 
অঙ্গস্বূপ । কিন্ত তদানীত্তন ইংরাজ-পক্ষপাতী জজ সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্দ্‌ 
সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তাহার বিচারে লংএর এক মাস 
কারাবাস ও এক হাজার টাকা জবিমানা হইল। তথন নী'লকর বিদ্বেষ 
এদেশীয়দিগের মনে এমন প্রবল যে জরিমানার হুকুম হইবামান্র, মহাভারতের 
অনুবাদক ক্ুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানার হাজার টাকা 
গুণিয়৷ দিলেন। এপ শুমিয়াছি যে আরও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে 
জরিমানার টাঁকা দিবার জন্য টাক] লইয়া উপস্থিত ছিলেন। 
বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে" ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে 
মাহেন্্ক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে ব্ধিবানিবাহের আন্দোলন, ইগ্ডিস়্ান 
মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সৌম প্রকাশের অভ্যুদয়, 
দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুস্ছদনের আবির্ভাব 
কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মলমাতজ প্রবেশ ও ব্রাঙ্মলমাজে নবশক্তির সঞ্চার 


নবম পরিচ্ছেদ । ৯২২৫ 


প্রভৃতি ঘটন! ঘঠিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটাই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে 
আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটারই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ,সহকারে 
আলোচনার যোগ্য ৷ রি 

নীশদর্পণ নাটকের যে এত আদর হইয়াছিল, তাহার একটা কারণ 
এই ছিল যে, সে সময়ে বঙ্গসমাজে, নাটাকাব্যের নব-অভ্যুদ্য় ও রঙ্গালয়ের 

ভাব নিবন্ধন লোকের মনে এক প্রকার উত্তেজনা চলিতেছিল। বঙ্গ- 
দেশে নাটাকাব্যের অন্াদয় একটা বিশেষ ঘটনা। তৎপূর্কে যান্রা, কবি, 
হাপ আকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদপ্ররত্তি চরিতার্থ করিবার একমাত্র 
উপায় ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও সাপ আকড়াই 
অভদ্র ও অশ্লীল বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে €্যমন 
ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তি- 
দিগের বিভৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। অনেকে যাত্রা কৰি প্রভৃতিতে উপস্থিত 
থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বন্ধুমগুলীর মধো 
বসিয়া স্রাপান, ও হাস্ত পরিহাস প্রভৃতি করাই তাহাদের একমাত্র 
সামাজিক আমোদ অবশিষ্ট রহিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে 
ইংরাজগণের স্থাপিত রঙ্গালয়ে গিয়া অভিনয় দর্শন করিতেন । সে সময়ে 
(১৮৫৬। ৫৭ সালে) সহরে ইংরাজদদের একটা প্রসিদ্ধ “রঙ্গালয় 
ছিল, তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় 
দেখিতে যাইতেন। দেখিয়। আসিয়া আমাদের মধ্যে এপ রঙ্গালয় নাই 
কেন বলিয়া ক্ষোভ করিতেন। তাহার ফলম্বরপ সহরের ছুই একক্ন 
বড়লোক উদ্যোগী হইয়। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদ্দিগকে অভিনেতা! করিয়! 
ইংরাজী নাটক অভিনয্ন করিয়া বন্ধুবান্ধবের চি্ত-বিনোদন করিবার চেষ্টা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এ চেষ্টা তখন সম্পূর্ণ নৃতন ছিল না। ইহার 
অনেক কাল, পূর্বে স্থপ্রমিদ্ধ প্রমন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় একবার নিঞ্জের 
স্ুঁড়োর বাগানে এইচ, এইচ, উইলসন সাহেবের অন্ুবাদিত উত্তররামচরিত 
অভিনয্ন করিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেখাইয়াছিলেন। 

দেশীয় ভদ্রপোকদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনগের আদর দেখিয়া ১৮৫৪ 
সালে ইংরাজদিশের রঙ্গ'লয়ের লোকেরা উদ্যোগী হইয়া ওরিয়েন্টাল সেমিনারী 
ভবনে “ওরিয়েন্টাল থিয়েটার” নামে এক শাখা রঙ্গালয় স্থাপন পূর্বক 


সেকৃসপীয়রের নাটক নকলের অভিনয় আরম্ভ করিলেন তাহাতে দেশীয় 
৯ 


২২৬৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী অভিনয্নের ধূম লাগিয়া! গেল। রঙ্গালয়ের অভিনয় 
একট! ব্বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইল। স্কুলের, ছেলে ছোকরার! স্থীয় স্বীয় দলে 
ছোট ছোটি রকমে মাকবেথ প্রভৃতির অভিনয় আরন্ত করিল। কিন্তু ক্রমে ধনিগণ 
অনুভব করিলেন যে ইংরাজী নাটক অভিনয় করিলে সাধারণের গ্রীতিকর 
হয় না। এই জন্য বাঙ্গাল নাটকের অভিনয়ের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। 
এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ব মহাশয় 
কোনও ধনি-প্রদন্ত পারিতোধিক লাভের টদ্দেশে “কুলীনকুল সর্ধন্ষ” নামক 
এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন । স্থপ্রসিদ্ধ যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের 
প্ররোচনার ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে একবার তাহার অভিনয় হয়। ইহাতেই 
'দেশীন নাটক অভিনয়ের দ্বার খুলিয়া! গেল। তৎপরে ১৮৫৭ সালে সিমুলীয়ার 
বিখ্যাত ধনী অশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) উদ্যোগী হইয়া শকুত্তলাকে বাঙ্গালা 
নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করাইলেন। তৎপরেই মহাভারতের 
অনুবাদক কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয় নিজ ভবনে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় 
করাইলেন ; এবং কিছু দিন পরে মহাসমারোহে তাহার নিজের অনুবাদিত 
বিক্রমোর্ধশী নাটকের অভিনয় হইল। দেখিতে দেখিতে সহরে বাঙ্গালা 
নাটক অভিনয়ের প্রথা প্রবর্তিত হইয়া গেল। 

এই“সকল অভিনয় দেখিয়া পাইকপাড়ার রাপরিবারের ছুই ভাই, রাজ! 
প্রতাপচন্দ্র  ঈশ্বরচন্দ্রের এবং ( মহারাজ ) যতীন্ত্রমো'হন ঠাকুরের মনে একটা 
দেশীয় রঙ্গালয় স্থাপনের সংকল্প জন্মিল। তাহারা তিন জনে পরামর্শ করিয়া 
বেলগাছিয়। নামক উদ্যানে এক নাট্যালয় স্থাপন করিলেন! এই নাট্যালয় 
বগসাহিত্যে এক নবধুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায়-ন্বরূপ 'হইল। ইহা 
অমর কবি মধুকুদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দ্রিল। মাইকেল 
মধুহ্দন দত্ত, ১৮৫৬ সাঁলে মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদানীস্তন 
কলিকাতার পুলিস কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাহাকে 
চিনিত না। কেবল হিন্দুকালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র তাহাকে 
“চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বসাক তাহাদের মধ্যে একজন। গৌরদাস বাবু 
তাহাকে নূতন নাট্যালয়ের উদ্যোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। 
তাহারা & নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত রত্থাবলী নাটকের আনুবাদ করিয়া 
অভিনয় করিলেন। মধূস্থদন তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়! দ্রিলেন। সেই 
ইংরাজী অনুবাদ দোঁখয়াই মবুক্দনের বিগ্যাবুদ্ধির প্রতি রাজাদের নিরতিশয় 








মহারাজা স্তার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে, সি, এস্‌, আই । 
(১২৬ পু 


নবম পরিচ্ছেদ । ২২৭ 


শ্রদ্ধা জন্মিল। মধুহ্দন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি ত্যাগ পূর্বক 
নূতন প্রণালীতে “শর্শিষ্ঠা” নাটক রচনা! করিলেন। তাহা সকলের হ্ৃদয়-গ্রাহী 
হইল। মধুসদনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্বরাগে 
অন্ুরপ্তিত করিল। তাহার পদ্মাবতী, খুড়ো শালিকের ঘাড়ের রৌ, একেই কি 
বলে সভ্যতা, ক্ৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি অপরাপর নাটক ক্রমে প্রণীত ও অভিনীত 
হইতে লাগিল । 


তাহার জীবনচরিতকার বলেন যে এই বেলগাছিক্ব। রঙ্গালয়ের সম্পর্ক 
হইতেই মধুহুদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার সুত্রপাত। তিনি নিজের প্রণীত 
কোন কোনও নাটকে ইংরাজ কবিদিগের অনুকরণে নায়ক-নায়িকার 
উক্তি প্রত্যুক্তিমধো অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া যতীন্ত্রমোহন 
ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠ করেন। এই বিষয় লইয়া উক্ত ঠাকুর 
মহাশয়ের সহিত তাহার মতভেদ উপস্থিত হয়। ' ঠাকুর মহাশয় বলেন 
যে ফরাসি ভাষার স্তায় বাঙ্গালা ভাষা অমন্রাক্ষর ছন্দের অনুকূল নহে। মধুন্দন 
প্রতিবাদ করিয়া বলেন _“বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার কন্তা, তাহাতে 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচুর পরিমাণে লক্ষেত ইয়, বাঙ্গালাতে ,কেন হইবে না? আমি 
অমিত্রাক্ষরে কাবা রচনা কিয়া দেখাইব।” এই বলিয়া :তনি “তিলোত্তমা” 
রচনা করিতে বসেন; এবং অল্পকাল মধে।ই তাহার কিয়দংশ লিখিয়া বন্ধুগণের 
হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৬০ সালে “তিলোন্তম!-সম্ভব” কাবোর কিয়দংশ 
রাজেন্ত্রলাল মিত্র সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামক মাসিক পন্তরে প্রকাশিত 
হয়। ইহার পরে' তিন বংসরের মধোই মধুসদনের অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে 
দেখিতে প্রাতঃসর্যোর স্টায় উঠিক্কা বেন মাধ্যান্ছিক রেখাকে অতিক্রম করিয়া 
গেল! তাহার ব্রজাঙ্গন! কাব্য ও মেঘনাদবধ প্রস্তুতি প্রকাশিত হইলে তাহার 
কবিত্বধাতি দেশমধো ব্যাপ্ত হইল। 


বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুস্ছদন যখন উদ্দিত হইলেন, তখনও ঈষ্বরচন্ত্র গুপ্তের 
প্রতিভার স্সিপ্ধ জ্যোতি তাহা! হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা 
গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্বরপ্তক ভাব সকলের মধো নিমগ্ন ছিলাম, আর 
কোথায় আমাদেব চক্ষের সম্মুখে ধক্‌ ধক্‌ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। 
বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব প্রদোষক্লের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব ন]। 
সংস্কৃত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন £-_ 


২২৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


যাত্যেকতোস্তশিধরং পতিরোষধীনাং 
আবিষ্কতারুণপুরঃসর একতোর্কঃ। 


একদিকে ওষধিপতি চন্ত্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর 
করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন। 

বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল! ঈশ্বরচন্ত্রের গ্রতিভার 
কমনীয় কান্তির মধো মধুক্দনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়! পড়িল। বঙ্গসাহিতোর 
' পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। মধুন্দনের 
্রস্থাবলী যখন প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গঘমাজে মহা আলোচনা উপস্থিত 
হইল। বঙ্গীয় পাঠকগণ মধুনুদ্রনের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ছুই দলে বিভক্ত হইলেন। 
এক দল “প্রদানিয়া”, “সাত্বনিয়” প্রভৃতি পদকে বাঙ্গাল! ভাষার যথেচ্ছাচার 
বলিয়। উপহাস ও বিদ্রপ করিতে লাগিলেন) এবং মধুস্দনের অনুসরণে 
কাব্য রচনা করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার 
প্রমাণ স্বরূপ প্ছু'ছুন্দরীবধ কাব্যের” উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহার! 
ইহার কিঞ্চিৎ আভাদ পাইতে চান, তাহারা পণ্ডিত প্রবর রামগতি স্তায়রত্র 
মহাশয়ের রচিত “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিবৃত্তে” উক্ত কাব্য হইতে উদ্ধৃতাংশ 
পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক পক্ষ এক দিকে যখন এইরূপ বিরোধী, অপর 
পক্ষ অপরদিকে তেমনি গৌড়া। স্কুল ও কাঁজেজের উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ 
বালক এই গোড়ার দলে প্রবেশ করিল। নব-প্রণীত অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিরূপে 
ছন্দ ও তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! পড়িতে হইবে, তাহা৷ সকলে বুঝিতে পারিত ন1) 
ছই একজন অগ্রসর চালাক ছেলে মধুস্থদনের নিজের মুখে শুনিয়া আসিয়াছে 
বলিয়৷ আপিয়! আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইত। এক জন পড়িত বিশ জনে 
শুনিত। আমরা এঁ চালাক' ছেলেদিগকে খুব বাহাছুর মনে করিতাম। এইরূপে 
ইংরাজ কবি কাউপার যেমন পোপ ও ডবাইডেনের ছন্দ :নিগড়ে দৃঢ়বদ্ধ ইংরাজী 
কাব্যে স্বাধীনত! ও ওজস্বিতা প্রবিষ্ট করিয়া নবজীবন আনয়ন পক্ষে উপায়স্বরূপ 
হইগ্লাছিলেন, তেমনি মধুহুদনের অলৌকিক প্রতিভা ভারতচন্দ্র ও গুপ্ত কবির 
' বুচিত ছন্দ-নিগড় হইতে বঙ্গীয় কাঁবাকে উদ্ধার করিয়া! তাহাতে ওজস্বিত। ঢালিয়! 
নবজীবনের সঞ্চার করিল ! মধুহুদন প্রধানতঃ অনিত্রাক্ষর ছন্দে নিজ প্রতিভাকে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ মনে করিতে; হইবে না যে, মিত্রাক্ষর 
ছন্দ রচনাতে তিনি, কম নিপুণ ছিলেন। তাহার রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য তাহার 
প্রমাণ। ইহাতে তিনি মিভ্রাঙ্গরে সরস ন্ুমিষ্ট কবিতাতে মধু ঢালিয়! রাখিয়াছেন। 


নবম পরিচ্ছেদ । ২২৯ 


অগ্রে যে কবিদ্বয়ের কথা বলা! গেল তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচর্িত 

উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 

সুখের বিষয়ে এত দিনের পর" ইহার সমস্ত গ্রস্থাবলী মুদ্রিত হইতে 
আরম্ত হইয়াছে এবং ইহার বিশ্বসযোগা জীবনচরিত পাওয়া যাইতেছে। 
ইনি কীচড়াঁপাড়ার বৈগ্ঠবংশীক্ব হরিনারায়ণ গুপ্ডের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালা 
১২১৮ সালের ফাস্তুন মাসে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার আর্থিক- 
অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি স্বীয় কুল ক্রমাগত চিকিৎসা ব্যবসায় 
পরিত্যাগ পূর্বক স্বগ্রামের নিকটবর্তী এক কুঠীতে ৮২ টাকা বেতনের 
একটী কর্ম করিতেন। কলিকাতা যোড়া্সাকোতে ঈশ্বর চন্দ্রের খাতা- 
মহের আলয়। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী 
করিতেন। তাহার অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল না।" ঈশ্বরচন্দ্রের বয়দ যখন 
দশ বংসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃবিষ্বোগের পর তিনি 
মাতামহের আলয়ে আসিয়া অধিকাংশ সময় থাঁকিতেন। এরূপ শুনিতে 
পাওয়া যায় ধে, তিনি তৎকালে পড়াশুনাতে বড় অনাবি্ট ছিলেন। 
পাঠশালে যাইতেন বটে, কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা খেল! 9 ছুষ্টামিতে বেশি 
মনোযোগী ছিলেন। বলিতে গেলে শিক্ষা বাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার 
কিছুই পান নাই। ইংরাজী শিক্ষা ত হইলই না; বাঙ্গালা নিজে পড়িয়া 
যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সপ্চল হইল । কিন্তু এই সম্বল লইয়াই তিনি 
অচিরকালের মধ্যে বাঙ্গালার স্থকবি ও স্থুলেখক রূপে পরিচিত হইলেন। 

যৌবনের প্রারস্তে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার 
ঠাকুরের জোস্পুত্র যোগেন্ত্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার আত্মীয়তা জন্মে। 
তাহান্দেরই ভবনে তি।ন অবসরকাল যাপন করিতেন। তাহাদদেরই আশ্রয়ে, 
তাহাদেরই উৎসাহে, তাঁহার কবিতবশক্তির ক্ষতি ন্থয়। তিনি অনেক সময় 
মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া ত হাদিগকে শুনাইতেন; সথের কবির দলে 
গান বাধিতেন ; বিশেষ বিশেষ ঘটন। ঘটলে কবিতা রচন! করিয়া সকলের' 
চিন্তবিনোদন করিতেন। এই যোগেন্র: মোহন ঠাকুরের প্ররোচনাতে, তাহারই 
সাহায্যে, বাঙ্গালা ১২৩৭ সালে, বা ইংরাজী ১৮৩০ সালে “সংবাদ-প্রভাকর” 
সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদন-ভার শ্রহণ 
করেন। সাপ্তাহিক প্রভাকর, প্রধানতঃ ইহার পদ্যম় প্রবন্ধ সকলের গুণে, সত্বর 


২৩০ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। দেখিতে দেখিতে ইহার গ্রাহক ও লেখক 
খ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্র দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন 
হইয়া দাড়ীইলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে স্ুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্তের উৎসাহ- 
দ্াতাদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অঞ্ষয়বাবু ইংরাজী 
পত্রিকাদি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, দ্িতেন। ঈশ্বরচন্দ্রই তাহাকে 
তত্ববোধিনী সভায় সভা হইতে প্ররোচনা করেন; এবং তিনিই দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া! দেন। বলিতে গেসে 
উত্তরকালে অক্ষয়কুমার দত্ত যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই 
তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। কেবল তত্ববোধিনী সভা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র 
তৎকালের অনেক সভা! সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিলেন; এবং বক্তুতাদি 
করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন । 
তৎপরে ১২৩৯ সালে যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের কাল হওয়াতে “প্রভাকর” 
কিছুকালের জন্য উঠিয়া যায়। কিন্তু এঁ সালেই আন্দুলের জমীদার জগন্নাথ 
প্রসাদ মন্নিক মহাশয়ের উদ্ভোগে “রত্বাবলী” নামে একখানি পত্রিক। প্রকাশিত 
হয়। মহেশন্ত্র পাল নামক এক ব্যক্তি নামতঃ তাহার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু 
লিপিকার্যোে তাহার্‌ পারদশিতা না থাকাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কেই সম্পা- 
দ্কত। কার্যো বিশেষ সহায়তা করিতে হইত । কিন্তু একার্যোে তিনি অধিক দিন 
থাকিতে পারেন নাই । কিছুদননের মধোই স্বাস্থ্যের হানি নিবন্ধন সকল কাধ্য 
হইতে অবস্যত হইয়া! কটকে তাহার পিতৃব্য শ্তামামোহন রায় মহাশয়ের আবাসে 
গিক্প! কিছুদিন অবস্থিতি করেন। সেখানে একজন দণ্ডীর নিকট তন্্রশান্ত্ 
পাঠ করিয়া তাহা বাঙ্গাল কবিতাতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালা 
' ১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আবার 
প্রভাকরকে পুনরুজ্জীবিতত করেন। তখন প্রভাকব্র সপ্তাহে তিন বার 
প্রকাশিত হুইতে লাগিল,। ১৮৪৫ সালের আধাঢ় মাস হুইতে তাহ! 
দৈনিকরূপে পরিণত হয়। এইবারে ঈশ্বরচন্্র অনেক পণ্ডিত ও স্থলেখক 
ব্যক্তিকে স্বীয় কাধ্যের সহায়তার অন্ত ব্রতী করিপেন্। তন্মধ্যে দক্ষিণ 
২৪ পরগণার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামনিবাসী হরচন্ত্র স্তাক়রত্ব - মহাশয় একজন 
প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি “সোমপ্রকাশের” জন্মদাত। খ্যাতনাম। দ্বারকানাথ 
বিষ্তাতৃষণ মহাশয়ের পিতা ও আমার মাতামহ । 
এখন হইতে “প্রভাকর” উদীয়মান রবির হ্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন 


নবম পরিচ্ছেদ । ২৩১ 


হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিত! পড়িবার জন্ত বাঙ্গালা দেশের 
লোক পাগল হইয়া উঠিল; প্রভাকর বাহির হইলে বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে 
দড়াইয়া ত্র সকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ 
বি্রয় হইয়া বাইত | ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রী কবিদল দেখা দিল) এবং বঙ্গ- 
সাহিত্য এক নবধুগের সুত্রপাত হই । এখন যেমন ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রীলোক 
যিনি ক'বতা রচনা করেন তিনিই রবীন্বনাথের ছাছে চালিয়া! থারেন, তখন 
কবিতা রচনার জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ করিতেন তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত- 
সারে ঈশ্বরচন্দ্র ছাঁচে ঢালিহেন। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্ত্রের অনুকরণে 
শিশ্য-প্রশিষ্য-শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এক কব্ব-মস্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই 
শিষ্যদলের মধ্যে ন্ুুধীরগ্কন প্রণেতা দ্বারকানাথ অধ্ধকারা, বঙ্কিমচন্দ্র চ্টো- 
পাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায় ও মনোমোহন 
বস্থু পরবর্তী সময়ে খাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ 
পদ্দিনীর উপাখ্যান প্রণেত৷ রুঙ্চলাল বন্দোপাধ্যায় কিরৎপরিমাণে গুরুর পদবী 
অতিক্রম করিয়! কিছু মৌলিকত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার রচিত কবিতা 
এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। 
আমাদের যৌবনকালে বে সকল বাক্কির প্রতিভা আমাদিপ্ধকে কাব্মাজগতে 
প্রবেশ করিবার জন্ঠ উন্মুখ করিয়াছিল, তন্মধো র্ঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক 
জন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বাহা হউক ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষগু-পীড়ন” নামক এক 
পত্র বাহির কত্ধেন। “ভাক্কর” পত্রের সম্পাদক গোৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
মহাশর কর্তৃক প্রকাশিত “রসরাজ” পত্রের দহিত কবিতাযুদ্ধ ও গালাগালি * 
করা এ “পাষও-পীড়নের” প্রধান কার্ধা হইয়।! উঠে। তখন বঙ্গীয় আসরে 
প্রতিনিয়ত যে কবির' লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে ,সেই কবির লড়াইকে 
অবতীর্ণ কর৷৪উক্ত পত্রদ্বয়ের উদ্দেগ্ত ছিল। সে অতদ্র, অশ্লীল, ব্রীড়াজনক 
উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা! হয়। ইহাতে বঙ্গ- 
সাহিত্যজগতে এরূপ অশ্লীলতার আরো *বহিয়াছিল, যাহার অনুরূপ 
নিকৃষ্ট রুচি আর' কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখা যায় না। প্রকাশ্য পত্রে 
যেসেনকল বিষয় কিরূপে প্রকাশিত হইত তাহা ভাবিলে আশ্চ্্া্থিত 
হইতে হয়। 

স্থখের বিষয় যে বাঙ্গালা ১২৫৪ সালের মধ্যেই 'পাষণ্ড- পীড়ন উঠিয়া যায়! 
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বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিই তাহার প্রধান কারণ হইয়া থাকিবে। 
কারণ ও ১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্ত্র “সাধুরঞ্জন” নামে একথানি সাপ্তাহিক 
পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এখানিতে তাহার শিশ্য-মগুলীর কবিতা 
ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। এই পত্র বহুদিন জীবিত ছিল। ১২৬০ সাল 
হইতে ঈশ্বরচন্ত্র এক একথানি স্থুলকায় মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করেন। তিনি ১২৬২ সালের আধাঢ় মাসে রায় গুণাকর ভারতচন্ত্রের 
' জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই তীহার 
প্রথম পুস্তক প্রকাশ । ১২৬৪ সালে 'প্রবোধ্রভাকর, নামে আর একথানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি আর ঢুইটী কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, 
তাহা” সম্পূর্ণ করিয়! যাইতে পারেন নাই। প্রথম, বঙ্গীয় কবিগণের জীবন- 
চরিত ও কাব্যসংগ্রহ। দ্বিতীয়, শ্রীমদ্তাগবতের বাঙ্গালা অন্তবাদ । এই 
উভয় কার্যেই তিনি শস্তার্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রত পরিশ্রমও 
করিয়াছিলেন, কিন্ত উভয় কাঁধ্য সম্পন্ন করিবার পূর্বেই তাহার দেহান্ত 
হয়। ১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক 'গ্রভাকর, প্রকাশ করিবার পরই 
তিনি কঠিন জররোগে আক্রান্ত হইস্সা মৃত্াুশষায় শয়ন করেন, এবং সেই 
জরেই ১০ই মাঘ ছিবসে তাহার মৃত্যু হয় । 


মাইকেল মধুসুদন দন্ত । 


ঈশ্বরচন্দ্র যখন মৃত্যশধ্যাতে শরান, তখন মধুক্দন লোকচক্ষের 
অগোচরে থাকিয়া প্রতিভা-বলে উঠিয়া দীড়াইবার জন্ত, দ্ররন্ত পরিশ্রম 
করিতেছিলেন। যধুস্থদন যশোর জেলাস্থ সাগরদাড়ী নামক গ্রামবাসী রাজ- 
নারায়ণ দত্তের পুত্র। তাভরি পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের 
একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন; এবং তছুপলক্ষে কলিকাতার উপনগরবন্তাঁ 
খিদ্দিরপুর নামক স্থানে বাম করিতেন। ইংরাজী ১৮১৪ সালে, ৯৫ জানুয়ারী 
তীহার জন্ম হয়। তাহার জননী জাহ্ৃবী দাসী কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ 
'ঘোষের কন্তা। জাহুবীর জীবদ্বশাতেই বিলাস-পরায়ণ রাজনারায়ণ আর 
তিনটা বিবাহ করিয়াছিলেন । ছুইটী সহোদর ভ্রাতার অকালে মৃত্যু হওয়াম় 
মধুক্দন স্বীয় জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। ন্থতরাং "তিনি শৈশবা- 
বর্ি মায়ের অঞ্চলের নিধি, আছুরে ছেলে ছিলেন। রাজনারাক্মণের অর্থের 
অভাব ছিল না; সুতরাং অর্থের দ্বারা সন্তানকে যতদুর আদর দেওয়া যায়, 
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নবম পরিচ্ছেদ হও 


মধুহ্দনের পিতামাতা পুত্রকে তাহা! দিতে কখনই কৃপখতা করিতেন ন1। 
মধুহুদন প্রথমে সাগররদাড়ীতে জননীর নিকট থাকিয়া পাঠশালাতে, বিদ্যা- 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১২। ১৩ বৎসর বয়সে তাহার পিতা তাহাকে নিজের 
খিদিরপুরের বাটাতে আনিয়া হিদ্ুকালেজে ভর্তি করিয়া দেন। 
কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র মধুহুদ্ূনের আশ্চর্য্য ধীশক্তি সকলের গোচর 
হইল। তিনি ১৮৩৭ সালে কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪১ সাল পর্যান্ত তথায় 
পাঠ করিয়াছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যে সিনিয়ার স্বলার্শিপের শ্রেণী পর্য্ত 
পাঠ করেন; এবং সকল শ্রেণীতেই অগ্রগণা বালকদিগের মধ্যে পরিগণিত হুইক়্া- 
ছিলেন। , সে সময়ে ধাঁছারা তাহার সমাধ্যাত্ী ছিলেন, তাহারা বলেন যে তিনি 
গণিত বিগ্যায় একেবারে অবহেল! প্রকাশ করিতেন এবং কাব্য ও ইতিহাস 
পাঠেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। আছুরে ছেলের চরিত্রে যে সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পান্প তাহ! এ সময়ে তাহার চরিত্রে সুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। তিনি 
অমিতবায্ী, বিলাসী, আমোদ-প্রির, কাব্যান্থুরাগী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি গ্রীতি- 
মান ছিলেন। ধুলিমুষ্টির নায় অর্থমুষ্টি রয় করিতেন। সে সময়ে সুরাপান 
. ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে একটা সংসাহসের কার্য বলিয়া! গণা ছিল; 
মবুহুদনের সময়ে কালেজের অনেক ছাত্র স্থুরাপান করাকে বাহাছরির কাজ 
মনে করিত। মধু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। এতঘ্যতীত 
অপরাপর অসমসাহসিক.পাপকার্যেও তিনি লিপ্ত হইতেন। পিতামাতা দেখিয়াও 
দেখিতেন না; বরং অর্থ যোগাইয়। প্রকারান্তরে উৎসাহদান করিতেন। 
যাহা হউক, বিবিধ উচ্ছঙ্খলতা সত্বেও মধুহুদন জ্ঞানান্থণীলনে কখনই 
অমনোযোগী হুইতেন না। কালেজে তিনি কাণ্তেন রিচার্ডসনের নিকট 
ইংরাজী-সাহিত্য পাঠ করিতেন। সংক্ষেত্রে পতিত কৃষির ন্যায় রিচার্ডসনের 
কাব্যানুরাগ মধুর হৃদয়ে 'পড়িয়! সুন্দর ফল উৎপন্ন করিয়াছিল । তিনি ছাত্রা- 
বস্থাতেই ইংরাজী কবিতা লিখিতে আরম্ত করেন। প্রতিভার শক্তি 
কোথায় যাইবে! সেই ইংরাজী কবিতাগুলিতে তাহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তি 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

কবিতারচনাতে ও পাঠ্যবিষয়ে তাহার রা দেখিয়া! সকলেই অন্গ- 
মান করিতেন 'ষে মধু কালে ' দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি 
হইবেন। মধুর পিতামাতাও বোধ হয় সেই আশা করিতেন। কিন্তু ও 
প্রতিভার গুণে মধু অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন কুরিতেন, সেই প্রতিভাই 


৩৩ 


২৩৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ। 


তাহাকে সুস্থির থাকিতে দিল না। যৌবনের উন্মেষ হইতে না হইতে তাহার 
আভ্যন্তরীণ শক্তি তাহাকে অস্থির করিয়! তুলিতে লাগিল। গতান্গতিকের 
চির প্রাপ্ত বীথিক৷ তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। দশজনে যাহা! করিতেছে, 
দ্রশজনে যাহাতে সন্ষ্ট আছে, তাহ! তাহার পক্ষে ঘ্বণার বস্তু হইয়। উঠিল; 
তাহার প্রকৃতি নৃতন ক্ষেত্র, নৃতন কাজ, নূতন উত্তেজনার জন্ত লালাক্মিত 
হইতে লাগিল। 

ইত্যবসরে তীহার জনকজননী তাহার এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন। একটী আট বৎসরের বাঁপিকা, যাহাকে চিনি না জানি না, 
তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই চিন্তা মধুকে ক্ষিপ্ত-প্রায় করিয়! 
তুল্লি। তিনি পলার়নের পরামর্শ করিতে পাগিলেন। পলাইবেন 
কোথায় ? একেবারে বিলাতে ! তাহা ন! হইর্লে আর প্রতিভার খেয়াল কি! 
কার সঙ্গে যাইবেন, টাকা কে দিবে, সেখানে গিয়া কি করিবেন, তাহার 
কিছুরই স্থিরত1 নাই ) যখন পলাইতে হইবেই, তখন দেশ ছাড়িয়া একেবারে 
বিলাতে পলানই ভাল! পরামর্শ স্থির আগে হইল, টাকার চিন্তা পরে 
আসিল। ন্টাক কোথায় পাই, বাবা জানিলে দিবেন না, মার নিকটেও 
পাইব না, আর ত কাহাকেও কোথায় ও দেখি ন| / শেষে মনে হইল মিশনারি- 
দিগের শরণাপন্ন হই, দেখি তাহার! কিছু করিতে পারেন কি না। গেলেন 
কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে; তিনি নাড়িয়! চাড়িয়া! দেখিলেন 
যে তাহার মনে গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ অপেক্ষ। বিলাত যাওয়ায় বাতিকটাই বেশী। এইরূপে 
আরও কয়েক দ্বারে ফিরিলেন। শেষে কি হইল, কি দেখিলেন. কি শুনিলেন, কি 
ভাবিলেন, কি 'বুঝিলেন, তাহার বন্ধুরা কিছুই জানিতে পারিলেন ন!। 

১৮৪৩ সালের জানুয়ামি মাসের শেষে বন্ধুগণের মধ্যে জনরব হুইল যে, মধু 
্রষ্টান হইবার জন্ত মির্শনারিদিগের নিকট গিয়াছে । অমনি সহরে হুলস্থুল 
পড়িয়া গেল। হিন্দুক'লেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ও সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান উকীল রাজনারার়ণ দত্তের পুত্র খ্রীষ্টান হইতে যায়__এই সংবাদে নকলের 
মন উত্তেছ্দিত হইয়া উঠিল।  রাজনারায্ণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
জন্য চেষ্টার অবধি রাখিলেন না । কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। উক্ত 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারস্তে তিনি শ্রীষ্টধর্থে দীক্ষিত হইলেন। 

' আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি তাহার পিতামাতা ও আত্মীয় 
স্বজনের মনে কিরূপ আঘাত লাগিল। কিন্তু তীঁহার! তাঁহাকে অর্থ- 


নবম পরিচ্ছেদ; হ্৩৫ 


সাহাষ্য করিতে বিরত হইলেন না। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া মধু হিন্দু 
কালেজ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিধিমতে শ্রীষ্টায় শাস্ত্র শিক্ষা করিঝ্বর জন্য 
বিশপস্‌ কাঁজেজে গুবেশ করিলেন । এখানে তিনি ১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৪৭ 
সাল পর্যযস্ত ছিলেন; এবং এখানে অবস্থানকালে হিক্র, গ্রীক্‌, লাটিন প্রভৃতি 
নানা ভাষা শিক্ষা করিক়াছিলেন। কিন্তু বিশপস্‌ কারেজেই বা কে 
তাহাকে বাঁধিয়া রাখে? তাহার বিলাতগমনের থেয়ালটার যে.কি হইল 
তাহার প্রকাশ নাই; কিন্তু বঙ্গদেশ তাহার পক্ষে আবার অসহ হইয়া 
উঠিল। আবার গতান্গগতিকের প্রতি বিতৃষ্ণ জন্মিল; অবশেষে একদিন 
কাহাকেও সংবাদ না দিয়! একজন সহাধ্যাক্সী বন্ধুর সহিত মান্দ্রাজে 
পলাইয়া৷ গেলেন । * 

মান্্রাজে গিক্া তিনি এক নূতন অভাবের মধ্যে পড়িলেন। অর্থের 
জন্য তাহাকে কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই। দেশে থাকিতে 
পিতামাতা তাঁহার সকল অভাব দূর করিতেন। সেখানে তীহাকে 
নিজের উদদরান্ন নিজে উপার্জন করিতে হইল। কিন্তু তিনি ইংরাজী 
'রচনাতে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, তাহার কাজের অভাব হইল না। 
তিনি মান্ত্রাজ সহরের ইংরাজ--সম্পাদ্িতি কতকগুলি সংবাদপত্রে লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। অল্পকালের মধোই তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি” হইস্া 
উঠিল। ১৮৪৯ সালে “080৮9 1480” নামে একথানি ইংরাজী পদ্যগ্রস্থ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। তাহ।তে তাহার কবিত্বশক্তির ও ইংরাজী- 
ভাষাতিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা হইল। কিন্তু মহাত্মা বেধুনের স্তায় ভাল ভাল 
ইংরাজগণ তাহ' দেখিয়া বলিলেন যে বিদেনীয়ের পক্ষে ইংরাজী কবিতা লিখিয়া 
প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা কর! মহ! ভ্রম; তদপেক্ষা এবপ প্রতিভা স্ব্দেশীয় ভাষাতে 
নিয়োজিত হইলে দেশে অনেক উপকার হইতে পারে! 

তাহার 'প্রতিভা আবার তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সেখানে 
একজন ইংরাজমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহাকে পরিত্যাগ 
পূর্বক আর একটা ইংরাজমহিলাকে পতীভাবেস্লইয়া ১৮৫৬ সালে, আবার " 
দেশে পলাইয়া 'আসিলেন।, কিন্তু হায়” দেশে আসিয়া কি পরিবর্তনই 
দেখিলেন! পিতা মাত] এ জগতে নাই; আত্মীয় স্বজন বিধর্মী বলিয়া 
তাহাকে মন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন; পৈতৃক সম্পত্তি অপরের! গ্রাস 
করিয়্। বসিয়াছে) বাল্যস্থহদ ও স্াধ্যারিগণ চঠাহাকে তুলিয়া! গিয়াছেন ? 


২৩৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হ্ইম্বা পড়িয়াছেন; নব্যবঙ্গের রঙ্গতৃমিতে নৃতন 
একদল* নেতা আসিয়াছেন, তীহাদের ভাব গতি অন্ত প্রকার; এইক্পে 
মধুহদন” স্বদেশে আসিয়াও যেন বিদেশীয়দিগের মধ্যে পড়িলেন। এই 
অবস্থাতে তাহার বন্ধু গৌরদাস বসাকের সাহায্যে কলিকাতা পুলিস 
আদালতে ইন্টারপ্রিটারি কর্ম পাইয়া,* তাহা অবলগ্ধন পূর্বক দিন যাপন 
করিতে লাগিলেন । * 

কিরূপে তাহার বন্ধু গৌরদাস বাবু তাহাকে পাইকপাড়ার 
রাজান্বয়ের ও যতীন্্রমোহন ঠাকুর মহীশয়ের সহিত পরিচিত 
করিয়া দেন, কিরূপে তাহারা সংস্কৃত রত্রাবলী নাটকের বাঙ্গাগ! 
অনুবাদ করাইয়া বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় করান ও তৎ- 
সুত্রে উক্ত অন্থবাদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়! কিরূপে মধুস্দন শিক্ষিত- 
ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত হন, তাহ! পুর্বে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। 
বলিতে কি শ্রী রত্বাবলীর ইংরেজী অনুবাদ মধুহ্দনের প্রতিভা 
বিকাশের হেতুভূত হইল। তিনি সংস্কৃত নাটক রচনার রীতির 
দোষগুণ ভাল করিয়া অন্থভব করিলেন; এবং এক নবপ্রণালীতে 
বাঙ্গালা নাটক রচনার বাসন! তাহার অন্তরে উদ্দিত হইল। তিনি 
তদনুসারে ১৮৫৮ সালে "শর্িট” নামক নাটক রচনা করিয়া! মুদ্রিত 
করিলেন। মহা সমারোহে তাহ! বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ে অভিনীত হইল। 
তৎপরেই মধুস্দন প্রাচীন গ্রীলদেশীয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া “পদ্মাবতী” 
নামে আর একথানি নাটক রচনা করেন। এই উওওয় গ্রন্থে তিনি 
যশোলাভে কৃতকার্ধ্য হইয়া বাঙ্গাল ভাষাতে গ্রন্থ রচন! বিষস্ে উৎসাহিত 
হইয়া উঠিলেন। ইছার' পরেই তিনি "একেই কি বলে সভাতা” ও 
“বুড়োশালিকের ঘাড়ের,রৌ” নামে ছুই খানি প্রহ্দন রচনা করেন। তৎ- 
পরে ১৮৬০ সালে রাজেঞ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” "নামক পত্রে 
তাহার নব অমিস্রাক্ষর ছন্দে প্রণীত “তিলোত্ৃমা-সম্ভব কাব্য” প্রকাশিত 
হইতে আরম্ত হয়) এবং আল্পকাল পরেই পুন্তকাকারে মুদ্রিত হয়। 
তিলোত্বম! বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন পথ আবিঘার করিল। বঙ্গীয় পাঠকগণ 
নৃতন ছন্দ, নূতন ভাব, নূতন ওজস্িতা দেখিয়া চমকিয়। উঠিলেন। মধুহুদদনের 
নামি ও বীত্তি সর্বসাধারণের আলোচনার বিষয় হইল । 

ইহার পরে তিনি “মেঘনাদবধ” কাব্য রচনাতে প্রবৃত্ত হদ। ইহাই: বঙ্গ- 
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সাহিতা নিংহাসনে তাঁহার আসন চিরদিনের জন্ত হু প্রতিত করিয়াছে। তাহার 
জীবনচরিতকার সত্যকথাই বলিয়াছেন, এবং আমাদেরও ইহা৷ ত্ত্যান্চ্য্য 
বলিয়া! মনে হর যে তাহার লেখনী খন “মেঘনাদের” বীররস* চিত্রনে 
নিযুক্ত ছিল, তখন সেই লেখনীই অপরদিকে “ক্রজাঙ্গনার” স্ুললিত মধুর 
রস চিত্রনে ব্যাপৃত ছিল। এই টন! তাহার প্রতিভাকে কি অপূর্ব্ববেশে 
আমাদের নিকট আনিতেছে ! একই চিত্রকর একুই সময়ে কিন্ূপে এবপ 
ছুইটা চিত্র চিত্রিত করিতে পারে! দেখিয়া মনে হয়, মধুস্ছদনের নিজ প্রকৃতিকে * 
দ্বিভাগ করিবার শক্তিও অনাধারণ ছিল। তাহার ভন্তই বোধ হয় এত 
দুঃখ দাঁরিদ্রোর মধ্যে, এত ঘনঘোর বিষাদের মধো, এত জীবনব্যাপী 
অতৃপ্তি ও অশান্তির মধো বসিয়া! তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছেঁন ! 

যাহা হউক তিনি কলিকাতাতে আসি্না একদিকে যেমন কাব্য-.জগতে 
নবধুগ আনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে*জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে 
নিজ প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে 
বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা৷ বলিতে পারি না। তবে এ কথা 
নিশ্চিত, যে তিনি যাহা কিছু পাইয়াছিলেন ও যাহা কিছু নিজে উপার্জন 
করিতেন, হিসাব করিয়া চলিতে পারলে তাহাতেই একপ্রক্লার দিন চলিবার 
কথা ছিল। কিন্তু পিতামাতার বে আছুরে ছেলে জীবনে একদিনের জন্ঠ 
আর ব্যয়ের সমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, সে আঙ্জ তাহা করিবে কিরূপে? 
কিছুতেই মধুর ছুঃথ ঘুচিত না। প্রবৃত্তিকে যে কিরূপে শাদনে রাখিতে হয় 
তাহা তিনি জর্নিতেন না। মনে করিতেন প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই স্থুখ। 
রাবণ তাহার আদর্শ, “ভিখারী রাঘব” নহে; সুতরাং হস্তে অর্থ আসিলেই 
তাহা প্রব্ুত্ির অনলে আহতির-্ায় যাইত! সখের জোয়ার ছুইদিনের মধ্যে 
ফুরাইয়া, মধু ভাটার কাটথানার মত, মে চড়ার উপরে,সেই চড়ার উপরে পড়িয়া 
থাকিতেন!* কেহ' কি মনে করিতেছেন স্বণাক্স ভাবে এই সকল কথা 
বলিতেছি? তা! নয়। এই সরঘ্বতীর বরপুজরের ছঃখ দারিদ্র্যের কণা স্মরণ 
করির! চক্ষের জল রাখিতে পারি না) ,অখচ এই কাব্যকাননের কলকণ্ঠ 
কোকিলকে ভাল না বাসিয়)ও থাকিতে পারি না। অন্ততঃ তাহাতে একটা 
ছিল না) প্রদর্শনের ইছা ছিল না । কপটতা বা ভগ্তামির বিন্দুমাত্র ছিপ না। 
এই জন্য মধুকে ভালবাসি। আর একটা কথা, এমন প্রাণের তাজ৷ ভালধাসা 
মানুষকে অতি জল্ললোকেই দেয়, এজন্তও মধুকে,ভালবাসি। 
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ধুহ্দনের প্রতিভা আবার তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইংরাজ 
কৰি স্্ক্সগীয়র বলিয়াছেন “কবিগণ পাগলের সামিল।” তাই বটে; 
১৮৬১ সাঁলে মধুস্দনের মাথায় একটা নূতন পাগলামি বুদ্ধি আসিল। সেটা 
এই যে তিনি বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইবৈন। লোকে বলিতে পারেন, এট! 
আবার পাগলামি কি? এত সদ্বুদ্ধি। যদ্দি এ পৃথিবীতে বারিষ্টারি করিবার 
অনুপযুক্ত কোনও লোক জন্মিয়া থাকেন, তিনি মধুসুদন দত্ত। তাহার 
'প্রকৃতির অস্থি মজ্জাতে বারিষ্টারির বিপরীত বস্ত ছিল; আইন আদালতের 
গ্রতি লক্ষ্য করা, মক্কেলদিগের কাছে বাধা থাকা, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত 
কাজ করা, তিনি ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন 
না। *১৮৬২ সালের জুনমাসের প্রারস্তে পত্রী ও শিশু কন্যা ও পুত্রকে রাখিয়া 
বারিষ্টার হইবার উদ্দেশে বিলাত যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া ৫ বৎসর 
ছিলেন । এই পাঁচ বৎসর '্তাহার দারিদ্রের ও কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিপ না। 
যাহাদের প্রতি নিজের বিষয় রক্ষা ও অর্থসংগ্রহের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, 
এবং যাহাদের মুখাপেক্ষা করিয়! স্ত্রী পুত্র রাখিয়! গিয়াছিলেন, তাহার! সে 
বিশ্বাসানুরূপ কার্য করিল না। হায়! দেশের কি অধোগতিই হইয়াছে! 
তাহার স্ত্রী পুত্র কষ্ট সহ করিতে না পারিয়া ১৮৬৩ সালে বিলাতে তাহার 
নিকট পলাইয়া গেল। তাহাতে তাহার বায়বৃদ্ধি হইয়া! দারিদ্র্য ক্লেশ বাড়িয়া 
গেল। তিনি ইংলণ্ডে প্রাণধারণ কর! অসম্ভব দেখিয়া, ফরাসিদেশে পলাইয়া 
গেলেন। সেখানে খণদায় ও কয়েদের ভয়ে তাহার দিন অতিকষ্টেই কাটিতে 
লাগিল। অনেক দিন সপরিবারে অনাহারে বাস করিতে হই ) প্রতিবেশি- 
গণের মধো দয়াণীল ব্যক্তিদিগের সাহায্যে সে ক্লেশ হইতে উদ্ধার লাভ 
করিতেন। এরূপ অবস্থাতে তিনি কৰিত। রচনাতে বিরত হন নাই। এই 
সময়েই তাহার “চতুর্দশপদু কবিতাবলী” রচিত হয়। ইহাই তাহার অলোক- 
সামান্ট প্রতিভার শেষফল বঞিলে হয়। ইহার পরেও তিনি কোন কোনও 
বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে 
পারেন নাই। 

বিদেশবাসের দুঃখ কণ্টের মধ্যে তির ট্শ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয় 
তাহার দুঃখের কথা জানিয় তাহাকে সাহায্য ' করিতে অগ্রসর ' হইয়াছিলেন। 
যথা সঈময়ে তাহার সাহায্য না পাইলে, আর তাহার দেশে ফিরিয়া আসা হইত 
না। যাহা হউক তিনি উক্ত মৃহাত্মার সাহায্যে রক্ষা পাইয়া! কোনও প্রকারে 
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বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়! দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বারিষ্টারি কার্যে সুদক্ষ 
হইবার উপযুক্ত বিগ্যা বুদ্ধি তাঁর ছিল, ছিল ন! কেবল স্থিরচিন্ততা,। তাহার 
মনের স্থিতি-স্থাপকতা৷ শক্তি যেন অসীম ছিল। তান ছু:খের "মধ্যে যখন 
পড়িতেন, তখন ভাবিতেন, আপনার প্রবৃত্তিকে সংত করিয়। চলিবেন, কিন্ত 
স্বন্ধের জোদ্বালটা একটু নামাইলেই নিজ যৃত্তি ধরিতেন, আবার স্মখের 
আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেন। দেশে বখন ফিরিয়!, 'আসিলেন, তখন তাহার 
নাম সন্ম আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সাহাধ্য করিবার লৌক আছে, যদ্দি* 
আপনাকে একটু সংযত করিয়া, নিজ কর্তবো মন দিয়! বপিতেন, বারিষ্টা্িতেই 
কিছু "করিয়া উঠিতে পারিতেন। কিন্তু পাগলা কীটে তাহাকে সুস্থির 
বা সংযত হইতে দিল না। তিনি কয়েক বৎসর নানাস্থানে প্রিয়া 
নিজ অবস্থার উন্নতির জন্ত বিফল চেষ্টা করিলেন । অবশেষে ১৮৭৩ সালের 
জুন মাসে নিতান্ত দৈন্যদশায় উপারাস্তর না! দেখিয়া কলিকাতা আলিপুরের 
জেনারেল হম্পিটাল নামক হাসপাতালে আশ্রয় লইলেন। তাহার পত্বী 
হেনরিয়েটা তথন মৃত্যুশধ্যায় শয়ান৷ ! 'মধুস্ুদনের মৃহ্যর তিন দিন পৃর্ব্ে হেন- 
রিয়্েটার মৃত্যু হইল। মৃত্যুশযযাতে সমগ্র জীবনের ছবি মধুন্দনের স্থৃতিতে 
উদ্দিত হইস়্া তাহাকে অধীর করিয়াছিল । এরপ শুনিতে পাওয়া স্বায় যে মৃত্যুর 
পূর্ব্বে তিনি কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধায়কে ডাকাইয়া তাহার নিকট গ্রীষ্মে 
অবিচলিত বিশ্বাস স্বীকার পূর্বক ও পরমেশ্বরের নিকট নিজ ছুক্কৃতির জন্য 
ক্ষম। প্রার্থনা করিয়া! দ্েহত্যাগ করেন। ১৮৭৩ সাল, ২৯ শে জুন রবিবার, 
তিনি ভবধাম পঠুরত্যাগ করেন। 
যে ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্ত্ত কালকে বঙ্গসমীজের মাহেন্্ক্ষণ 
বলিয়াছি, সেই কালের মধ্যে আর যে যে ঘটনা ঘাটটয়াছিল এবং যে যে প্রতিভা: 
শালী ব্যক্তি দেখ! দ্িয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিব। এক্ষণে 
"এই কালের অন্তর্গত ছুই একটা ঘটনা আনুষস্গি ্বরূপে উল্লেখ করা আবগ্ঠক 
বোধ হইতেছে । কালা আইন (3180 4৫6৪) এর আন্দোলনের উল্লেখ অগ্রেই 
করিয্বাছি। সে আন্দোলন একবার উঠিয়া, থামিয়াছিল মাত্র। ১৮৫৭ সালের 
প্রান্তে আবার*সেই আন্দোলন উঠে। অনেক দিন হইতে ইংরাজ কর্তৃক, এবং 
হাইকোর্টের * জজগণ ম্ভব কারয়া আপতেছিলেন, থে মফস্বলবাসী ইংরাজ- 
দিগকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির ফৌজদারি আদালতের অধীন না কলে, 
এদেশীয় গরীব প্রজাদিগের উপরে তাহাদের. দৌরাঝ্যু নিবারণ করিতে 
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পারা যাইবে না। ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচারের 
কথা কর্তৃপক্ষের ও কলিকাতাবানী ইংরাজগণের কর্ণগোচর হওয়াতে সেই 
মনের ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তদন্ুসারে ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে, 
কলিকাতা৷ হাইকোর্টের চীফ. জষ্টিদ্‌ স্প্রসিন্ধ সার বার্ণেস পীকক্‌ গবর্ণর 
জেনারেলের মন্ত্রিসভাতে কোম্পানির মফম্বলস্থ ফৌজদারি আদালতের 
এলাকা বদ্ধিত করিবার ও ইংরাজগণকে তদধীন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিল 
,উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংরাজগণের মধ্যে আবার এক আনোলন 
উপস্থিত হয়। কিন্তু এবারে তাহারা কোম্পা্নর অদালতের অধীন হইব 
না, এই রবটী ন! তুলিয়া, এদেশীক্প বিচারক্দিগের বিচারাধীন হইব লা, এবং 
ইরান জুরির সহাকতা৷ ভিন্ন তাহাদের বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিলেন। 
ইহা কতকটা ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের স্তায়। ইংরাজদিগের চেম্বর অব 
কমার্স, টড এসোসিএমন, ইঙ্ডিগো প্রান্টার্স এসোসিএশন প্রভৃতি সমুদয় 
সভা এই আন্দোলনে যোগ দিয়া টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্রিটিশ ইওিয়ান এসোসিএশনের প্রধান প্রধান 
সভ্যগণ এই আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাকিলেন না। তাহারা হরিশের 
ও হিন্দু পেষ্টিয়টের সাহাযো দেশের লোককে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। 
দেশের মান্য গণ্য সমুদয় শিক্ষিত বাক্তি সনবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের এপ্রেল 
মাসে টাউন হলে এক সভা করিলেন। ত্র সভাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টার- 
দিগের নিকটে প্রেরণের জন্ত এক আবেদন পত্র গৃহীত হইল। সে 
আবেদন পত্রে ১৮০০ লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল। কিন্ত তৎপরেই 
মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হওয়াতে তৎপরবর্তী নবে্বর মাসেরু,পূর্ববে তাহা 
“যথাস্থানে প্রেরণ কর! হয়'নাই। এদেশীয্নদিগের আবেদন পত্রের দশ! যাহা 
হয়, এ আবেদন পত্রের দরশা'ও তাহাই হইয়াছিল। রাজ্ায়৷ যাহ! ভাল বুঝিলেন 
তাহাই করিলেন, আবেদন্তকারীদিগের ফেউ ফেউ করা সার হইল। এগ্রেল' 
মাসে টাউনহলে যে সভা! হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে স্থবিখ্যাত 
বাগ্ী অর্জ টমসন সাহেবের উপস্থিতি একটা বিশেষ ঘটনা। তিন এ 
সালে আবার একবার এদেশে আগিয়াছিলেন। , তৎপরে বোধ হয় মিউটিনীর 
গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে নিজ কারধ্যসাধনের স্থযোগ ন। দেখিয়া দেশে 
ফিনিয়া যান। | 

পূর্বেই বনিয়াছ এই কালের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন 
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হরিশচন্্র মুখোপাধ্যায় । তাহার পশ্চাতে রামগোপাল ঘোষ, দিগ্র 
মিত্র, প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতি নব্যবঙ্গের তদানীস্তন নেতা ও ডিরোজিও 
শিশ্যদলের অগ্রণী ব্যক্তিগণ উৎসাহদাতারূপে ছিলেন। কাহার'কাহারও 
মুখে এইরূপ ক্ষোভের কথা শুলিতে পাই যে রাঁমগোপাঁল ঘোষ 
প্রভৃতিই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হরিশকে স্থরাপানে লিপ্ত করিরা- 
ছিলেন। এ অপবাদ কতদূর সত্য তাহা জানি না) তবে তাহারা যে 
হরিশের পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা, ও পরামর্শদা্তী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ, 
নাই। বলা বাহুল্য যে লাহিড়ী মহাশক়ও এই উৎসাহদাত৷ বন্ধুদিগের মধ্যে 
একজন, ছিলেন। মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার সময়ে আমর! 
তাহাকে বারাসতে রািয়! আসিয়াছি। বারাসত হইতে তিনি ১৮৫৮ সালে 
দ্বিতীয় বার কৃষ্ণনগর কলেজে যান। 

কৃষ্ণনগর হইতে ১৮৫৯ সালে কলিকাতার দক্ষিণবর্তা রসাপাগ্লা নামক 
স্থানে টিপু সুলতানের বংশীয়দিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত ইংরাজী 
স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন।. টিপু সুলতান নিহত হইলে ইংরাজগণ 
যখন তাহার বণীয়দিগকে 'বন্দী করিয়া আনেন, তখন তীহাদিগকে 
অযোধ্যার নবাবের ন্যায় কলিকাতার উপকণ্েই। রাখা স্থির করেন। 
তদনুসারে রসাপাগ্ল! নামক স্থানে তাহাদের উপনিবেশ '্বাপন করা হয়। 
ইহাঁদিগকে রসাতে স্থাপন করিয়াই গবর্ণমেন্ট ইহাদের বংশধরগণের শিক্ষার 
উপায় বিধানার্থ অগ্রসর হন। মহা সমারোহে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত 
হয়। যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় সেখানে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে গমন করেন, 
তথন মিঃ স্কট্‌ নামে একজন ইংরাজজ হেড মাষ্টার ছিলেন। প্লে সময়ে ধীহারা 
রসাপাগ্লা স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পাঠু করিয়াছিলেন, তাহাদের, 
মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইবার 
"ভার তাহার প্রতি ছিল; সেই সকল বিষয় তিনি এন সুন্দররূপে পড়াইতেন 
যে ছাত্রগণ' ম্তমুগ্ধের ন্যায় থাকিত। তাহার ভূগোল পাঠনার রীতির 
বিষয় পুর্কেই উল্লেখ করিয়াছি। ছাত্রেরা বুঝুক, না বুঝুক, ভালবান্থক,, 
ন! বান্ুক, তাহাদের মস্তিফ্ষে কতকগুলি জ্রাতব্য বিষয় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেই 
হইবে, এ রীতিকে তিনি অস্তরৈর মহিত ত্বণা করিতেন। তিনি যে বিষয় ছাত্র- 
দিগকে শিখাইতে যাইতেন, সে বিষয়ে আগে তাহাদের কৌতুহল জন্মাইবার 


চেষ্টা করিতেন। তত্প্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়া, সমগ্র বিষয়টা তাহাদের 
৩৯ রঃ 


২৪২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


মনের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন ; তংপরে তাহাদিগকে জিগ্ঞান্থ দেখিয়া সেই 
জ্ঞাতব্য বিষয়টা তাহাদের নিকট উপস্থিত করিতেন ৷ একবার তাহা! উত্তম- 
রূপে বিুত করিয়া তৎপরেই আবার প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রদ্িগের মুখ হইতে 
বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে বিষয়টা জন্মের মত ছাত্রগণের 
মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। ইহার ভিতরে যদি ছাত্রদিগের অন্তরে কোনও 
মহৎ সতা বা উদ্বার ভাব মুদ্রিত করিবার অবসর আসিত তাহা হইলে তিনি 
* উৎসাহে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তখন আর পাঠ্য বিষয়ে মন থাঁকিত 
না। এই সকল কারণে পাঠ্গ্রন্থে পাঠের উন্নতি আশানুরূপ হইত না। 
সেজন্ত তিনি কখন কখনও কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাঁজন হইতেন।' পূর্বেই 
বলিয়্াছি তাহার ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয়ে অধিক উন্নতি করিত ন৷ বটে, কিন্তু 
যেটুকু পড়িত তাহাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিত; এবং ততিন্ন নানা বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিয়া সুশিক্ষিত হইত । কেবল তাহ! নহে, হয় মন চরিত্রে এমন 
কিছু পাইত যাহা চিরদিনের মত জীবনপথের সঞ্ল হইয়া থাকিত। 
রসাপাগ্লাতে লাহিড়ী মহাশয় যে অল্পকাল ছিলেন, তাহার মধ্যেও অনেক 
যুবককে প্রর্কত সাধুতার পথ দেখাইয়। যান। 
রসাপাগ্লাতে অবস্থান কালে তিনি কলিকাতার অতি নন্নিকটেই 
থাকিতেন; সুতরাং সর্বদাই কলিকাতার বন্ধুর্দিগের সহিত গিপা! মিশিতেন । 
রামগোপাল ঘোষের ভবন তাহার নিজের বাড়ীর মত ছিল। অবসর পাইলেই 
সেখানে গির়। রাত্রি যাপন করিতেন | সেই সুত্রে তৎকাল-প্রসিদ্ধ প্রায় প্রত্যেক 
শিক্ষিত বাক্তির সহিত তাহার আশাপ ও আত্মীয়ত। হইয়াছিল। অবশ্ত তিনি 
স্ুরাপানের গোষ্ঠীতে থাকিতেন। কিন্তু তাহার ফল এই হইত যে, তাহার 
“মুখের দিকে চাহিয়া! অপর সকলকে সংঘত হইয়া চলিতে হইত। কেহই অভদ্র 
আচরণ করিতে সাহস কা্রত না। আমি লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি 
যে*এই সময়ে তিনি একটী*বিশেষ কারণে বহুদিনের অন্ত স্থুরাপান্ন পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের 
সম্পর্কায় একটা যুবক অতিরিক্ত, স্ুরাপান করিয়া অতি অভদ্র আচরণ করি- 
তেছে। দেখিয়া তাহার অতিশস্ব লঙ্জা বোধ হইল। তিনি রামগোপাল ঘোষকে 
বলিলেন-_“দেখ রামগে।পাল, আমাদের হুরাপান দেখিয়া বাড়ীর ছেলের খারাপ 
হুইম্স! যাইতেছে । আজ তোমার * * * এর অতি অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি। 
এস আমরা ম্ুরাঁপান পরিত্যাগ্র করি।” রামগোপাল বাবু বোধ হয় সে উপদেশ 
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গ্রহণ করিলেন ন!) কিন্তু তদবধি লাহিড়ী মহাশয় বহুকাল স্ুরাপাঁন করেন 
নাই। পুরাতন বন্ধুদিগকে ভালবাসিতেন; স্থুরা-গোগ্ীতে থাকিতেনু ) কিন্ত 
স্থরাপান করিতেন না। এ নিয়ম বহছুবংসর ছিল। পরে অনুস্থ হইয়া 
পড়িলে ডাক্তারদিগের ও বন্ধুগণের *্পরামর্শে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়। আমার 
বিশ্বাস তাহাতে তাহার দেহ মনের মুহ1 অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। 

রসাপাগলা হইতে লাহিড়ী মহাশয় ১৮৬ সালের প্রারস্তে বরিশাল জেল! 
স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া গমন করেন। সেখানে তিনমাস মাত্র ছিলেন | কিন্তু 
সেই অল্লকালের মধো ছাত্রগণের মনে অবিনশ্বর স্মৃতি রাখিয়া আসিফ়াছেন। 
এই সমঙ্কয় ধাহার! তাহার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
এখন প্রাচীন। তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে মধুবিন্দুর চারিদিকে 
যেমন পিগীলিকাশ্রেণী যোটে, তেমনি সন্ধ্যার সময় বালকগণ লাহিড়ী 
মহাশয়ের চারিদিকে যুটিত। তিনি স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুফ্রিণীর বাঁধাঘাটে 
তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উ্বাপন করিতেন; 
এবং কথোপকথনচ্ছলে নান তত্ব ' তাহাদের গোচর করিতেন। ইহার 
আকর্ষণ এমনি ছিল যে, বালকগণ গুরুজনের নিকট তিরস্কার সহা করিয়াও 
সেখানে আসিতে ছাড়িত না। কোন কোনও বালক সেই হইতে চিরজীবনের 
মত সাধুতার দিকে গতি পাইয়াছে। তাঁহারা এক একজন এখন কর্মক্ষেত্রে 
দণ্ডায়মান। সকলেই লাহিড়ী মহাশয়কে চিরদন গুরুর স্তায় ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন; এবং এখনও তীহার স্থতি হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছেন। | 

বরিশাল হইতে ১৮৬১ লালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় আবার কৃষ্ণনগর 
কালেজে আমিলেন। এই কৃষ্ণনগর কলেজ হইতেই ১৮৬৫ সালের নবেধধর মাসে 
পেন্সন লইয়া কর্ণ হইতে অবস্থত হন। তিনি যখম পেন্সনের জন্ত আবেদন 
করেন তখন মিঃ অল্ফ্রেড, স্মিথ, কৃষ্ণনগর কলেজের১অধাক্ষ ছিলেন। লাহিড়ী 
মহাশয়ের আবেদন ডিরেক্টারের নিকট প্রেরণ করিবার সময় ম্মিথ সাহেব 
লিখি্াছিলেন :-_ 
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অর্থ--বাবু রামতঙ্গ লাহিড়ীকে বিদারু দিবার সময় আমি বলিতে চাই বে 
ইনি চলিয়া গেলে গবর্ণমেন্ট এমন একজন শিক্ষক হারাইবেন, বাহার 
অপেক্ষা আর কোনও শিক্ষক অধিক বিশ্বস্ততা, উৎসাহ ও তৎপরতার 
সহিত স্বীক্ক কর্তব্যসাধন ' করেন নাই অথবা ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির 
জন্য অধিক শ্রম করেন নাই, ব' সে বিষয়ে অধিক কৃতকার্যযতা লাভ 
করেন নাই।” 


কুলেজের অধাক্ষ তাঁহার পত্রে যে কয়েকটী কথ! বলিয়াছিলেন তাহা! 
শত শত হৃদয়ের অন্তনিহিত বাণীর পুনরুক্তি মাত্র । যদি কোনও মানুষের সম্বন্ধে 
এ কথ! সত্য হয়_-“তিনি শিক্ষক হ্ইয়্াই জন্মিয়াছিলেন,” তাহা! লাহিড়ী মহা- 
শয়ের সন্বপ্ধে। তিনি যে শিক্ষকতা কার্যে অসাধারণ কৃতকার্য্তা লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ভিতরকার কথা এই বুঝিয়াছি যে তিনি 
নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষা্ধীন রাখিয়াছিলেন। কোনও নৃতন বিষয় 
জানিবার জন্ত তাহার ৫শ্ব ব্যগ্রতা ও ঞ্ানিলে যে আনন্দ দেখিয়াছি, অন্ত 
কোনও 'মান্ষে £সরূপ আগ্রহ বা আনন্দ দেখি নাই। উত্তরকালে যখন 
তিনি অনীতিপর স্থবির, তখনও কাহারও মুখে কোনও ভাল কথা শুনিলে, 
আনন্দে অস্থির হুইয়া উঠিতেন ; বলিতেন “রসো, রসে। কথাটা লিখে নি” 
এই বলিয়া শ্লারক-লিপির পুস্তকথানি বাহির করিতেন। শিক্ষকাবস্থাতে 
ছাত্রগণকে বখন্‌ শিক্ষা দিতেন, তখন কোনও বালক যদি কখনও তাহার 
*কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিত,বা তাহার কৃত কোনও ব্যাখ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
ব্যাখা! দিতে পারিত, তাহা হইলে তিনি শিশুর ন্যায় বিনীতভাবে শুনিতেন, 
এবুং ব্যাখ্যাটা উৎকৃষ্ট হইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 

এই কৃষ্ণনগর কলেজে, শেষ অবস্থানকালের কয়েকটা গল্প" শুনিয়াছি। 
একবার লাহিড়ী মহাশয় পাঠ্য বিষয়ের কোনও এক অংশের 
ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইতিমধ্যে ' একটা বালক বলিল, “মহাশয়, ওটার 
মানে ত ওরকম নয়।” তিনি অমনি তন্মৰন্ক, ““সে কি? তুমি কি আর 
কোনও অর্থ জান না কি?” তখন বালকটা' আর এক প্রকার 
ব্যাখ্য। দিতে প্রবৃত্ত ₹ইল। ব্যাখ্যা গুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় অতিশয় আন- 
ন্দিত হইলেন, “এ মানে তুমি কোথায় পেলে?” অন্ুসন্ধানে জানিলেন, 
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তাহার একজন শিক্ষিত আত্মীয় বলিয়। দিয়াছেন। তখন গ্রীত হইয়। বলি- 
লেন-_“এমন শিক্ষিত উপযুক্ত লোক যার ঘরে তার ভাবনা কি ?” আর 
একটা গল্প ইহা অপেক্ষাও সুদর। একবার একটা বালক তাহার প্রদত্ত 
কোনও ব্যাখ্যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিল। তখন তিনি আর এক বার 
অধিকতর বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টী করিলেন; ষখন কৃতকাঁ্য হইলেন না, 
তখন অন্যতম শিক্ষক উমেশচন্দ্র দন্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন) ; “তুমি 
আমার ক্লাসের ছেলেদিগকে ব্যাথা। করিয়! বুঝাইয়া দেও” তখন ছাত্রমহলে, " 
ছাত্রমহলে কেন দেশের শাক্ষতদলে, স্প্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া মহা খাতি ছিল ৷ কিনি আসিয়৷ যখন বিষয়টা ব্যাথ্যা 
করিয়া দিলেন, লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন-__'দেখিলে আ'ম ঠিক ব্যাখ্যাই 
দিয়াছিলাম, তবে ওর মত আমার ইংরাজীতে বিদ্যা নাই, তাই অমন 
নুন্বর করে বুঝাতে পারি নাই । ওর মত কয়টা মানুষ খাঙ্গাণ! দেশে ইংরাজী 
জানে ?” বাস্তবিক ইংরাজী বি্া বিষয়ে তাহার বন্ধু উমেশচন্দ্র দত্তের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ শ্রদ্ধা ছিল.। বার্ধকো ইংরাজী ভাষার কোনও বিষয় 
_ লইয়া আমাদের সহিত তর্ক হইলে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে নজীরের মত 
উল্লেখ করিয়া! বলিতেন, “উম়েশের চেয়ে তোমরা ইংরাজী জম কি না”” 
তাহার এই সময়ের শিক্ষকতা সম্বন্ধে আর একটী কথ শুনিয়াছি, তাহা 
বোধ হয় শিক্ষকত। কার্যের প্রারভ্ত হইতেই তাহার চরিত্রে ছিল। অনেক 
শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রদ্িগের সমক্ষে নিজ অজ্ঞত! প্রকাশ করিতে লজ্জিত 
হুন। নিজে যা জানেন ন!, সেটাও জানেন এইরূপ দেখান, এবং কোনও রূপে 
যোড়াতাড়া “দিয়া, গৌঁজা মিলন দিয়া, ছাত্রদিগকে বুঝাইবার প্রয়াস, 
পান। বল! বাহুলামাত্র ষে লাহিড়ী মহাশয় এরূপ,আচরণকে অতি নিন্দনীয় 
"মনে করিতেন। ছাত্রগণ কোনও প্রশ্ন করিলে, দদি তাহার সহুত্তর দেওয়া 
কঠিন মনে” করিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বালতেন_-“দেখ এটা আমার 
জানা নাই, জানিয়্া' কাল তোমাকে বলিব।” তৎপরে গৃহে গিয়া! সে বিষয়ে, 
চিন্তা করিতেন।, বা বিশ্রামগৃহে উমেশচু্ দন্ত মহাশয়ের নিকট জানিয়! 
লইতেন। পরে আগিরু] প্রশ্কর্তাঢকে জালাইয়া দিতেন। 
যতদুর জানা যায়, বরিশালে থাকিবার সময়েই তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং 
কৃষ্ণনগরে আসিঙ্াই শাহাকে কিছু দীর্ঘকালের জন্য ছুট লইতে হয়। ছ্‌টা 
লইয়। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে বালী উত্তপপাড়াতে ছিলেন। সেখ 


২৪৬ রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকাল বজসমাজ। 


হইতে ক্ৃষ্ণনগরেই গমন করেন, এবং সেখান হইতে ১৮৬৫ সালে পেন্শন 
লইয়। কৃম্ হইতে অধস্যত হন। | 

এই“কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার পারিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটনা 
ঘটে। ১৮৫৭ সালের চৈত্রমাসে বুদ্ধ পিতা রামকৃষ্ণ ন্বর্গারোহণ করেন। 
লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করার পর [তিনি মর্মাহত হুইয়াছিলেন ; 
এবং শেষ, দশাতে কেব্ল ইষ্টদেবতার নাম করিয়াই দিন যাপন করিতেন । 
তাঁহার অবসান কাল সেইরূপ সাধুর প্রস্থানের উপযুক্তই হইয়াছিল। অপর 
ছুই ঘটন। তাহার ছুই পুত্রের জন্ম। ' দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারের ১৮৫৯, খুষ্টাবে 
৩র! ভাদ্র দিবসে কলিকাত। সহরে জন্ম হয়। ১৮৬২ সালের মাঘ মাসে কৃষণ- 
নগণ্ে তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন। 


দশম পাঁরিচ্ছোদ। 
ব্রাহ্মসমাজের নবোথান। 
১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭* সাল পর্যন্ত । 


এক্ষণে ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ পর্য্স্ত এই কালের মধ্যে বঙ্গ-সমাজে 
যে যে বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দেশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলিতে গেলে রামমোহন রাযনলের অভ্যুদয়, হিম্দু- 
কালেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মদমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর .ও অক্ষয়কুমার 
দত্তের আবির্ভাব, মধুকুদন দত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা বঙ্গসমাজে 
যে নব আকাজ্ার উচ্ছা্ণ হইয়াছিল, তাহা এই কয়েক বংসর আপনার কাজ 
করিয়া আসিতেছিল। এই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭ সালের মধ্যে তাহা 
আরও ঘনীভূত আকারে 'আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। এই কালের 
' মধ্যে নববঙ্গের কয়েকজন নূতন নেতা দেখ! দিয়াছিলেন, এবং বঙ্গবাসীর 
চিত্ত ও চিন্তাকে নূতন পথে প্রবৃত্ত ফরিয়াছিলেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন- 
চরিত পর পরিচ্ছেদ প্রদত্ত হইবে'। আপাতত: ফাহাদের ব্বার্যোর বিষয়ে 
কিছু আলোচন! কর! যাইতেছে । 

এই কালের গ্রধম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির ন্যায় 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৪৭ 


বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন ; এবং তাহাকে আবেষ্টন করিয়! ব্রা্মসমাজও 
স্যামগ্লের ন্যায় মানব-চক্ষুর গোঁচর হইল। ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ, ঠাকুর 
মহাশয় ধ্যান ধারণাতে বিশেষ ভাবে কিছুকাল যাপন করিবার আশয়ে সহর 
ত্যাগ করিয়া! হিমালয় শিখরে গমন করন । ১৮৫৮ সালের শেষভাগে তিনি 
সহরে প্রতিনিবৃন্ত হইলেন। তিনি'আসিয়া দেখেন যে তাহার সহাধায়ী বন্ধু 
পযারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্্র সেন ত্রান্মসুমাজে যোগ দিয়াছেন । 
ইহাতে তাহার হৃদয় আনন্দে নৃতা করিয়া উঠিল। তিনি কেশবকে আপনার 
প্রেমালিক্গনের মধ্যে গ্রহণ করিলেন । উভয়ের যোগ মণি-কাঞ্চনের যোগের 
্তায় হই*। উভয়ে মিলিত হইঞ। নব নব কার্যে হস্তার্পণ কারতে লাগিলেন। 
১৮৫৯ সাল হইতে ব্রাঙ্মপমাজে নবশক্কির সঞ্চার দেখা গেল। এক দ্বিকে 
দেবেন্দ্রনাথ তাহার শৈলবাসকালের সাধনার চরম ফল সকল তাহার চিরম্মরণীয় 
উপদেশগুলির মধো ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মানুষ অধ্যাত্বতব্ের 
এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে কথনও শোনে নাই। সুতরাং সহরে ত্বরায় এই জনরব 
ব্যাপ্ত হইস্কা পড়িল যে দেবেন্্রনাথ ঠাকুর গিরিশূঙ্গ হইতে নামিয়া ব্রাহ্মদমাজকে 
' জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এই সংবাদে নানাশ্রেণীর লোক ্রাঙ্মদমাজের উপা- 
সনার দিনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। একদিনের উপদেশু শুনিয়া আমর! 
সাতদিন মন স্থির রাখিতে পাঁরিতাম না। হৃদয়ে কি নব ভাব জাগিত ! চক্ষে 
কি নূতন জগত আদিত! এই সকল উপদেশ গ্রস্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া বঙ্গ- 
সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি-রূপে রহিয়াছে। আজ তাহাদের আদর না হটক 
একদিন হইবেই জুইবে। এমন সুন্দর ভাষায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যেব্যক্ত 
হইতে পারে,* ইহাই বঙ্গভাষার অনীম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। কিছু না 
হইলে ভাষার দিক দিয়া এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য । 
অপরদিকে যুবক ফেশবচন্দ্রের উৎদাহাগি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি 
একাকী ব্রাহ্মমাজে প্রবেশ করিলেন না। তাহার পদবীর অনুসরণ করিয়া 
তাহার যৌবন-্থহৃদগণের অনেকে ব্রান্মদমাজে আগিক়! প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাদের 


প্রেমোজ্জল হৃদয়ের সংস্পর্শে বাহ্ম-সমাজে এক প্রকার নবশক্তির সঞ্চার হইল।' 


দেবেন্রনাথ ও কেশবচন্ত্র মিলিত হইয়া“ এই সময়ে কয়েক প্রকার কার্্যের 
আয়োজন করিলেন। ব্প্রথম যুবকগণের ধর্ম শিক্ষার্থ বরাহ্মবিগ্ালয় নামে 
একটা বিগ্তালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার গ্রাতে পর বিদ্যালয়ের অধিবেশন 
হইত) তাহাতে মহর্ষি দেবেভ্রনাথ বাঙ্গালাতে এব$ কেশবটন্্র সেন ইংরাধীতে 


২৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


উপদেশ দিতেন। এ সকল উপদেশ দ্বার অনেক শিক্ষিত যুবক বাক্গদমাজের 
দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশ্ববিদ্ালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ ব্রাহ্ম মাজের 
সহিত সংস্থ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিল। 
দ্বিতীয় ধাহার৷ ব্রহ্গবিগ্তালয়ের দ্বারা,আকুষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং তদগ্রেই 
বাহার! কেশবচন্দত্রের অনুদরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া কেশব এক 
স্হৃদেগান্রী স্থাপন করিলেন) সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিজভবনে তীঁহাদের সঙ্গে 
, বিশ্রম্তালাপের জন্য বদিতেন। সেখানে সর্বপ্রকার ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে 
কথাবার্তা হইত। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবীদিগের স্ুহৃদেগাহীর সঙ্গত সভা নাম 
দেখিয়া ইহার নাম সঙ্গত সভা রাখিলেন। এই সঙ্গত সভা৷ ব্রাহ্মঘমাজের 
নবশূক্তির অদ্ভূত উৎসস্বূপ হইল। যুবকসত্যগণ সর্বান্তঃকরণের সহিত 
আত্মোন্নতি প্রার্থ হইয়া সঙ্গতৈর আলোচনাতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ 
করিতেন, এবং যাহা ,কর্তৃব্য বলিয়া! নির্ধারিত হইত, তাহ! সর্বতোভাবে 
আচরণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন। 
এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইত; তাহাদের জ্ঞান 
থাকিত না) রাত্রি ৯টার সমগ্বে বসিয়। হন্বত ২টার সময়ে সভাভঙ্গ হইত; 
কোথা দিয়! যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত ন!। এরূপ আত্মোন্নতির 
জন্য ব্যাকুলত।, 'এরূপ কর্তব্যসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা এরূপ সত্যান্থদরণে চিত্তের 
একাগ্রতা, এরপ হৃদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর 
সচরাচর দেখা যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেইঈন করিয়া এক ঘন- 
নিবিষ্ট মগ্ুলী স্থষ্ট হইল। ১৮৬১ সালে কেশবচন্ত্র বিষয্বকর্ম হইতে অবস্ত 
হইয়া ব্রাহ্মধন্্ এচারে নিযুক্ত হইলে ইহাদের অনেকৈ তাহার অনুসরণ করিয়া 
« চিরদারিজ্ে ঝণপ দিয়াছিকৌন, এবং এখনও ইহাদেয় অনেকে ব্রাহ্গধর্ম প্রচার 
কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া * ব্রা্ষপমাজের শক্তির উৎস স্বরূপ হর 
রহিয়াছেন। রি 
সঙ্গত সভার সভ্যগণ 'যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে হৃদয়ের 
,বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, তত্ব্তীত ধর্ম হয় না। এই ভাব 
অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সল হইতে ত্রাঙ্গধর্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত 
করিবার জন্ত ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। এ সালে দেবেন্্নাঞধ তাহার দ্বিতীয় 
কন্টার বিবাহ ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে দিলেন । ' এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলে 
অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান জাঁতিভেদের চিহুত্বরপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়! 
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নানা প্রকার সামাজিক নিগ্রহ ও নির্যাতন সহ করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে 
মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। 

নবীন ব্রাঙ্মগণ তাহাদের কার্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিয়া তুলিতে 
লাগিলেন। প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্ত্র সেনের উৎসাহে ও 
দেবেন্ত্রনাথের অর্থসাহায্যে “হও্ডিয়ান্‌ মিরার” নামে এক সংবাদপঞ্জ প্রকাশিত 
হইল) কিকাত! কলেজ নূমে এক উজ্তজেনীব িদ্ধ'জন্ধ স্থিত হুইজ 3 
তাহা। নবীন ত্রান্মদলের এক প্রধান আড্ডা হইক্সা' দাড়াইল; এবং সর্বাবিধ 
সদালোচনার জন্য ব্রাহ্গবন্থু সভ| নামে এক সভা স্থাপিত হইল । এই সময়ে 
অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্ত্রীশিক্ষা। বিস্তারের জন্ত যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সমাজ সংস্কার বিষন্গে আলোচন। আরম্ভ হইলেই নারীজযতির 
উন্নতির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে । সংগতের অবলম্থিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে 
নাগীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটা প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্বিত হয়। তনু 
সারে নবীন ব্রাক্ষগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্রী, ভগিনী, কন্তা 
প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন।. অনেকে সমস্ত দিন আফিসে 
গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া সায়ংকালে স্বীয় স্বীয় পত্রী বা ভগিন্নীর 
শিক্ষকতা কার্ষো নিযুক্ত হইতেন। তত্তিন্ন ব্রাঙ্গবন্ধু' সভার সংশ্রবে একটা 
্ত্ীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিয়! অন্তঃপুরে স্ত্ীশিক্ষা বিস্তারের নানা' উপায় 
অবলম্বন করেন; এবং তাহাদের কয়েকজনে মিলিত হইয়। “বামাবোধিনী 
পত্রিকা” নামে স্ত্রীপাঠা একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ 
করেন। সে পত্রিকা অগ্তাপি রহিম্বাছে। প্রথম সম্পাদকের পরিবারগণ এখনও 
তাহাকে রক্ষা করিতেছেন । * 

১৮৬৪ সালে ব্রাঙ্দিকা-সমাজ নামে নারীগণের ল্ন্ত একটা স্বতন্ত্র উপাসনা- ' 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কেশবচন্দ্র তাহার আচার্ষেচর কার্ধ্য করিতে থাকেন। 
ক্রমে নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে এক অতাগ্রসর দল দেখা দিলেন $ তাহারা নারী- 
জাতির উন্নতির জন্ঠ পূর্বোক্ত উপায় সকল অবলঘ্ধন করিয়! সন্তষ্ট'রহিলেন না: 
কিন্ত আপনাপন পত্বীকে নববেশে সজ্জিত করির!প্রকাশ্রস্থানে গতায়াত করিতে . 
আরম্ত করিলেন * তাহা লইয়া চারিদিকে মা সমালোচনা আরস্ত হইল। এই 
কালের শেষভযগে দেবেজ্জনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার 
পত্ধবীকে লইয়া গবর্ণর ' জেনেরালের বাড়ীতে বন্ধু-সম্মিলনে যান, তাহাতে 
স্বী-্বাবীনতা বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধো প্রবল করিয়া! তুলিয়াছিল। 

০৯ 


২৫৭ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


যাহাহউক প্রাচীন দলের নেত৷ মহ্ধি :দেবেন্ত্রনাথ ও যুবক্দলের নেতা 
কেশবচন্ত্র সেন, ইহাদের মধ পরামর্শ ও কার্ষেযর একতা বহুদিন রহিল না। 
নবীন ত্রাঙ্মগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কার্য্যতঃ 
উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জান্তি মিলিয়! একত্র পান ভোজন করিয়াও 
সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ মাল হইতেই তাহার! বিভিন্ন জাতীয় 
নরনারীর মধ্যে বিবাহ্সন্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া 
ধরিলেন 'যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্্যগ্রণ বেদীতে বসিলে তাহারা 
উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তত 
ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্য নিষুক্ত করিতে 
অগ্রর হইয়াছিলেন ; কিন্তু নবীন ব্রাঙ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের 
মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা 
কতদুর যাইতে পারে 'ভাবিয়! চমকিয়া গেলেন। তাহার রক্ষণশীপ প্রকৃতি 
আর অগ্রনর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ 
ঘটিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র করিলেন; “ধর্মতত্ব” নামে মাসিক 
পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নবেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের 
সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ধায় ব্রাহ্মদমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 
করিলেন । তদবধি দেবেন্্নাথের সমাগ্জের নাম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল । 

১৮৬১ হইতে ১৮৭০ পর্যান্ত কানের মধ্যে অগ্রসর ব্রাহ্মদল নহোংসাহে ব্রাহ্ম- 
ধর্মের বার্তা ভারতের নান! প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে 
পঞ্জাব, সিন্ধু, বোস্বাই, মান্দ্রাজ, সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। কেশবচন্দ্র সেন 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণণের চিন্তার ও চচ্চার অনেক অংশ অধিকার করিম ফেলিলেন। 
এইরূপে ব্রাহ্মদমাজের নবোথান ছারা বঙ্গসমাজে যখন আন্দোলনের 
তরঙ্গ উঠিয্বাছিণ, তথন সার্ণহত্যক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব দেখ! গেল। ইহার 
কিছু পূর্ব নীলের হাঙ্গঃমা, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের 'কষ্ট প্রভৃতি 
হিন্দুপেটি,য়ট ও অপরাপর “পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে 
'ছাঙ্গামার বিবরণ অগ্রেই 'দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্লাধিক 
পরিমাণে উত্তেজিত, তখন ১৮৬* সালের শেষভাগে "নীলদর্পণ” নাটক প্রকা- 
শিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উক্ধাপাত হইল; এ নাটক কোথা 
হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জান! গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের 
চিরাবলদ্বিত রীতি “রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না; 
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ঘটনা সকল সত্য কি ন। অনুসন্ধান করিবার সময্ধ পওষ। গজ নং) নীজদর্সণ 
আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা 'রাড়িয়া 
লইল) ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হ্ইক্া গেল) মনে” হইতে 
লাগিল রোগ সানেবকে যদি একবার পাই অন্ত অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়! 
ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি। এই নীলদর্পণকে অবলম্বন করিয়া লংএর 
কারাগার প্রভৃতির বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। ণ 
মাইকেল মধুসুদন দৃত্ত, তাহার নাটক সকলে চিরন্তন রীতি ত্যাগ করিয়া 
যে নৃতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন. দীনবন্ধু সেই পথে আরও অগ্রসর 
হইলেন? এই নূতন রীতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব স্পৃহণীর 
হইল। পর পরিচ্ছেদে মিত্র মভাশয়ের জীবন-চরিতে পাঠকগণ দেখিতে 
পাইবেন যে তিনি কর্মস্থত্রে নান! দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর কেহ তাহার স্তায় নান! স্থানে নান! শ্রেণীর 
মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহার এই ভূয়োদর্শন তাহার 
অস্কিত চরিত্র সকল স্থষ্টি করিতে সমর্থ হুইস্কাছিল। ইহার পরে দীনবন্ধু আরও যে 
.সকল গ্রন্থ প্রণয্ণন করেন তাহার বিবরণ তীহার জীবন-চরিতে দেওয়া গেল। 
দীনবন্ধু যেমন তাহার নাটকগুলির দ্বার! বঙ্গ সাহিতো নবভ্তাব ও বাঙ্গালির 
মনে নবশক্তির সথগার করিলেন" তেমনি এইকালের মধ্ বঙ্গীয় সাহিতা জগতে 
আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখা দ্রিপেন ;- তিনি বঙ্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 
বঙ্গের অমরকবি মধুহ্দন যেমন চিরাগত রীতি-পাশ ছিন্ন করতঃ বঙ্গীয় 
পদ্য সাহিত্যকে স্থা্দীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া! এক নব স্বাধীনতা, নব চিন্তা, নব 
আকাকঙ্ষ! ও ন্ঝ শক্তির অবতারণ। করিলেন, গণ্য সাহিতো সেই 'কার্ধা করিবার 
জন্ত বঙ্কিম চন্দ্রের অভ্াদ্য় হইল। তৎপূর্বব বিগ্ঠাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় 
কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গাল গণ্ সং স্কত-বছুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণের 
রীত্যনুসারী হইয়া ধনীগৃছের রমণীগণের তায়, অনঙ্কারভাবে প্রগীড়িতা 
হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রেরে অভ্যুদয়ের পূর্বেও একদল ইংরাী শিক্ষিত 
কাব্যান্থুরাগী লোক এই সংস্কৃত ভাষাভারে পীড়িত বঙ্গভাষাকে কিরূপে 
উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এবং কিরূপে তাহারা আলালী ভাষা 
নামে একপ্রকার তাজ! তা বাঙ্গালা ভাষার স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই 
(লিয়াছি। স্থপ্রসিদ্ধ প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার যে এই নব ভাষার 
+স্মদাতা ছিলেন ) এবং তাহাদের প্রকাশিত “মাসিকে পত্রিকা” যে এই ভাষার, 
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ভেরীনিনাদ ছিল, তাহাও অগ্রে নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু এ পমালালী” 
ভাষা গ্রামাতা দোষে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত ছিল। যথ! “টক্‌ টক্‌ 
পটান্‌ পাস মিয়াজান গাডোয়ান এক এক বার গান করিতেছে-_টিট্‌কারি 
দিতেছে, হাঃ শালার গরু বলিয়া লেজ মুচ্ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।» 
ইত্যাদি ভাষা ষে গ্রন্থে বা পত্রিকাতে মুদ্রিত হইলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটে 
তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন । সুতরাং এই আলালী ভাষ৷ বঙ্গীয় পাঠক 
*বৃন্দের সম্পূর্ণ ভাল লাগিত না । 
ইহার পরে হুতোমের নক্স। প্রকাশিত হয়। তাহাও প্রায় এই আলালী 
ভাষাতে লিখিত। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নকৃস! লিখিয়া অমর হইন্নাছেন। 
তাহার জীবস্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়ই প্রীত করিয়াছিল। কিন্ত 
তাহাও গ্রাম্যতা দোষের উপরে উঠিতে পারে নাই। 
সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবিভূতি হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারস্তে ঈশ্বরচন্্র 
গুপ্ত মহাশয়ের শিত্যত্ব গ্রহথ করিয়া পদ্রচনাতে দিদ্ধহস্তত। লাভ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুস্দনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়! 
জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি 
শুতক্ষণে, গণ্যরচন্মাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে 
বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জল তারকার তায় ব্ধিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। 
বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন 
তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। 
এই কালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস রচনা দ্বার! বঙ্গসমাজে যে পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক ম্মহত'বিপ্রবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে “সোমপ্রকাশের” 
অন্যুদক়। ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কিরূপেসংবাদপত্রের আবির্ভাব 
হইক়্া, তাহা কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহার বিবরণ 
অগ্রেই দিয়াছি। সংবাদপত্র প্রথমে ইংরাজদিগের দ্বার! সম্পাদিত হইতে আর্ত 
'হয়। তৎপরে শ্রীরামপুরের দিশনারিগণ তাহাদের দর্পণ নামক পত্রের সৃষ্টি 
করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের পথ খুলিয়া দেন। কিন্তু “দর্পণ” ইংরাজদিগের 
দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তাহার ভাষা! ইংরাজ্র-লিখিঠ$ বাঙ্গালা হইত। প্রক্কত 
পক্ষে রাজ! রামমোহন রায় এ দেশীয় দ্বারা লিখিত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পথ 
প্রদর্শক । তিনিই ১৮২১ সাল “সংবাদ কৌমুদ্ী* নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ 
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করেন। এ "কৌমুদ্রীতে” জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লোক-শিক্ষার 
একটা প্রধান উপার স্বরূপ ছিল। তৎপরে সতীদাহ নিবারণ লইয়! হিন্দ,সমাজের 
সহিত যখন রাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দু ধর্মের পক্ষগণ “চন্দ্রিকা” 
নামক প্রত্রিক! প্রকাশ করিয়৷ স্বধন্ম রক্ষাতে ও সংস্কারার্থীদিগের সহিত বাক্যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। কোমুদ্রী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চন্দ্রিকা 
তৎপরেও বহুকাল জীবিত ছিল। চন্্রিকার আবির্ভাবের অর্নকাল? পরেই 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের "প্রভাকর” প্রকাশিত হয়। 'প্রভাকরের রাজত্ব ষখন মধ্যাহৃ* 
সুর্ষোর ন্যায় দীপ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মদমাজ কর্তৃক “তবববোধিনী” 
পত্রিকা" প্রকাশিত হয় । 
তত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের আলোটনাতে 
প্রবৃত্ত করে; এবং তন্বার৷ বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্তন আনয়ন করে। 
কিন্তু তত্ববোধিনী ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না । ধর্মতত্বের আলোচনাই তাহার 
মুখ কার্ধ্য ছিল। দৈনিক সংবাদ যোগাইবার ভার “প্রভাকর,»* “ভাস্কর” প্রভৃতি 
পত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। ভাস্কর” গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য ব! গৌরীশঙ্কর 
ভট্টচারধয কর্তৃক সম্পাদিত হুইত। এতদ্ধতীত সেই সময়ে আরও অনেকগুলি 
সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত এক তালিকা হইতে 
নিয়লিখিত নামগুলি পা ওয়! ধায় ; -যথা, মহাজন দর্পন, চন্দ্রোদয়, রসরাজ, জ্ঞান 
দর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরপ্ন, জ্ঞানসধশরিণী, রস-সাগর, রঙ্গপুর বার্ভাবহ, রসমুদ্রগর, 
নিতাধন্থান্রঞ্জিকা, ও দুর্জুন দমন মহা-নবমী। 
ইহাদের অধিংকাংশ পরম্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। 
প্রভাকরে $ভাস্করে এরূপ অভদ্র কটুক্তি চলিত যে তাহা শুনিলে কাণে হাত 
দিতে হয়। প্রভাকর ও ভাঙ্করের পদবীর অসরণ করিয়া প্রসরাজ” ও 
. “যেমন কর্ম তেমনি “ফল” প্রভৃতি কতিপয় পত্রে এরূপ কবির লড়াই আরম্ত 
করিল যে তাহার বর্ণন অসাধ্য। মুখের বিষয় অচির কালের মধ্যে 
দেশের লোকের নিন্দার বাণী উিত হইল। চারিদিকে ছি ছি রব 
উঠিয়া গেল। কবির লড়াইও থামিয়! গেল । পু 
বোধ হয় এই ছি ছি'রবটা হৃদয়ে থাকাতেই এসময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
বাঙ্গাল! সংঘাদ পত্র ,পড়িতে বা বাঙ্গালা লিখিতে স্বণা বোধ করিতেন। 
তাহাদের মধ্যে যে কেহ সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি 
ইংরাজীতেই করিতেন। এই সকল ইংরাজী পুত্রের মধ্যে হরিশের [717100: 
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7৪৮০০ রামগোপাল ঘোষের 76081 97)9০৮৪%০:, কাশীপ্রসাদ ঘোষের 
1710000,7065111800067 কিশোরীটাদ মিত্রের [7010 71910 সমধিক প্রসিদ্ধি 
লাভ করিত্বাছিল 1 
১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশের অভ্যুদ্দয়ের সময়েও এই ছি ছি রবটা প্রবল 

ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি রর্টা নিবারণ করাই সোমপ্রকাশের 
জন্মের অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৫* হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্যে এই ছি ছি 
রব নিবারণের আরও চেরা হইয়াছিল । কয়েকখানি উতকষট শ্রেণীর বাঙ্গালা 
সাময়িক পত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ও তৎপরে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত 
প্রহন্ত-মন্দর্ত* বিশেষ রূপে উল্লেখ বোগ্য। তাহা যদিও ঠিক সংবাদ পত্র 
ছিল না বটে, তথাপি মিত্রজ মহাশয় উক্তপত্রে গম্ভীর ভাষায় যে সকল মহামুল্য 
জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণের'গোচর করিতেন, তাহা পাঠ করিস! আমর! বিশেষ 
উপকৃত হইতাম। সে প্রবন্ধগুলি চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে রহিয়াছে । 

 সোমপ্রকাশের অভ্যুদয্লের প্রাককালেই প্যারীঠাদ মিত্র ও রাধানাথ 
শিকদারের “মাসিক পত্রিকণ” প্রকাশিত হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
থাকিত বটে,কিন্ত তাহা “আঁলালী ভাষাতে” লিখিত হইত, ইহ! অগ্রেই বলিয়াছি। 
এই ক্ষেত্রে' সোমপ্রকাশের আবির্ভাব । সে দিনের 'কথা আমাদের বেশ ম্মরণ 
আছে। এ কাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে বাহির করিল, বলিয়৷ 
একটা রব উঠিক্না গেল। যেমন ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয়ের গাল্তীর্য্য | 

ংবাদ পত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক নূতন যুগ প্রকাশ পাইল। 
বিগ্তাভৃষণ জানির্তেন তাহার উক্তির মূল্য কত। কাগজ সাপ্তাহিক 
হইল, কিন্তু মূল্য হইল বার্ষিক দশ টাক1; তাহাও অগ্রিম দেয়। ইহাতেও 
সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিয়া গেল। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 
হইলেও ১৮৬০ হইতে ১৮৭৭ সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাব্মমাধ্যন্দিন 
রেখাকে অতিক্রম করিয়াছিল।'সেই কারণেই এই কারের মধ্যে তাহার উল্লেখ 
করিলাম। 

সোমপ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙ্গাল! সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত 

হইয়াছে ) ভাষার চটক ও রচনায় নিপুপতা৷ আরও বাড়িয়া; রাজনীতির চর্চা 
বহুগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু তদানীন্তন সোম প্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে 
পারেন নাই। তিতরকার কথাটা এই, লিখিখার শক্তির উপর সংবাদ পত্রের 


দশম পরিচ্ছেদ । ৫৫ 


প্রভাব নির্ভর করে না, পশ্চাতে বে মানুষটা থাকে তাহারই উপরে অধিকাংশতঃ 
নির্ভর করে। সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাতৃযণ। সেই 
তেজন্থিতা, সেই মনুয্যত্ব, সেই এ্রকাস্তিকতা, সেই কর্তব্য-পরায়ণতা, সই সত্য- 
নিষ্ঠ! পশ্চাতে ছিল বলিয়াই সোমপ্রকাশের প্রভাব দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য সামাজিক ঘটন। হোমিওপেখি রাজ্যে ডাঃ 
মহেন্দ্রলাল সরকারের পদার্পণ ও তজ্জনিত , আন্দোলন। , কলিকাতা 
সহরে হোমিওপ্যাথির আবির্ভাব ও তৎসন্বন্ধে ওস্েলিংটন ক্কোয়ারের, 
দত্ত পরিবারের প্রসিদ্ধ রাজ! বাবুর কার্য্য বিষরে অগ্রেই কিঞ্চিৎ বিবরণ 
দিছি ভাক্তার বেরিণি সাহেবকে অবলঞ্চন করিয়া রাজাবাবু কার্য্যক্ষেত্রে 
প্রায় একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তাহারই সংশ্রবে আসিয়া 
অনেকগুলি যুবক হোমিওপ্যা্থ চিকিৎস! প্রণালী অবলঘন করিতেছিলেন। 
ইহাদের অনেকে পরে যশন্বী হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে দেশ 
বিদেশে হোমিওপ্যাথির বার্তা লইয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক, ঘটনা 
ঘটিল যাহাতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিল; 
এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পতাকাকে সর্বরজনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন 
করিল। তাহা ডাক্তার মহেন্ত্রলাল নরকারের হোমিওপ্যাখি প্রণালী অবলগ্বন। 
এলোপ্যাথির সহিত তুপনায় হোমিওপ্যাথি উৎকষ্টতর লোকের এ সংস্কার ঘে 
জন্মিল তাহা নহে, কিন্তু মত পরিবর্তনের সময় ডাক্তার সরকারের যে তেক্ষ, 
যে সত্যনিষ্ঠা, যে মনুষ্যত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্রকে বিশেষন্ধপে 
উত্তেজিত করিয়/ছিল; এবং বঙ্গবাসীর মনে এক নব ভাব আনিয়। দিয়াছিল। 
এই সাহসী,, সতাপ্রিয় ও ধর্থান্থরাগী পুরুষের জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদ, 
প্রদত্ত হইল। ৫ 

তিনি ১৮৬৩ সাদ কলিকাতা! মেডিকেল কালেঞ্জ হইতে এম্‌, ডি, পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়! সহরের অগ্রগণ্য চিকিৎমকদিগের মধো্থান প্রাপ্ত হন। এ সালেই 
প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুভীভ চক্রবর্তীর প্রযত্রে, ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএ- 
শনের বঙ্গদেশীয় শাখ! নামে একটী শাখ।* সভ। স্থাপিত হয়। এ সভার 
প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল একটা বক্তৃতা, করেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির 
নিন্দা করেন।' এ মিন্দাবাদ রাজা বাবুর চক্ষে পড়িলে, তিনি মহেম্্রলালের 
সহিত বিচার করিতে আরম্ত করেন। ইতিমধ্যে একজন বদ্ধু ইণ্ডিয়ান ফীন্্ড, 
নামক কাগজের অন্ত মহেন্্রলালকে (16০89 ) মর্গান সাহেবের লিখ্তি 


২৫৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ। 


হোমিওপেখি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা! পিথিতে অনুরোধ করেন । সমা- 
লোচনার্থ এ গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়াই মহেন্্রলালের মনে হয় যে কার্য্যতঃ 
হোমিওপ্লেধি চিকিৎসা কিরূপ তাহা ন! দেখিয়! .সমালোচনা৷ করা! তাহার পক্ষে 
কর্তব্য নহে। অতএব তিনি রাজা বাবুর সহিত তাছার কতকগুলি রোগীর 
চিকিৎসা দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এবং চিকিৎসা 
দেখিতে দেখিতে সরকার মহাশয়ের মত পরিবন্তিত হইয়া! গেল। হোমিওপেখিক 
,চিকিৎস। গ্রপাণীই উৎকষ্টতর প্রণালী বলিয়া মনে হইল। ১৮৬৬ সালের 
মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিল। যখন তিনি মত পরিবর্তনের বিশিষ্ট কারণ 
পাইলেন তখন লহরের এলোপেখিক চিকিৎসকদলে তাহার বার্তা প্রকাশ 
করিতে ক্রটা করিলেন না। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ 
মেডিকাল এসোসিএশনের চতুর্থ সাম্বংসরিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে 
ডাক্তার সরকার এক রক্ততা পাঠ করিলেন, তাহাতে . প্রচলিত চিকিৎস। 
প্রণালীর অনির্দিষ্টতা দোষ প্রদর্শন করিয়। হানিম্যান প্রদর্শিত প্রণালী 
উত্কৃষ্টতর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আর কোথায় যায়! নাপের লেজে 
যেন পা পড়িল! ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, 
“ডাক্তার সরকার থাম খাম, আর একটী কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে 
বাহির করে দেব।” তৎপরে সহরের এলোগেথি দল ডাক্তার সরকারকে 
একঘরে করিল; তিনি চিকিৎসক দভ৷ কর্তৃক বর্জিত হইলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্‌ 
করিলেন না। কলিকাতা তোলপাড় হইয়া! বাইতে লাগিল । কিন্তু বঙ্গভূমি 
যেন এই বীরের পদদভরে কাপিতে লাগিল। বাস্তবিক তীন্বার সত্যপ্রিয্বতা 
ও মনুষ্যত্ব তখর্নআমাদের মনকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কর, 
“বাঙ্গালি যে ভারতের সকল, প্রদেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে, তাহা! 
এই:ংসকল সত্যপ্রিয় তেজীয়ান্‌ বীরপ্ররুতিবিশিষ্ট মানুষের গুণে । 

' মহেন্্রলাল সরকার স্বাত্র চরিত্রের প্রভাবে হোমিওপেখিকে কিরূপ উ“চু' 
করিয়। উঠাইলেন, তাহ। স্ুপ্রসিদ্ধ বেরিণি সাহেবের একটী কথাতেই 
প্রকাশ। তিনি খন এদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাহার হোমিওপাথ বন্ধুগণ 
তাহার অভ্যর্থনার জন্ত এক সভা* করিয়াছিলেন । উক্ত সভাতে ডাক্তার 
বেরিণি, অপরাপর কথ! বলিয়া! শেষে বলিলেন, “আমার, আর এখনে পাকিবার 
প্রচ্মাজন নাই। ুর্ধ্য যখন উদ্দিত হয় তখন চন্দ্রের অন্তগমনই শোভা! পার । 
মহেন্ত বঙ্গাকাশে উদ্ধিত হইয়াছেন, এখন আমার অস্তগমনের সময়” ! অতএব 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৫৭ 


অপরাপর নেতাদিগের স্তায় মহেম্্রলাল সরকারও সে দময়ে কলিকাতাবাসীর ও 
সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিন্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন । 

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্ধাভূষণ 
মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপেখি, এই সকলে 
এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়! দ্রিতেছিল, তেমনি 
আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাজ্ষার উদয় করিয়াছিল। 
তাহা “ন্যাসনাল পেপার” নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র 
মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, “ছ্বাতীয় মেলা; নামক মেল ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং 
দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার মহিত যোগ । 
বঙ্গমাজের ইতিবৃত্তে ইহ! একটা প্রধান ঘটন! ; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে 
জাতীর উন্নতির স্পৃহা জাগিক্সাছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই। 

নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পুর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন 
হইতে অন্থুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকের দৃষ্টিকে 
বিদেশীয় রাজাদিগের প্রসাদ লাভের দ্দিক হইতে ফিরাইয়া জাতীয় 
স্বাবলম্বনের দিকে আনা কর্তব্য । লোকে কথাষ কথায় গবর্ণমেন্টের 
দ্বারস্থ হয়, ইহা তাহার সহা হইত না। এঞ্ন্ত তিনি নিজ প্রচারিত 
সংবাদ পত্রে ছুঃখ প্রকাশ করিতেন) বন্ধু বান্ধবের নিকটে ক্ষোভ 
করিতেন); এবং কি উপায়ে দেশের লোকের মনে জাতীয় স্বাবলদ্বন প্রবৃত্তি 
প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন। এই চিন্তার ফলস্বরূপ ১৭৮৮ শকের ( ১৮৬৭ 
্রীষ্টাব্বের ) চৈত্র ঈংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হইল। গণেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলেন। . 
মেলার অধ্যক্ষগণ শ্বদেণীয় উন্নতি, ন্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় 
সংগীতার্দির চর্চা, স্বদেশীক্ব কু্তী প্রভৃতির পুনবিকাশ, প্রভৃতির উৎসাহ দন 
করিবার জন্' প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রাস্তিতে একটা মেল! 
খোল! স্থির হইল। দেশের অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি এইজন্ত অর্থ সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজা কমলরুষ্ণ বাহার, 
বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কাধীশ্বর মিত্র, বাবু ছূর্ণীচরণ লাহা, বাবু প্যারীচরণ 
সরকার, বাবু গিরিশ্তন্দ্র ঘোষ, বাবু রুষ্দাস . পাল, বাবু রাজনারায়ণ বনু, 
বাবু দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন. পণ্ডিত ভারতচন্ত্র 
শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাঁথ তর্কবাচম্পতি, প্রভৃভির নামের উল্লেখ দেখা যায় 


৩৩ ? 


২৫৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীল বঙ্গসমাজ । 


অতএব উদ্যোগকর্তৃণ কল বিভাগের মান্যকে সম্মিলিত করিতে ক্রটা 
করেন পাই! | 
১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুরুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই দিন সত্যেন্্রনীথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত 
স্্প্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত “গাও ভারতের জয়” স্থগাক্কদিগের দ্বারা গীত হয় 
, আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা পাঠ করি ; গণেস্্রনাথ 
ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেশ্ত সকলকে বুঝাইয়া দেন) 
এবং স্বজাতি-পপ্রেমিক সাহিতাজগতে স্থপরিচিত মনোমোহন বন্থু মহাশয় একটা 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেক্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় মেলার উদ্দেন্ত এই ভাবে বর্ণন কণ্নে--"ভারতবর্ষের এই একটা 
প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কাধ্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহাষ্য 
যাঞ্জঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমর! কি মনুষ্য নহি? 
*্* * * অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারত- 
বর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেস্ত ” সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
জাতীয় স্বাবলঘ্ধন প্রবৃস্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্ত 
ছিল। -স্থুখের বিষ এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেগ্ত বহুল পরিমাণে 
সাধিত হইয়াছে । ইহার পরে মনে।মোহন বস্থু প্রভৃতি জাতীয় সংগীত রচনা 
করিতে লাগিলেন £ আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচন! করিতে 
লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের 
জাতীয় ভাবে মোগ দিলেন; এবং আগ্রার আননাচন্ত্র রায়, সংগীত রচন! 
"করিয়া ছঃখ করিলেন ;-- 
কত কাল পরে বল ভারত রে!  « 
ছুখসাগর সীতারি পার হবে) ইত্যাদি। 
দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের 
'পরেও হিন্দুমেলার কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে 
জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ক্রমে তাহা উঠিয়া! যায়। 
এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭* সালের মধ্যে কেবল ফে কলিকাতা সমাজ নানা 
তরঙ্গে আন্দোলিত .হইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান 
গ্ধান স্থানেও আন্দোলন চশ্লিতেছিল। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৫৯ 


সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগা । বলিতে গেলে পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলিন বহু 
পুর্ব হইতেই আরম্ত হুইয়াছিল। কলিকাতাতে হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা ও 
ডিরোজিওর শিষ্যদলের অভ্যুদয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল 'প্রাচীন- 
বিদ্বেষী শিক্ষিত যুবককে আবিভূতি 'করিয়াছিল সেইব্ধপ ঢাঁকাতেও শিক্ষিত 
যুবকদলের মধ্যে এক সংস্কারার্থী দল দেখা দিয়াছিল। কলিকাতাতে যেমন 
প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ রুরিয়া রুটা 
: আনিতে ও খাইতে পারে তাহ। দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি চাকাতেও * 
প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে কে মুসলমানের 
রুটা খাইতে পারে বা কে চর্মপাছকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্বাগ্রে তুলিয়া 
খাইতে পারে। 
ক্রমে ঢাকা কলেজ স্থাপিত হইয়া শিক্ষিতদলের সংখ্যা যতই বাড়িতে 
লাগিল, এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ সকল যতই পুর্ব বঙ্গে ব্যাপ্ত 
হইতে লাগিল, ততই ঢাক সহরে নব নব কার্ষ্যের সুত্রপাত হইতে লাগিল। 
্রাহ্গমাজ স্থাপন, বালিকা বিগ্ালয় স্থাপন, বিধবা বিবাহের আন্দোলন প্রভৃতি 
সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে দেখা দরিল। 
এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী যুবকবৃন্দের মধ্যে পরর্লোকগত হত্রনি্ 
ডেপুটা মাজিষ্টরেট রামশঙ্কর সেন, তগবানচন্্র বস্তু, অতয়াচরণ দাস, ঈশ্বর 
চন্দ্র 'সেন, অভয়াকুমার দত্ত, স্কুল সমুহের ইনস্পেক্টর দ্দীননাথ সেন, ও 
পরবর্তী সময়ের কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 
কিন্ত পূর্ববঙ্গ ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা একাগ্রতা দেখাইয়া” 
ছিলেন, ছুই ব্যক্তি । প্রথম ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা কর্তা ব্জনুন্দর মিত্র, দ্বিতীয়, 
কোৌলীন্ত প্রথার সংস্কার প্রয়্াসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ব্রজনুন্দর মিত্র" 
মহাশয় ১৮৪৭ সালে নি ব্রাহ্মধর্থে দীক্ষিত হইয়া নিজ ভবনে ব্রাঙ্গসমাজ স্থাপন 
করেন; এবং অপরেরা অগ্রসর হইয়! তাহার ভার আঁপনাদের হস্তে গ্রহণ 'ন! 
করা পর্য্স্ত নিজেই তাহার ভার বহন করেন। এই কালের মধ্যে ঢাকাতেও 
ব্রাঙ্গদমাজের নবোখান ও ততৎ্সঙ্গে সঙ্গে সর্বাবিধ সামাজিক উন্নতি বিষয়ক' 
বিষয়ের আন্দোলন দৃষ্ হইন্লাছিন ; এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ দেন, 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। ইহারা সকলেই সে সময়ে ত্রাহ্গমমাজের সহিত সংহষ্ট ছিলেন । 
ভ্রাহ্মদমাজই সে সময়ে প্রবল সামাজিক শক্তির উঃস ম্বরূপ হুইয়াছিল। সই 


২৬, রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 
ব্রাঙ্মমাজের প্রতিষ্ঠা-কর্তী বরজনুন্দর মিত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত 
দেওয়! ফইতেছে -- 


ব্রজন্থন্দর মিত্র । 


এই সাধু পুরুষ বাঙ্গাল৷ ৯২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হইয়া 
তাহাকে বাল্যকাল পরাশ্রয়ে ও পরগৃহে যাপন করিতে হয়। তৎপরে 
“ইংরাজী শিক্ষার মানসে কলিকাতায় আসিয়! ঘোর দারিদ্র্যে ও কঠোর সংগ্রামে 
কাল যাপন করেন। শিক্ষা নাঙ্গ করিবার পূর্বেই সামান্ত বেতনে কার্ধ্য আরস্ত 
করেন। কিন্ত তাহাতে একপ স্বাভাবিক ধর্মভীরুতা ও কর্তব্যপরাম্থণতা 
ছিল “যে অচিরকালের মধ্যে উত্তরোভ্রর পদোন্নতি হইয়া তিনি উচ্চপদে 
আরোহণ করেন । পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের উন্নতির বাসন! তাহার 
মনে প্রবল হইতে থাকে৷ তীহার দৃষ্টি প্রথম ব্রাহ্মদমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়। 
১২৫৩ বা ১৮৪৭ সালে, তিনি কতিপয় বন্ধুকে উতদাহিত করিয়৷ ঢাকা নগরে 
একটি ব্রাহ্মমমাজ স্থাপন করিলেন; এবং আত্মীয় স্বজনের নিবারণ ও ভয় 
প্রদর্শনের মধ্যে তাহার কার্ধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: মহাশয় বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ইহার পরে মিভ্রজ মহাশয় সার্ভে ডেপুটী কাঁলেকটরের পদে উন্নীত হইয়া 
কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তাহাতে কিছু দিনের জন্য ব্রাঙ্মদমাজের 
অবদাদ উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া তিনি নিজ বাসের জন্য ঢাকাতে একটা 
বাড়ী ক্রয়করেন এবং তাহার একাংশ ব্রাহ্মসমীজের কার্যের জন্য রাখেন। সেই 
সময়ে তাহারই উৎসাহে এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকা ত্াঙ্মদমাজের 
অধীনে একটা স্থুল স্থাপিত হয়; এবং কলিকাতা সমাজ হইতে প্রচারক 
অঘোরনাথ গুপ্ত ও স্কুলের 'একজন শিক্ষক রূপে এবং বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী, 
তাহার সহকারী রূপে প্রেরিত হন । ইহা বোধ হয় ১৮৬১ কি*'১৮৬২ সালে 
ঘটিয়া থাকিবে । এই প্রচারক দ্বরের আবির্ভাব পূর্ববঙ্গের যুবকদলে নবভাবের 
উদ্দীপনা করিল। তাহারা দলে, দলে ব্রাঙ্মমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে 
লাগিল। ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইজু। 
এই আন্দোলন দেখিয়া প্রাচীনদলের ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের 
কার্যে নিরুৎসাহ হইলেন; কিন্তু ব্রজন্ুন্দর বাবু পশ্চাৎপদ হুইলেন ন1। 
তিনি সমান ভাবে যোগ দিয়! রহিলেন। কলিকাতাতে বিধবারিবাহের 
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আন্দোলন উপস্থিত হইগে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক সকল 
নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়। পূর্বববঙ্গে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফ্ললস্বরূপ 
এই কালের কিঞ্চিৎ পুর্বে পূর্ববঙ্গের শিক্ষতদলের মধ্যে একটা বিধ্বাবিবাহের 
দল দেখা দেয়। তাহারা কতিপ় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় নাম শ্বীক্ষর করিয়া, এই 

স্কারকার্ের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইপ্্াছিলেন; এবং তীহাদের মধ্যে যিনি যেখানে 
গিয়াছেন, এই সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন 1, 

১৮৬২ সালে ব্রজন্ন্দর বাবু স্বীয় বিধব! কন্তার বিবাহ দিবার জন্ত সকর্প 
আয়োজন করেন, কেবল তাহার জননী উদ্বন্ধনে প্রাণতাগ করিতে উদ্যত 
হওয়াতেই সে কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য থে 
উত্তরকালে জননী পরলোকগরতা হইলে তিনি স্বীয় কণ্ঠাগণকে সুশিক্ষিত 
করিয়। ত্রাহ্গধর্ম্ের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিপেন। 

বোধ হয় এই সময়েই ব্রজনুন্দর বাবুর উৎসাহেও'তাহার বন্ধুগণের সাহায্যে 
ঢাকাতে একটা বালিকাবিগ্ভালক্ স্থাপিত হয়, যাহা পরে ১৮৭৫ সাল হইতে 
“ইডেন ফিমেল স্কুল, নামে পরিচিত হইয়াছে । ঢাকাতে স্ত্রীশিক্ষ1 বিষয়ে কিরূপ 
আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত 
“নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব” নামক গ্রন্থ। এর গ্রন্থ পাঠ রুরিয়া নারীজাতির 
উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এক সময্নে প্রভূত বল লাভ করিয়াছিলেন । ১৮৬৪ 
সালে ব্রজঙ্ন্দর বাবু স্বীয় গ্রামে একটা বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এবং 
অপরাপর প্রকারে কুমিল্লা প্রস্থৃতি স্থানে স্ত্ীশিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত থাকেন। এই 
রূপে নানা সংকা্যে রত থাকিতে থাকিতে তিনি ১২৮২ সালে স্বর্ণারোহণ করেন। 

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিভয়কুষ্ণ গোস্বামী ঢাকাতে যে তরঙ্গ তুলিয়! 
দিয়াছিলেন তাহা! আর থামিল না। কণিকাতার অন্থকরণে ঢাকাতেও 

. যুবকদলের জন্য একটা সঙ্গত সভা স্থাপিত হইল). এবং সেই দঙ্গতে বসিয়া 
যুবকগণ নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । * 

এই ক্ষেত্রে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। ১৮৬৫ সালে 
তিনি ঢাকাতে পদার্পন করিলেন। যে.উম্মাদিনী বক্তুতাশক্তি কলিকাতার 
যুবকদলকে স্ষেপাইয়া তুষ্টিয়াছিল তাহা ঢাকা ও ময্রমনসিংহের যুবকগণকে 
মাতাইয়া তুলিল। দলৈ দলে যুবক ব্রাঙ্মদমাজের দিকে ধাবিত হইল। ইহার 
মধ্যে একটা মুসলমান যুবককে লইয়। তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ঢাকা 
রঙ্গতের অগ্রসর সভ্যগণ তাহাকে লইয়া পান তোজ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
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তাহা লইয়া ঘরে ঘরে বিবাদ বাধিয়া গেব। ব্রাঙ্মদের ধোপ! নাপিত বন্ধ হইল। 
এমন কিছ মাঝি মাল্লারাও অনেক স্থলে তাহাদিগকে নৌকাতে তুলিতে ভয় 
পাইতে লাঁগিল। কিন্ত কিছুতেই ব্রাঙ্গদমাজের শক্তিকে খর্ব করিতে পারিল না। 
এই সকল আন্দোলনের মধ্যে ঢাকায় নৃতন উপাসনা! মন্দির নির্মিত হুইল, 
এবং ১৮৬৯ সালের শেষভাগে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় গিয়া! সেই মন্দির 

প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
«৭ ১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে ঢাকাতে যেমন এক দিকে ব্রাঙ্গসমাজের 
অভ্যুদয় হইয়া ধর্্মান্দোলন উপস্থিত হইল, তেমনি সর্ধবিধ সমাজ-সংস্কার কার্ষ্য 
উৎসাহ দৃষ্ই হইতে লাগিল। কলিকাতার সোমপ্রকাশের ন্যায় “ঢাক! গ্রকাশ” 
নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া গোবিন্দ প্রসাদ রায় নামক একজন 
উদ্বারচেতা ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইল। তিনি উন্নতি-শীল দলের মুখপাত্র 
স্বরূপ হইয়া ইহাতে সর্বাঁবধ অগ্রসর মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব, ব্রাহ্মদমাজের সঙ্গত, ব্রাহ্ম যুবকদিগের সাহসিকতা, 
এই সকলে প্রাচীন হিন্দুসমাজকে জাগাইয়া তুলিল। হিন্দুধর্মের রক্ষার 
জন্য হিন্দুধন্ম রক্ষণী সভা], ও “হিন্দু হিতৈষিণী” নামক সাপ্তাহিক কাগজ 
বাহির হইল। একদিকে “ঢাকা প্রকাশ” অপর,দিকে “হিন্দু হিতৈষিলী” এই 
উভন্ন পত্রে পূর্বববঙ্গবাপীদিগকে সজাগ করিয়া! তুলিল | 

এই কালের মধ্য আর এক বাক্তি পূর্ধব-বঙ্গলমাজকে বিশেষরূপে আন্দো- 
লিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যার। 
ইনি কৌলীন্ত ও বৃহুবিবাহপ্রথার উন্মুলনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া মহা সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন। ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ১-_ 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় । 


১২৩২ বঙ্গাবে বিক্রমপুরের অন্তর্ণত তারপাশা গ্রামে রাসবিছারী মুখো- 
পাধ্যায়ের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হইয়া স্বীয় পিতৃব্যের 
আশ্রয়ে বর্ধিত হন। বিদ্া শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ন! হওয়াতে ইংরাজী 
শিক্ষা দুরে থাকুক, বাঙ্গালা শিক্ষাও ভাল হয় নাই। ইহার পিতৃব্যও 
বোধ হয় সম্পন্ন অবস্থার লোক ছিলেন না; তিনি দারি্র্যের তাউনায়, স্থীয় 
কোঁলীন্তের সাহায্যে ্রাতুষ্পুত্রকে ৮টী কুলীন কন্তার লহিত পরিণীত করেন। 
ক্র্িংকাল পরে কিঞ্চিৎ খ্চভার ম্তকে পইন্! রাসবিহারীকে স্বীয় পিতৃৰ্য 
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হইতে পৃথক্‌ হইতে হয়। এই অবস্থাতে ঘোর দারিপ্র্যে পড়িয়া রাসবিহারী 
আরও ছয়টা কুলীন কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন ; এবং অর্থোপাজ্জনে আশয়ে 
ময়মনসিংহের কোনও জমিদারের অধীনে তহলিলদারী কর্মে নিযুক্ত হন। 

ধ কাজ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় মনের পরিবর্তন উপস্থিত হয়। 
শুনিতে পাওয়া যায় বাল্যকাল হুইতেই তাহার কবিতা রচনা করিবার ও গান 
বাঁধিবার বাতিক ছিল। তাহ! দ্বার] প্রেরিত হইয়! তিনি বাঙ্গাল1ভাষার চষ্চা 
করিতে এবং কবিতাদি প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। উপধূর্ঠপরি কয়েক- 
খানি কবিতাগ্রন্থ ও প্রণয়ন করেন, এবং তাহার কয়েকখানি শিক্ষাবিভাগে ও 
আদ্ৃত ইয়। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “দীতার বনবাস” পাঠ করির। 
তাহার হৃদয় নারীজাতির ছুঃখে কাদিয়! উঠে; এবং শুনিতে পাওয়া বায় তিনি 
তাহার সারাংশ বাঙ্গালা কবিতাতে গ্রথিত করেন। এই সময় হইতে কুলীন 
কন্তাদিগের ছঃখের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি তাহাদের দুঃখ বর্ণনা 
করিয়! সংগীত রচনা পূর্বক গ্রামে গ্রামে, কুলীনদিগের প্রধান প্রধান স্থানে, 
ভ্রমণ করিতে আরস্ত করেন। ' | 

১২৭৫ বঙ্গান্দে তিনি আপনার হ্ৃদগত ভাব “নল্লালী-সংশোধিনী” নামে 
একটা বক্তুতাতে প্রকাশ করিয়া তাহা মুদ্রিত করিলেন ! চারিদিকে আন্দোলন 
উঠিয়া গেল। এই নেশ! তাহাকে দিন দিন এতই ঘিরিয়া লইতে লাগিল যে, 
তিনি আপনার তহিলদারী কণ্ম আর রাখিতে পারিলেন ন1) সামান্য গ্রন্থাদির 
আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দ্বারে দ্বারে সভ! সমিতিতে তব একই কথ! বলিয়া 
ফিরিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি সর্বত্তই নির্যাতন ভোগ 
করিতে লার্সিলেন; কিন্তু পরিণামে তাহার বিশুদ্ধচিন্রতা ও চিত্তের একাগ্রত।. 
দেখিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। ঢাকা প্রকাশ” 
“হিন্দুহিতৈষিণী” প্রভৃতি, এবং কলিকাতা হইতে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 
ও “সনাতনধর্মরক্ষিণী সতা” প্রভৃতি তাহার সপক্ষতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে ও সাহাধষ্যে বহুবিবাহ নিষেধ করিবার জন্য 
গ্রবর্ণমেন্টের নিকট এক আবেদন প্রেছ্িত হয়, হঃখের বিষয় তাহা কার্ষ্যে 
পরিণত হয় নাইু। ॥ 

রাসবিভাঁরী মুখোর্াধায় মহাশয় কেবল মুখে সমাজ সংস্কারের উপদেশ 
দিয়। নিরস্ত হন নাই। ১২৮২ সালে কুলের পর্যায় ভঙ্গ করিয়া! নিজ কন্যার 
বিবাহ দেন। ততৎপরে ১২৮৪ সালে আবার ,মেল ভঙ্গ করিয়া স্বীয় পুত্র ও 


২৬৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


কন্তার বিবাহ দেন। সব্দুষ্টান্ত বৃথা যায় না.। শুনিতে পাওয়া যায় ইহার অল্প 
পরেই ঠ২ জন নৈকত্য কুলীন, ও ৮ জন শ্রোত্রীয় তাহার পদবীর অনুসরণ 
করেন। “এই সকল সংস্কার কার্ধ্য ব্রতী থাকিতে থাকিতে ১৩*১ সালে 
মুখোপাধায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। ভয় হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 
সংস্কার কার্য বা! বিলীন হইয়া গেল। এসকল ঘটনা পরবর্তী সময়ে ঘটিলেও 
এখানে উল্লেখ করিলাম। 

এই কালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের অপরাপর স্থানেও ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের 
আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। তশ্মধ্য বরিশাল সর্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । 
পরবর্তীকালের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাস মহাশয় এই সময়ে 
বরিশালে ওকাণতি করিতেন। তিনি সর্্বিধ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের 
অনুরাগী লোক ছিলেন। তাহার প্রকৃতিতে এই একটা গুণ ছিল যে, তিনি 
আধাআধি কোনও কাজ করিতে পারিতেন না। যাহা ভাল বলিয়৷ 
বুঝিতেন তাহা! প্রাণ দিয়! করিতেন, ক্ষতিলাভ গণন। করিতেন না। ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের প্রতি বখন তাহার অনুরাগ জন্মিল তখন তিনি বরিশালে ব্রাহ্মধর্থের 
প্রতিষ্ঠার জন্ত দৃঢ়সংকল্প হইলেন। স্বীয় ব্যয়ে কলিকাতা হইতে কতিপক়্ 
ব্রাহ্মপ্রচারককে সগ্রিবারে বরিশালে লইয়া গেলেন; এবং তাহাদিগের ছার! 
্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্গপরিবারের নারীগণের শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ নবব্রাঙ্গ প্রচারকদিগের সমাগমে, ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হুইস্কা বরিশালে আগুন জলিয়। উঠিপ। অগ্রসর সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ 
বিবাহ, স্ত্রীঞ্জাতিকে সামাজিক স্বাধীনতা দান, প্রভৃতি সর্ধবিধী সংস্কার কার্ষ্যে 
হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন । অনেক বিধবার বিবাহ কাধ্য সমাধা হহল; তন্মধ্যে 
ছুর্গীমোহন দাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । নিজে 
উদ্যোগী হইয়া বিমাতার বিবাহ দেওয়া ইহার পূর্বে ঘটে নাই, হয় ত পূর্বে 
কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই।' এই কার্ষো শুধু বরিশাল কেন সমগ্র বঙ্গদেশ 
আন্দোলিত হইয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে লাখুটিয়ার জমিদার পরিবারের 
একজন যুবক স্বীয় সহধর্ষিণীকে লইয়া জেলার কমিশনর সাহেবের বাড়ীতে 
আহার করিতে গেলেন। তাহ! লইয়'ও সংবাদপত্রে মহা! আন্দোলন চলিল। 
বলিতে কি সেই যে বরিশাল পূর্ববঙ্গের মধ্য প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছে, এখনও সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এই সমুদয় চেষ্টা ও আন্দোলন 
প্রণানতঃ ১৮৬০ হইতে ১৮%* পধ্যন্ত, এই কালের মধ্যে ঘটিয়াছিল। 


দশম পরিচ্ছেদ । * ২৬৫ 


এই কালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর বিভাগে যে জাতীয় জীবনের সার 
দেখা গিয়াছিল তাহাও বিস্থৃত হওয়া কর্তব্য নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিষয় কর্ম হইতে অবস্থত হইয়। কণিকাতাতে 
বসিবার পুর্বে রঙ্গপুরকেই নিজ কার্ধ্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তখন রঙ্গপুর 
মাথ! তুলিয়া উঠিতেছিল। মধ্যে কেন যে রঙ্গপুর কিছুদিন পশ্চাতে 
পড়িয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউরু রঙ্গপুর বিভাগ জাতীয় 
উন্নতির চেষ্টা কখনই বিরত হয় নাই। ১৮৩২ গ্রীষ্টাব্বে লর্ড উইলিয়াম, 
বেটিঙ্ক বাহাছুর রঙ্গপুরে গমন করেন। সেই সুযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের 
মাজিষ্্রেট মিষ্টার স্তাথানিয়েল জমিদারগণকে উৎসাহিত করিয়া! “রঙ্গপুর জমিদার 
দিগের স্কুল” নামে একটা স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতাতে বিশ্ববিভ্তালয় 
স্থাপিত হওয়ার পরে কয়েক বৎসর ধরিস্না ঁ জমিদারস্কুলের ছাত্রগণ বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হওয়াতে, *এই কালের প্রথম ভাগে, 
গবর্ণমেণ্ট নিজে এ স্কুলের ভার লইস্া। তাহাকে রঙ্গপুর জেলা স্কুলে পরিণত 
করেন। তৎপরে পরবর্তী সময়ে এঁ স্ক,লকে হাই স্ক,লে পরিণত করা৷ হইয়া- 
ছিল, পরে কালেঙ্জ ক্লাস আবার উঠাইয়া দেওয়া হইয়্াছে। 
রঙ্গপুরে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপূর দিকে ও উন্নতির 
স্পৃহা দৃষ্ট হইতে থাকে । * ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সগ্যঃপু্ষরিণীর জমিদার রাজমোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম মুদ্রীঘনত স্থাপন করেন, এবং “রঙ্গপূর বার্তাবহ” নামে 
এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই রঙ্গপূর বার্তা- 
বহ পরে কাকিনার জমিদার শ্ভৃচন্্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে যায় এবং 
তিনি ইহাকে রঙ্গপুর দিক্‌ প্রকাশ” নামে প্রকাশ করিতে আঁরন্ত করেন। বে 
কালের আলোচনা করিতেছি সে সময়ে প্কাকিনাই রঙ্গপুরের মধ্যে 
ভ্ঞানালোচন৷ ও সদনুষ্ঠানাদির জন্ত প্রধান স্থান হইযী,উঠে। প্রথমে শকতৃচত্্র 
তৎপরে তাঁহার পূত্র রাজ! মহিমারঞ্রন, এ সুখ্যান্ভি অর্জনের প্রধান কারণ 
হইয়া উঠেন। শঙ্তুচন্দ্রের সমুদয় কীর্তির উল্লেখ নিশ্রায়োজন। বাঙ্গালা ৯২৭০ 
সালে মহিমারগ্রন কাকিনাতে এক বালিক্-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১২৭৪ 
বঙ্গা্ধে কাকিন। ব্রাহ্মদমাজ্জ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মদমাজ রঙ্গপুরেও ব্যাপ্ত 
হইয়া ইহাঞ্চে উজ্জীবিত করে। ক্রমে রঙ্গপুর সহরেও একটা ব্রাঙ্গসমাজ 
স্থাপিত এবং ব্রহ্মমন্দির নির্মিত হয়। মধ্যে রঙ্গপুরে জাতীয় জীবনের 
কিঞ্চিৎ ম্নানতা হইয়াছিল। আবার রঙ্গপুর মাথ। তুলিয়া উঠিতেছে। 


৩৪ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 





লাহিড়ী মহাশয় যখন রসাঁপাগলা হইতে বরিশাল ও বরিশাল হইতে 
কৃষ্ণনগরে বদলী হইয়া শারীরিক অনুস্থতা বশতঃ শিক্ষকতা কার্ধা হইতে 
অবসর গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই কালের মধ্যে বঙ্গ- 
সমাজে পাঁচটা প্রবল শক্তি দেখা দিল। ইহার আভাস পুর্র্ব পরিচ্ছেদে 
কিঞ্চিৎ দিয়াছি। প্রথম শক্তি কেশবচন্দ্র সেনেবর অভ্যুদয়, দ্বিতীয় শক্তি 
দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকাব্যের অভ্যুদয় ; তৃতীয় শক্তি বঙ্গসাহিত্যে বস্কিমচক্ত্রের 
আবির্ভাব ; চতুর্থ শক্তি সোমপ্রকাশের অভ্যুদয় ; পঞ্চম শক্তি চিকিৎসাঁজগতে 
ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকারের অভ্াদয়। পাঁচটী মানু, কেশবচন্ত্র সেন, দীনবন্ধু 
মিত্র, বঙ্কিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যান়, দ্বারকানাথ বিগ্যাভূষণ ও মহেন্দ্রলাল সরকার এই 
কালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিন্তকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিলেন। এই 
পরিচ্ছেদে ইহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত দেওয়া যাইতেছে ;_ 


কেশবচন্দ্র সেন । 


কেশবচন্ত্র দেন হুগলী জেলাস্থ গঙ্গাতীরবর্ী গৌরীভা-নিবাসী ও 
কলিকাতার কলুটোলা-প্রবাসী স্থপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীন্ন পুত্র। ১৮৩৮ সালের ৫ই 
অগ্রহায়ণ দ্বিবসে কলুটোলাস্থ ভবনে ইহার জন্ম হয়্। যাহারা প্যারীমোহন 
সেনকে দেখিক্কাছেন, তাহারা বলেন যে তিনি দেখিতে অতি স্থপুরুষ ও পর্নম 
ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, শান্ত, শিষ্ট, প্রসনমূর্তি ৷ 
কেশবচন্ত্র পিতার ভক্তিরভাঁ প্রাপ্ত হইস্াছিলেন। ইহী'র জননীদেবীও সদা- 
শয়তা ও ধর্মমপরায়ণতার জগ্ঠ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্ত্র এই পিতা মাতার 
ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি শান্ত, শিষ্ট, সাধুতানুরাগী, হ্বীমান বালক 
ছিলেন। ইহার বয়ঃক্রম যখন অনুমান ছয় বংসর তখন ইহার পিতামহের 
মৃত্যু হয়। ইহার পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা প্যারীমোহন সেনও এলোক 
হইতে অবস্থত হন। কেশবচন্ত্রের বয়দ তখন একাদশ বৎসর মাত্র ছিল। 
পিভৃবিয়োগের পর, জ্যোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন ইহাদ্দের অভিভাবক হুন। 
তহারই তত্বাবধানের অধীনেনকেশবচন্ত্র বর্ধিত হন। 


ক 


সন 


দি ০ 








কেশবচন্দ্র সেন। 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৬৭ 

১৮৪৫ সালে সাত বৎসর বয়সে কেশবচন্ত্র হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৫২ সালে হিন্দুকলেজে বিবাদ উপস্থিত হয়, যে, বিবাদের 
ফলম্বরূপ খ্যাতনাম। রাজেন্দ্র দত্ত মহাশর ১৮৫৩ সালে মেটুপলিটান কলেজ 
স্থাপন করেন। কেশবচন্ত্রের জ্োষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয় এই 
বিবাদে “রাজা বাবুর” পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ) সুতরাং তিনি কেশবচন্দ্রকে হিন্দু- 
কলেজ হইতে তুলিয়া লইয়া উক্ত কলেছ্ছে দিলেন। ১৮৫৪ সালে 
মেটুপলিটান কলেজ উঠিয়া গেলে কেশবচন্ত্র আবার হিন্দুকলেজে* 
আমিলেন। 

ইহ্থীর কিছুকাল পরে একবার বার্ষিক পরীক্ষার সময় কোনও অপরাধে 
লিপ্ত হওয়াতে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। শান্ত, সুধীর, সর্বজন-প্রিয় 
কেশবচন্দ্রের মনে ইহাতে গুরুতর আঘাত লাগে। চিরদিন তাহার আত্ম- 
মর্ধ্যাদাজ্ঞান অতিশয় প্রবল ছিল। সুতরাং এই অপমান তাহার প্রাণে 
শেল-সম বাজিল; তিনি সমবয়ঙ্কদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন; ঘোর 
বিষাদের মধ্যে পতিত হইলেন) এবং অন্কৃতপ্ত হৃদয়ে আত্মোন্নতির অন্ত 
ঈথবর-চরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুমান করি ইহাই তাহার 
জীবন পরিবর্তনের প্রধান কারণ হইয়াছিল । | , 

এই সময্নে অর্থাৎ অন্মান ১৮৫৬ সালে তিনি আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান 
মিশনারি ডাল সাহেব ও স্ুবিখ্যাত পাদরী লং সাহেবের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া! সোসাইটা নামে এক সভা স্থাপন করেন। এ্ঁসভার 
অপরাপর কাধ্টের মধ্যে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ বাস ভবনে বালকদিগের 
বিগ্ভাশিক্ষার সাহাধ্যার্থ একটা সায়ংকালীন বিদ্ালয় স্থাপিত হয়। কেশবচন্্র, 
কতিপয় বয়স্তের সহিত সেখানে প্রতিধিন *বালকদিগকে পড়াইতেন। 
আমার সমবয়স্ক ও সহাধ্যা়ী কেহ কেহ এই ১৮৫৬ সালে, ও স্কুলে সন্ধ্যার 
সময় পড়া "করিতে যাইত। আমি তাহাদের মুখে গথনি কেশবচন্দ্ের প্রশংসা 
শুনিতাম। ॥ 

১৮৫৬ সালে বালীগ্রামের কুলীন ,বৈদ্ধপরিবারস্থ চন্দ্রকুমার মজুমদারের 
জোষ্ঠা কন্যার সহিত তাহার ধুববাহ্‌ হয়। . 

১৮৫৭ *দাল হইত কেশবচনত্রের ধর্মভাব ও কর্মোৎসাহ বিশেষরূগে 
গ্রকাশ পাইতে লাগিল। এ সালে তিনি পুর্কোক্ত যৌরবন-ন্বহৃদগ্ণের দাইত 
সম্মিলিত হইয়! আপনার ভবনে 0০০৫ ঘা!| ৪৮০:0860 নামে এক সূতা 


২৬৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


স্থাপন করিলেন। শ্রী সভাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধর্মাচার্য্যদিগের গ্রন্থ 
হইতে অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেন) এবং নিজেও প্রবন্ধ লিবিয়া 
পড়িতেন বা মৌখিক বক্তৃতা দিতেন।: এই সভাতে তাহার ভাবী বাগ্সিতার 
সুত্রপাত হইল) এবং এখ.ন হইতেই একদল যুবক তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন। এই সভার সথন্ধ-সুত্রে ব্রাহ্মমমাজের তদানীত্তন নেতা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচয় হয়। দেবেন্ত্রনাথের 
মধ্যম পুত্র দত্যেন্্রনীথ কেশবচন্দ্রের সমাধায়ী ও বন্ধু ছিলেন। সত্যেন্ত্ 
বাবুর দ্বারা অন্থুরুদ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একবার উক্ত সভার অধিবেশনে 
সভাপতির কাজ করেন; এবং যুবক কেশবের ধর্মানুরাগ ও ভাবী অসাধারণ 
বাগ্মিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হন। 

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন একান্তে ধ্যানধারণাতে 
ফাপন করিবার উদ্দেশে সিমলা পাহাড়ে গমন করেন। তাহার অন্ুপস্থিতিকালে 
কেশবচন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মমমাজের সভ্যশ্রেণী- 
ভৃক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সালে সহরে 'প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! এই সংবাদে 
পুলকিত হইলেন; এবং তীহার যৌবন-সুহৃদ প্যারীমোহন সেনের পুত্রকে 
সাদরে স্বীয় শিশ্যদলের মধে। গ্রহণ করিলেন। 

একদিকে কেশবচন্দ্রের ব্রান্মলমাজে প্রবেশ, অপরদিকে দেবেন্ত্রনাথের 
আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা__-এই উভয়ে ত্রাহ্মদমাজ মধ্যে এক নব শক্তির 
সঞ্চার করিল; এবং ইহার পর হইতে ব্রাঙ্গসমাজ নব নব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র এ সকল কার্য্যের উদ্ভাবনকর্তা ও দেবেন্দ্রনাথ 
পৃষ্ঠপোষক হইতে লাগিলেন । ১৮৫৯ সালে '্রহ্মবিদ্তালয়” নামে এফটা বিগ্ভালয় 
স্থাপিত হইল । তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র কালেজের ছাত্রদ্বিগকে 
বাঙ্গাল৷ ও ইংরাজীতে উগদেশ দিতে লাগিলেন । ততদ্বারা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
অনেক সম্মানিত ছাত্র ব্রাহ্মণমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। 

এই সময়ে মহাসমারোহে সিন্দুরীয়া পটার গোপাল মল্লিকের বাটীতে 
উমেশচন্ত্র মিত্র প্রণীত “বিধবা বিবাহ” নাটকের অভিনয় হয়। কেশবনন্ত্ 
তাহার প্রধান উদ্যোগী ও কার্য্যনির্বাহক ছিলেন। এই অভিনয়ের বাতিকটা 
তার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি বাল্যকালে বস্তদ্রিগকে' লইয়া নান! 
বিধয়ে অভিনয় করিতেন। 
.১ অনুমান ১৮৫৯ সালে সুঙ্গতসভা নামে ধন্মালোচনা! সভা! স্থাপিত হয়। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৬৯ 


কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্মস্তগপ এই সভাতে সপ্তাহে একবার সমবেত হইয়া নিজ 
নিজ ধর্মজীবনের অবস্থ। ও তাহার উন্নতির উপায় সথ্বন্ধে বিশ্রস্তালাপে কেয়ৎক্ষণ 
যাপন ক্িতেন। তাহার নিজের ভবনে এই সভার অধিবেশন হইত? 

১৮৫৯ সালের সেপ্টেপ্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্রনাথকে 
সঙ্গে করিয়া সিংহল যাত্রা করেন"; এবং নানাস্থান পরিদর্শনে কয়েক মাস 
যাপন করিয়। আদেন। এই বিদেশযাত্রা ও একত্র বাস ছুই নেতোকে সুদৃঢ় 
জ্রীতি-সুত্রে বন্ধ করিয়া দিল। নু 

কেশবচন্তর দেশে ফিরিলে তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে বেঙ্গল ব্যান্কে 
একটা ৩* টাকার চাকুরী লইয়া কর্ম কাজে বসিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু 
তখন তাহাকে বিষয় কর্মে রত করিবার চেষ্টা করা বুথ! । তখন তীহার 
প্রাণে অগ্নি জলিয়াছে, তাহার জীবনের কাজ তাহার সম্মুখে আসিঙাছে ! 
কেশবচন্ত্র বিষয় কর্মে বসিলেন বটে, কিন্তু অবসর কাল ব্রান্গধন্ম প্রচারোদ্েশে 
নিয়োগ করিতে ল।গিলেন। ড০০77% 13০9769], 0015 19 1০: 5০9, নামক 
তাহার স্ুপ্রসিদ্ধ পুস্তিকা সকল ইহার পর বৎসরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

ইহার পর বৎসর তিনি স্বাস্থ্োর জন্ত কৃষ্ণনগরে গিয়া উৎসাহের সহিত 
ব্রাহ্মধ্্ন প্রচার করিয্বা আদিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রয়ে [20012 8111707 
নামে পাক্ষিক পত্রিক। প্রকাশিত হইল; এবং “কলিকাতা৷ কালেজ” নামে একটা 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেই স্কুলগৃহ এই যুবকমণ্ডলীর একটা প্রধান আড্ড। 
হইয়। দাড়াইল। 

১৮৬১ সাঞ্ঘল কেশবচন্দ্র বিষয় কন্ম তাগ করিক়্। ত্রাহ্মধর্ম প্রচারে 
আত্মসমর্পণপ্করিলেন। এ্র সালেই ব্রাঙ্গধশ্মের পদ্ধতি অনুসারে প্রথম বিবাহ, 
অনুষ্ঠিত হইল। এ সালের শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথের কন্ত! সুকুমারীর নব- 
প্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অগুসারে বিবাহ হয়। বোধ হয়াইহার কিছুকাল পরে দেবেন্ 
নাথের পিভা স্বর্গীয় ঘ্রকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বার্ধিক শ্রাদ্ধও ব্রাহ্মপষ্ধতি 
অনুসারে সম্পন্ন হয়। এই সকল ব্রাহ্ম অঞ্ষ্ঠান যুবকদলের মধ্যে এক নুতন দ্বার 
খুলিয়৷ দিল। কলিকাতার বাহিরে ও অক্তনক স্থানে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে 
্রাঞ্থাদি ও তন্নিবন্ধন যুধকদদিগের প্রতি নির্ধাতন ও উৎপীড়ন আরস্ত হইল । 

ত্বরায়্ গঙ্নত-সভাঠ সত্যদিগের মধ্যে এক নব ভাবের আবির্ভাব হইল। 
তাহার! ব্রাহ্গধর্ম্ের উদ্দার সত্যসকলকে মুখে রাখিকা সন্তষ্ট না হইয়া! কার্ধ্য 
পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ঠ্ঠাহাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ 
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ছিলেন, তাহাদের অনেকে উপবীত পরিত্যাগ করিলেন; এবং ত্লিবন্ধন 
গৃহতাড়িস্ হইয়া! নানা অন্তরবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে ত্রান্গা- 
যুবকগণ *“পৌন্তলিকতার সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হওয়াতে 
আত্মীয় স্বজনের দহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল। 

১৮৬২ সালের ১লা বৈশাখ দিবসে কেশবচন্ত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
কলিকাতা স্বমাজের আচার্যের পদে বৃত হন; এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন। 
“উক্ত দ্রিবস তিনি স্বীয় পত্বীকে ঠাকুরবাড়ীতে লইন্বা যান। ত্ঠাহার অভি- 
ভাবকগণ এ কার্যের বিরোধী ছিলেন। কিন্ত তিনি নিঞ্ধে যেআলোক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পত্ধীকে দিবার জন্য এতই বাগ্র হইয়াছিষ্লেন যে 
অপরের অঙ্থ্রাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইল না। তিনি 
আপনা৪ অভীষ্ট সাধন করিলেন বটে, কিন্ত কিছুদিনের জন্ গৃহ হইতে 
তাড়িত হইতে হইল। *এই অবস্থাতে তাহাকে ও তাহার পত্রীকে অনেক 
দিন দেবেন্ত্রনাথের ভবনে তীহার পুত্র ও পূত্রবধূদদিগের মধ্যে বাস করিতে 
হইল। তাহাতে উভয়ের গ্রীতিবন্ধন আরও দৃঢ় হইল। তংপরে স্বীয় 
অভিভাবকদিগের হস্ত হইতে আপনার প্রাপা সম্পত্তি উদ্ধার করিতে ও 
পৈতৃকভব্রনে পুনঃগ্প্রবেশাঁধিকার লাভ করিতে কয়েক মাস গেল। 

নিজভবনে প্রবেশাধিকার লাভের পরেই তাঁহার পরিধারে প্রথম ব্রাহ্ম 
অনুষ্ঠানের অবসর উপস্থিত হইল। তাহার প্রথম পুত্র করুণাচন্ত্রের নাম- 
করণ নব প্রণীত ত্রাঙ্গপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল। 

ইহার পরে তিনি উৎসাহ সহকারে ত্রাহ্মধন্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রীস্টায় 
মিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধিষ্ব' গেল, কয়েক বৎসর পূর্ত ৃষ্ণনগরে 
গিয়া তিনি যে বক্তৃতাদি করৈন, তাহাতেই তত্রতয পাদরী ডাইসন্‌ সাহেবের 
সহিত বিবাদ বীধিয়াছিল.। ” সে বিবাদ আর মেটে নাই"। শ্রীষটায় সংবাদপত্র, 
ও সভাসমিতিতে ব্রাহ্মদিগেক্স প্রতি গালাগালি চলিতেছিল। ১%৬৩ সালের 
প্রারস্তে প্রসিদ্ধ গ্রী্টায় প্রচারক লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পার্দিত এক 
পত্রিকাতে ব্রাহ্মদিগেন্র প্রতি অনেক উপহাস বিদ্রুপ প্রকাশ পায়। তছুত্তরে 
কেশবচন্ত্র 111)0)9 99092] ড17101০%69 (“ব্রান্ধমমাজের পক্ষসমর্থন”) বলিস! 
এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তুতাতে তাঁর ষে বাগ্মিত! গ্রকাশ 
পাহিয়াছিল, তাহা দেখিয়! শ্রোতৃবৃন্দ চমত্রুত হইয়া যান। সুপ্রসিদ্ধ পাদরী 
ডক্ষ সাহেব উক্ত বক্ততাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে বলেন ব্রাহ্মসমাজ 
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যে শক্তি লইয়া উঠিতেছে তাহা সামান্ত শক্তি নহে। বলিতে গেলে এই 
বক্তৃতা হইতেই কেশবচন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। বঙ্গসমাজে স্থাপিত হইয়া যায়। ৪ 

এই বৎসরে তিনি প্বরাঙ্মবন্ধু সভা” নামে একটী সভা স্থাপন*করেন। 
অস্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা! বিস্তার তাহার অন্তষ্তম উদ্দেস্ত ছিল। এই সভার সভ্যগণ 
উৎসাহের সহিত নানা হিতকর বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন। 

১৮৬৪ মালে কেশবচন্ত্র একজন বয়স্ত সহ মান্দ্রাজ ও বোস্নাই প্রদেশে 
প্রচারার্থ গমন করেন। তদবধি সে সকল প্রদেশে ব্রাঙ্গধর্থের বীজ উপ্ত* 
হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। 

বোশাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়! কেশবচন্ত্র দেবেক্্রনাথকে একটা প্রধান 
সংস্কার কার্ধে) প্রবৃত্ত করিলেন। তৎপূর্ববে উপবীতধারী উপাচার্ধাগণ-ব্রাহ্ম- 
সমাজের বেদীতে আসীন হইয়। উপাসনাদি কার্য নিষ্পন্ন করিতেন । কেশব- 
চন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করিয়া ছুইজন উপবীতত্যাগী 
উপাচাধ্যকে সেই পদে নিয়োগ করিলেন। এতদ্বারা সমাজের প্রাচীন 
সভ্যগণের মনে বির'গ জন্মিল। তীহারা মহর্ষির নিকট মনের ছুঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ওদিকে যুবকর্দল আর একটা অমমসাহমিক কার্য্যে 
অগ্রসর হইলেন। তাহার৷ অপমবর্ণের ছুই বাক্কিকে বিব্লাহ্‌ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচজ্দ্রের প্রতি হাজার অন্ুরক্ত হইলেও, নিজে 
তৎপুর্ব্বে উপবীত পরিত্যাগ করিলেও, এবং যুবকদলকে বিধিমতে উৎসাহুদানে 
ইচ্ছুক থাকলেও, একূপ সমাজবিপ্লবস্চক কার্ষের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না। 
তখন “তত্ববোধিমী” পত্রিকা যুবকদলের হস্তে ছিল। তাহাতে এই বিবাহের 

সংবাদ প্রকাশিত হুইলে তিনি বিপ্লবের সুচনা দেখিয়া ভীত হইলেন ) এবং 
যুবকদ্দলকে সমাজ-সন্বন্ধীয় সর্ববিধ কর্তৃত্ব হইত অন্তরিত করিবার জন্য 
প্রতিজ্ঞা হইলেন | কেশবচন্ত্র দেখিলেন ঘোর ঝটিকা আসিতেছে, তিনি 
তাহার জন্থপপ্স্তত হইতে লাগিলেন । কলিকাতা লমান্জের কতৃত্বভার তাহার 
হন্তের বাহিরে যায় দেখিয়া, তিনি ব্রান্গধর্ম প্রচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়! 
নিজ হস্তে রাখিবার জন্ত “ব্রাহ্গপ্রতিনিধি সভা” নামে এক সভা গঠন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন? ব্রান্ষধন্্ এ্রচারার্থ প্ধর্মতত্” নামক এক মাসিক পত্রিকা 
বাহির করিধেন ; এবং তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া যে কতিপয় যুবা 
বিষয় কর্ম ত্যাগ পূর্বক ক্রাঙ্গধর্ম 'প্রচারে আত্ম-মর্পণ করিয়াছিলেন, তীঁহা- 
দিগকে লইয়। মহোৎসাহে প্রচার বিভাগ গঠনে গ্রবৃত্ত হইলেন। রর 


২২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙসমাজ । 


এই গোলমালের মধ্যে আর এক ঘটনা ঘটিল। ১৮৬৪ সালের স্মুপ্রসিদ্ধ 
ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহার জীর্ণ সংস্কারের 
প্রয়োজন হইল। তখন কিছুদিনের জন্ত সমাজের উপাসনা দেবেন্্রনাথের গৃহে 
উঠিয়া! গেল। সেখানে যে দিন প্রথম উপাসনা আরম্ভ হইল, সে দিন উপ- 
বীত-ত্যাগী উপাচাধ্যদ্বয় গিয়া দেখেন যে তাহাদের উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
পুর্বকার উপবীতধারী উপ্মাচারধ্যগণ উপাসনা কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা! 
“যুবক ্রান্মদলের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল । তাহাদের অনেকে সেই মুহুর্তেই 
সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থানে গিয়া উপাদনা করিলেন। বলিতে গেলে 
এই সময় হইতেই প্রকাশ্ত গৃহবিচ্ছেদ আরন্ত হইল। ইহার পর কেশবচন্দ্র 
অনেক দ্বিন কোনও প্রকারে সম্মিলিত ভাবে থাকিবার চেষ্ট1! করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু চরমে শাস্তি স্থাপিত হওয়৷ অসম্ভাবিত হইল। 

ত্বরায় তিনি কলিকাতা সমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। সেই পদে দেবেন্দ্রনাণের জোষ্টপুক্র দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর নিষুক্ত হই- 
লেন। 'কেশবচন্ত্র কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষতা হইতে বিচুত হইয়া গ্রতি- 
নিধিসভাকে প্রধান যন্ত্রপে আশ্রয় করিলেন। তাহার সাহাষ্য একটা 
ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠন .ও ব্রান্মধন্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রথমে তাহার সাহাধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যুবক- 
দলের অভিসদ্ধির প্রতি সন্দিহান হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। কিন্তু সর্ববিধ 
উন্নতিকর প্রস্তাবে সহায়তা করিতে বিরত হুইলেন না। যুবকদল আত্মো- 
ন্নতির নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাহাতে যোগ দিতেন ও বিধি- 
মতে সাহাষ্য করিতেন । এমন কি যুবকদলের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে 
একবার তিনি “ব্রাঙ্গলমাঁজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তাস্ত” বিষয়ে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 

১৮৬৫ সালের আষাঢ় মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ কলিকাতা সমাজের 
অধ্যক্ষদিগের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে সমাজের বেদীতে উপবীত- 
ধারী উপাচাধ্যগণকে বসিতে না দেওয়া হয়; এবং যদি এ প্রার্থনা অগ্রাহা 
হয়, তাহ! হইলে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র দিনে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়! 
হয়। উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে ধাঁহার৷ বছকাল সমীজের সহিত 
যোগ দিয়া অনুরাগের সহিত কাজ করিয়। 'আসিতেছেন, তাহাদিগকে এক্ষণে 
ত্বাধিকার্যুত কর! তিনি প্রিক্ষপাতের কার্য বলিয়া মনে করেন। তৎপরে 


একাদশ পরিচ্ছেদ । হধ৩, 


সমাজের একটা সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে 
আর এক দিন সমাজগৃহ দেওয়! ভাল মনে করিলেন না। বস্ততঃ দেবেন্দ্রনাথ 
এ সময়ে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কর্তব্য বোধে এবং তাহার অবলম্িত 
আদর্শ রক্ষার জন্ত | ব্রাহ্মবর্্রকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার করা 
তাহার চিরদিনের আদর্শ। তিনি নে করিতেন রামমোহন রাক্স তাহাকে সেই 
ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ব্যাধাতের আশক্কাতেই তিনি কেশবচন্ত্রের 
দলের হস্ত হইতে কার্য্যভার লইলেন। তাহাদিগকে ভালবাসিতে ও সাহাষ) 
করিতে বিরত হইলেন না। সকল ভাল বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ- 
দাতা বহিলেন। 

১৮৬৫ সালের কার্তিক মাসে কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ 
গোস্বামী এই ছুই প্রচারক সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ত্রাঙ্গধর্শ-প্রচারে বহির্গত হন। 
তছপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। 

কলিকাতায় ফিরিয়া কেশবচন্দ্র যুবকদলের নেতা হইয়৷ সমাজ-সংস্কারে 
আপনাকে নিয়োগ করিলেন । বোধ হয় ১৮৬৪ সালেই স্বীয় বয়স্তগণের পত্থী- 
দিগের আধাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য “বরাহ্ষিকা-সমাজ” নামে এক নারী- 
সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন । সেখানে তিনি উপদেশ ,দিতেন।, ব্রাঙ্মগণ 
স্বীয্প স্বীয় পরিবারস্থ নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । 

১৮৬৬ সালের জানুয়ারির শেষে যে মাঘোৎসব হুইল, তাহাতে কেশবের 
্রাঙ্মিকা-সমার্জের মহিলাসভ্যগণ উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
তদনুসারে শ্তিনি দেবেন্ত্রনাথকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা সমাজে বেদীর 
পূর্বপার্খে পরদার আড়ালে মহিলাদিগের বসিবাঁর আসন করিলেন। ব্রাঙ্গ- 
সমাঙ্জের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নারীগণ এই প্রকাশ্ত উপাসনা-মন্দিরে পুকুষ- 
দিগের সছিত বসিলেন। মহিলাদিগের উৎসাহ আত্মও বাড়িয়া গেল। পরবর্তী 
ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে লইয়া ডাক্তার রবসন নামক খ্রীষটায় 
পাদরীর ভবনে প্রকাশ্ত সান্ধা-সমিতিতে গেলেন। সহরে খুব আলোচন৷ উঠিল | 

ইহার পরে কলিকাতা! সমাজের সহিত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। 
ধঁ সালের ধপ্রেল বাংমে মাসে কেশবচন্ত্র 0993 01096, 48918, 220 [/070009 
নামে সুপ্রসিদ্ধ বক্তুত1 করিলেন। এই বক্ুতাতে যেমন একদিকে অসাধারণ 


বাগ্মিতা, অপরদিকে তেমনি আশ্র্ধ্য ধর্শুভাবের উদ্দারতা। প্রকাশ পাইল। 
৩৫ 


বরং রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৷ 


তাহার নাম স্বক্তা ও বঙ্গসমাজের নেতাদিগের শীর্ষস্থানে উঠিম্বা গেল। 
কিন্ত ইহাতে কীশুবষ্টের প্রতি ষে প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাছাতে 'ছুইদিকে ছুই প্রকার চ্চা উঠিল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স 
হইতে আরন্ত করিয়া সামান্য কেটেকি& পর্য্যস্ত গ্রষ্টানগণ কেশবচন্ত্র ত্বরায় 
্রী্টায় ধর্ম অবলম্বন করিবেন বলিয়া বগল বাজাইতে লাগিলেন । অপরদিকে 
দেশীয় স্বধন্থান্ুরাগিগণ কেঁশবচন্ত্রকে ও নবোদিত ব্রাহ্মদূলকে শ্রীষ্টীয়ান বলিয়। 
গালি দিতে লাগিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের সভ্যগণ এই আন্দোলনে 
যোগ দিলেন। এত অতিরিক্ত শ্রীষ্টভক্তি তাহাদের চক্ষে ব্রাহ্গধরন্মের বিকার 
বলিয়া প্রতীতি হইল । ব্রান্মদিগের সেই যে খ্রীষ্টায়ান অপবাদ উঠিয়াছে, তাহা 
আজও যায় নাই। যদিও তৎপরবর্ভী সেপ্টেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র 01986 1107 
নামক আর একটা বক্তৃতা করিয়া! নিজের গ্রীস্রীয়ান অপবাদ কতকটা দূর 
করিবার প্রয়াস পাইলেন, বটে, তথাপি মে অপবাদ সম্পূর্ণ গেল না। এ অপ- 
বানের আর একটু কারণ আছে । এই ১৮৬৬ সাল হইতে, চৈতন্তের প্রভাবের 
আবির্ভাব্‌ পর্যান্ত, কয়েক বৎসর কেশবচন্ত্রের দলভুক্ত ব্রাহ্মগণ যিশুত্রীষ্টকে 
লইয়া! কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। বড়দিনের দিন যিশুর ধ্যানে দিনমাপন 
করা, যিশুর নামে সঙ্গীত পচন] করা, উঠিতে বসিতে বিপ্তু কীর্তন করা, অন্ান্ত 
ধর্মশান্ত্র অপেক্ষা গ্রীষ্টায় শাস্ত্র অধিক অনুণীলন কর! প্রভৃতি চলিয়াছিল। 
সুতরাং লোকের ও প্রকার সংস্কার স্বাভাবিক । 

এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলের কার্ধ্ক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইলে লাগিল। 
তাহাদের প্রচারকগণ তখন উৎসাঞ্ের সহিত মফঃম্বলের নানা স্থানে ভ্রমণ 
করিয়া নব নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সক্ল সমান্তকে 
একতাঙ্ত্রে আবদ্ধ কর! প্রয়োজন হইতে লাগিল । চারিদিক হইতে অনেক 
ব্রাহ্ম ও ব্রান্ষিক! একটা 'বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিতে লাগি- 
লেন। অবশেষে এই সাদর ১১ই নবেম্বর দিবসে উন্নতিশীল ব্রাহ্ম্নলের এক 
সভাতে “ভারতব্ধীক্স ব্রাহ্মসমাঞ” নামক এক সমাজ প্রতিঠিত হইল। 

, উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহার্ষ দেবেন্্রনাথকে আপনাদের ভক্তি ও ক্কতজ্ঞতা- 
সুচক এক অভিনন্দন পত্র দিয়! এবং তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া, নবপ্রতিষ্ঠিত 
সমাজের কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময় হইতে কলিকাতা ব্রাহ্ষ- 
সম[জের নাম পরিবর্তিত করিয়া আদি ব্রান্মসমাজ রাখা হইল। 

১৮৬৭ সাল হইতে যুবকদের গ্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় অলিয়৷ উঠিল। 
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অনেকে কল্যকার চিস্ত। "পরিত্যাগ. করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং 
অর্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে ও পাছ্কাবিহীন পদে কলিকাড়া সহরে 
ত্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারোৎসাহের ফলম্বরূপ দেশের ানাস্থানে 
ব্রাহ্মদমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ব্রাহ্মবিবাহের সংখ্য। বাড়িতে লাগিল। 

এই সাল হইতে কেশবচন্দ্রেক নিজের ভবনে তাহার বয়স্তদিগকে লইয়া 
দৈনিক উপাসন৷ আরম্ভ হইল। এই দৈনিক উপাসনা হইতে নৃবব্যাকুলতা 
ও নবভক্তির সঞ্চার হইল। তাহার ফণস্বরূপ ইহার! মহাত্মা চৈতন্তের ভক্তিতত্্, 
আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং আপনাদের মধ্যে থোল করতাল স্‌ 

ংকীর্জনের প্রথ৷ প্রবর্তিত করিলেন। অমনি সংবাদ পত্রে ব্রাঙ্গেরা নেড়া- 

নেড়ীর দল হইল বলিয়া চর্চা উঠিল। 

১৮৮৮ সালের প্রারস্তে ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মমমাজের উপাসন।-মন্দির নিম্াণের 
জন্ত একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কর! হইল। 
তছুপলক্ষে কেশবচন্দ্র সদলে নগরকীর্তন করিয়। ভিত্তিস্থাপন করিতে গেলেন। 
এই ব্রাহ্মদিগের প্রথম নগর-কীর্তন। সেই কীর্ভনের মধ্যে উন্নতিশীল 
্রাহ্মগণ জগতের নিকট এই ঘোষণ! করিলেন )_- 

“নর নারী সাধারণের সমান অধিকার, 
যার আছে ভক্তি, পাবে যুক্তি, নাহি জাত বিচার ।» 

ইহাই অগ্তাপি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মৃলমন্ত্স্ববূপ রহিয়াছে । 

এই ১৮৬৮ সালে ব্রাঙ্গলমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
মবভক্তির আরির্ভাবে ব্রাক্ষদিগের অন্তরে আশ্চর্য বিনয়ের আবির্ভাব 
হয়। তাহার ফলম্বরূপ তাহাদের অনেকে পরস্পরের এবং বিশেষতঃ 
কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া, পদধুলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষান, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি" 
আরম্ত কৰেন। ভাঁঠা তক্তি প্রকাশের আতিশয্য 'দাত্র। এই সময়ে কিছুাদনের 
অন্য কেশরচন্দ্র সপরিবারে মুঙ্গের সহরে বাস কক্সিতেছিলেন। সেখানেই এ 
ভক্তির উচ্ছাস প্রধানরূপে প্রকাশ পায। ইহাতে তাহার দলের ছুইজন 
প্রচারক ব্রাহ্মমমাজ মধ্যে নরপৃজার আব্কির্ভাথ বলিয়া প্রকাশ্ত পত্রে আন্দোলন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই আন্দোলনে অনেক ব্রাহ্গ ব্রাহ্মদমাজ পরিত্যাগ করেন। 

অনপদিদের মধ্যে 'এই আন্দোলন নিরস্ত হইলে, ১৮৬৯ সাধে কেশব 
ভারতবর্ষীয় ব্রন্মমন্দিরে উপাসন। প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হুন। 

১৮৭* সালে তিনি ইংলঙ্ে গমন করেন) এবং প্রায় ছয় সাত মাস কাল 


৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমা্জ । 


পেখানে বাস করিয়া নানা স্থানে বাঁঙ্ষধর্ম প্রচার করেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী 
ভিক্টোরিক্না হইতে সামান্ত ধর্মীচারধয পর্য্যস্থ সকলে তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন 
করিতে ক্রাটি করেন নাই। 

স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি দেশের সর্বাবিধ সংস্কার-কার্ধ্যে নিযুক্ত হন) এবং 
“ভারত সংস্কার সভা” নামে, একটি সভা! স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে স্থলভ- 
সাছিতা, নৈশবিগ্ভালয়, স্ত্রীঘশক্ষা, শিক্ষারিষ্তার, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি 
বহুবিধ দেশহিতকর কার্য্যের হুত্রপাত করেন। কয়েক বংসরের মধ্যে এই 
সভা, ও ইহার অনুষ্ঠিত সমুদ্রয় কাধ্য উঠিয়া গিয়াছে। এখন এলবাটি কলেজ 
ভিন্ন অন্ত কোনও স্থৃতি-চিত্ নাই। & 

১৮৭১ সালে ত্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ কারবার আন্দোলন প্রবলরূপে উপস্থিত 
হয়। ব্রাহ্মদিগের নামে বিবাহ সন্বন্বীয় কোনও রাঁজবিধি প্রণীত হয়, আদি- 
সমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, বান্গবিবাহবিধি এই নাম ত্যাগ করির!, ১৮৭২ 
সালের তিন আইন নাম দিয়া একটী সিভিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়। 
তদ্ববধি তদনুসারেই উন্নতিশীল বাঙ্গদিগের বিবাহাঁদি হইয়া আসিতেছে । 

এই সময়েই কেশবচন্্র কতকগুলি বাহ্গপরিবারকে একসঙ্গে বাখিয়া, 
দৈনিক উপাসনা, পাঠ, সত প্রসঙ্গ, সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম প্রভৃতির নিয়ম 
শিক্ষা দিয়া, ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশে “ভারতাশ্রম” নামে 
একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রচারকদিগের অনেকে এবং অপর বাঙ্ষ- 
দিগেরও কেহ কেহ সপরিবারে দেই আশ্রমে বাস করিতেন। কেশবচন্ত্র 
প্রতিদিন উপাসনাকার্ধ্য সম্পাদন করিতেন) এবং সকলে নিজ:নিজ ব্যয় দিয়া, 
একত্র আহারাদি করিয়া, এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন। 

আশ্রম ভবনেই বয়স্থা মহিলাদের জন্ত একটা বিদ্যালয় ছিল। সেখানে 
আমরা কয়েকজন শিক্ষকৃতা করিতাম; এবং আশ্রমবাসীদের ও বাহিরের 
বাঞ্গদিগের পত্ঠী, ভগিনী ও"কন্তাগণ পাঠ করিতেন। 

১৮৭২ সালে উন্নতিশীল বাক্ষদলে স্ত্ীস্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
এ আন্দোলন কালে থামিল বটে, কিন্ত ত্বরায় আর এক প্রতিবাদের রোল 
উঠিল। আশ্রমের অধ্যক্ষের সহিত আশ্রমবাসী *কানও বাদ্ধের বিবাদ উপস্থিত 
হইয়া, সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি বাহিরের 'সংবাদ পত্র বাহির হইয়া, তাহা 
হইত হাইকোর্টে এক মোকদদম! উঠ্ভিল। কেশবচন্দ, স্বয়ং বাদী হইয়া! এ 
যোকছ্গম! উপস্থিত করিলেন 1. প্রতিবাদিগ্ণ ক্ষমা প্রার্থনা করাতে মোকদম! 
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উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহা হইতে পরোক্ষভাবে বঙ্গমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর 
সত্যগণের মধ্যে আর এক আন্দোলন উঠিল। উপাসকমণ্ডলীর কামে্যে উপা- 
সকগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল এবং ৫কেশবচন্দ্রের 'অবলস্বিত 
কতকগুলি মত লইয়! বিশেষ আলোচনী চণিল। এই বিরোধিদল “সমদর্শা” 
নামে এক মাদিকপত্র বাহির করিলেন; এবং প্রকাশ্ত বক্তৃতার্দ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

ওদিকে কেশবচন্দ্র তাহার অনুগত সাধকদলকে যোগী, ভক্ত প্রভৃতি, 
কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিনা বিশেষ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন) এবং 
কলিকাতার অনতিদুরে একটা উগ্ভান-বাটিক1 ক্রয় করিয়া, তাহার “সাধন- 
কানন” নাম রাখিয়া, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া! প্রচারকদলের সহিউ বাস 
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে 
প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিজে'স্বপাকে আহার করিতে 
আরন্ত করেন। তাহার অনুকরণে তাহার প্রচারকগণের অনেকেও ন্বপাকে 
আহার করিতে থাকেন। ইহা লইয়াও বুক্ষদিগের মধ্যে মতভেদ ও 
বাদান্ুবাদ আরম্ভ হয়। 

১৮৭৭ সালের প্রারন্তে সমাজের কার্ষো নিয়মতন্ প্রণালী স্থাপনের 
উদ্দেশে “সমদশ্” দল একটা বঙ্জপ্রতিনিধি সভা! গঠনের জন্য গর হ্ন। 
কেশবচন্দ্‌, তীহাদের চেষ্টাতে বাধ! দেন নাই) বরং সাহাষ্য করিতে সন্মত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ কার্ষ্যে পরিণত হইতে না হইতে কুচ- 
বিহারের বিবাহ আসিয়া পড়িল; এবং এ বিবাহে বান্ষদের অবলপ্ষিত কতক- 
গুলি নিয়ম লঙ্ঘন হুওয়াতে উন্নতিশীল বাঙ্দল ভাঙ্গিয়া হই ভাগ হইয়া যায়। 

বিবাহাস্থে কেশববাবুকে আচার্ধ্ের পদ হইতে ও ভারতবর্ধীয় বাহ্মদমাজের 
সম্পাদকের পদ হইতে অবস্থত করিবার জন্য চেষ্টা,আরম্ত হইল। কেশববাবু 
তাহা হইতে দ্বিজেন না; সুতরাং বাহ্মদিগের অধিকাংশ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া! “সাধারণ বাহ্গদমাজ” নামে একটা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। 

ইহ্থার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্‌, তাহাব নিজের বিভাগীয় সমাজের “নব- 
বিধান” নাম দিয়া, তাহার নৃতন বিধি, নৃতন সাধন, নুতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী 
ওভৃতি স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মহন্মদদের অনুকরণে বিরোধিগ্রণকে 
কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়! তাহাদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে লাগিখেন। 
এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্ত বিধিমতে গ্রয়াসী হইলেন ।, 


২৭৮ রামতন্থ লাহির্ভী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


ফলতঃ, এই বিবাদের পর ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৪ সাপ পর্য্যস্ত এই পাঁচ 
বংসরে তিনি ভগ্নগৃহের পুনর্গঠনের জন্য. যেন্ধপ গুরুতর শ্রম করিয়াছিলেন 
তৎপূর্ব্বে পবিশ বৎসরে তাহা করিয়াছিলেন কি না দন্দেহ। সেই শ্রমে 
তাহার শরীর ভগ্ন হুইয়া! গেল। ১৮৮৩ হইতেই দারুণ বহুমূত্র রোগ ধর! 
পড়িল) এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি দিবসের প্রাতে প্রাণবায়ু তাহার 
শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া! গেল। 


দীনবন্ধু মিত্র ॥ ও 


মাইকেল মধুক্দন দত্ত যে কেবল মাত্র গুপ্ত কবি কর্তৃক দৃঢ়ীরুত মিত্রাক্ষর 
নিগড় হইতে বঙ্গ-কবিতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা নহে) 
“নাটুকে” রামনারায়ণের অবলম্বিত নাট্যকাব্যের রীতি হইতেও বঙ্গীয় নাট্য- 
কাব্যকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা অগ্রেই প্রদর্শন 
করিয়াছি। তাহার প্রণীত শঙ্ষিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাব্যের নৃততন পথ 
প্রদর্শন করিয়া যায় । এই নূতন পথে অগ্রসর হইফ়্া অনেকে নাটক রচনা 
করিবার জন্ প্রক্মসী হন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। ইহার প্রণীত নাটক সকল সে সমস্ে বঙ্গীয় পাঠক সমাল্তে প্রচুর 
সমাদর পাইয়াছিল। আমাদের সাহিত্য জগতের উজ্জল নক্ষত্রদিগের মধ্যে 
ইনিও একজন । যে সময়ে কেশবচন্ত্র সেন বাঙ্গালি জাতির নব শক্তি ও নব 
আকাঙ্ষার উন্মেষের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছিলেন, ষে'দময়ে বন্কিমচন্ত্র 
ও “বঙ্গদর্শন” আমাদের চিন্তার এতট। স্থান অধিকার করিয়াছিংলন, দেই 
সময়ে দীনবন্ধু আর এক দিক দিয়া সেই উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইছন্ত এ কাণের প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে তাহারও 
জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত দিতে অগ্রসর হইতেছি। 
_ দীনবন্ধু বাঙ্গাল! ১২৩৬ বা ইংরাজী ১৮২৯ সালে কলিকাতার অদূরবর্তী 
চৌবেড়িয়! নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম কালাচাদ মিত্র। 
কালাচাদ্দ মিত্র সামান্ত বিষয় কন্ম করিয়। অতি কষ্টে সংসার যাঝ। নির্ব্বাই 
করিতেন। তাহার এরূপ সামর্থা ছিল ন৷ যে নিজ পুজ্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় 
নির্ধাহ করেন; সুতরাং তিনি বাল্যে দীনবন্ধুকে গ্রাম্য পাঠশালাতে সামান্ব- 
রূপ জমিদারি হিসাব শিখাইয়া অল্প বয়দেই তাহাকে বিষন্ব কর্মে নিধুক্ত 
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করিয়াদেন। এ কর্মের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্তু তাহাতেই তিনি নিজ 
আয়ের অনেক সাহাধ্য হইত বলিক্না মনে করিতেন। কিন্তু এই কাজ করিয়া 
দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন নাঁ। তাহার মন অধিক জ্ঞান 
লাভের জন্য, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের 
তাক সর্বদা আপনাকে অসুখী বোধকরিত। 

অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কর্ম ছাড়িয়া স্বীয় পিতাকে কিছু ন! বলিয়া 
গোপনে কলিকাতায় পলাইয়া আদিলেন ; এবং একজন আত্মীয়ের আশ্রয়ে * 
থাকিরা ইংরাজী শিক্ষা আরন্ত করিলেন। এই সময়ে তাহাকে বিদ্যা শিক্ষার 
জন্য না্স। প্রকার ক্লেশ সহ করিতে হইয়াছিল । স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া 
অপরের বাসাতে থাকিতে হইত। কিন্তু কোনও ক্লেশেই তাহাকে, স্বীয় 
অভীষ্ট পথ হইতে বিরত করিতে পারিত না । 

দীনবন্থুর কলিকাতায় আসা ও বিগ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা বিষয়ে একটা 
কৌতুকজনক ঘটনা! আছে । শৈশবে তাহার পিতা তাহার নাম বাখিয়াছিলেন 
“গন্ধ নারায়ণ”; লোকের মুখে এই নাম দীড়াইল “গন্ধ”, সময় বয়স্ক বালুকদিগের 
মুখে হইয়া! পড়িপ ৭থু থু গন্ধ, গন্ধ”! এই রূপে পিতৃদত্ত নামটা বালকের 
অশাস্তির একটা কারণ হইয়া! উঠিয়াছিল। যদিও তাঁহার জননী বিদ্রপকারী 
বালকদিগকে তিরস্কার করিয়। বলিতেন “তোরা! একদির্ন দেখবি 'ওর গন্ধে 
দেশ আমোদিত হবে” তথাপি সমবয়গ্কদিগের বিদ্রপে শিশু গন্ধব্ব নারায়ণ 
নিশ্চয় উত্তাক্ত হইতেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কলিকাতাতে 
আসিয়। নিজে ঢীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুলে ভর্তি হইলেন। 
বাহার ছুঃখন্সন্তপ্ত হৃদয় হইতে “নীলদর্পণ' বাহির হইয়াছিল, তিনি যে নিজে 
দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন এটা» একট! বিশেষ ন্মরণীয় ঘটনা 
বলিতে হইবে । যাহা! হউক তিনি স্কুলে ভর্তি হুইয্না এরূপ আগ্রহের সহিত 
আত্বোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংস। ও নির্দিষ্ট গ্ারি- 
তোধিক লাভ করিতে লাগিলেন । দীনবন্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর হুইয়াই 
গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন); প্রভাকরে লিখতে আর্ত 
করিলেন। এই সময়ে তিনি “মানবশ্চরিত্র” নামে একখানি পদ্গ্রস্থ রচনা 
করেন। তাহাতে স্তাহার *কৰিত্ব খ্যাতি তদানীন্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয়। 
প্রভাকরে লিখিত কাঁবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা! লোকের দৃষ্টুকে 
বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু তিনিও চরমে বস্ছিমের ন্যায় পদ্য রূচন! 


২৮৯ রামতহু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ। 


পরিত্যাগ করিয়া নাটক রচনাকে আপনার প্রতিভা! বিকাশের উপায়রূপে 

অবন্যন্‌ কন । 

১৮৮ %/গ গীন্র কলেজ হইতে বাতির হইয়া গবগর্নেষ্টের অদীনে 
ডাক বিভাগে কম্ম করিতে এরত "হনা। এতং হতে তিনি উড়িযযা, 
নদীয়া, ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড়, প্রতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। 
তিনি রাজকার্ধা বিষয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জন্তই 

শগ্রধীন প্রধান কাজের ভার হাহার উপরে ন্যন্ত হইত। ১৮৭১ সালে লুশাই 
যুদ্ধ বাধিলে, ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার তাহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। 
এই সকল কাধ্য সমুচিত রূপে নির্বাহ করিয়া তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে রায় বাহাদুর, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

গবর্ণমেন্টের কাধ্যোপলক্ষে যে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ ও নান৷ শ্রেণীর 
লোক্ষের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাহার 
নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহাধা করিয়়াছিল। এরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ 
মানব-চ্রিত্র দর্শন, ও এরূপ বিবিধ-নামাজিক অবস্থার জ্ঞান আর কাহারও হয় 
নাই। তীাগর রচিত নাটক সকলে আমরা এই সকলের যথেষ্ট পরিচন়্ 
প্রাপ্ত হই। 

১৮৫৯ সালে যগন নদীয়া! ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রজাগণের সহিত নীল- 
করদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয় প্রজাদিগের ধর্মঘট চলিতেছিল, তখন 
দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন। তিনি তৎপুর্কে নিজে অনেক নীল-প্রগীড়িত স্থানে 
ভ্রমণ করিয়। প্রজাদের ছুঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দু- 
পেটি:য়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র তাহার ওজস্থিনী ভাষাতে প্রজাদের দুঃখের যে সকল 
চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, দে সকল চিত্রের অধিকাংশ দীনবন্ধুর নিজের 
পরীক্ষিত ছিল। সুতরাং প্রজাদের ছুঃখ ম্মরণ করিয়া দেশহিতৈষা মাত্রেরই 
হৃদয় যে আগুন তখন হলয়াছিল, তাহা তাহারও হৃদয়ে জ.লতেহিল। 
হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি “নীল-দর্পণ” লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন । অগ্রেই বলিয়়াছি, ১৮৬০ সালের শেষভাগে ঢাকা হইতে নীল- 
দর্পণ প্রকাশিত হয় । বঙ্গদেণীন্ন গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্ধচারীদের অন্ুুমতিক্মে 
মাইকেল মধুহ্দন দত্ত, ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, 'এবং রেভারেও 
কেদস লং সাহেব তাহ! নিজের নামে মুদ্রিত করেন। তাহা লইয়া যে মোকদ্দম! 
উপস্থিত হয়, এবং সদাশয় লং সাছেবের যে এক হাজার টাকা জরিমান। ও 


একাদশ পরিচ্ছেদ। ৮১ 


একমাস কারাদণ্ড হয় সে সকল বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। মহাভারতের 
অনুবাদক স্থপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এ এক হাজার টাকা জরিমানা 
নিজে প্রদান করেন। 
প্রতিহিংসোগ্ভত নীলকরগণ তখন" দীনবন্ধুকে ধরিতে না পারিয়া লংকে 
কারাগারে দিয়া এবং হিন্দু পেটি.রটের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সার! 
করিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে দীনবন্ধু স্বীয় নির্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর 
হইলেন। প্নবীন তপন্থিনী,” “বিয়ে পাগলা বুড়ো,” “সধবার একাদণী,* 
“লীলাবতী,” “জামাইবারিক” প্রভৃতি অদ্ভুত হান্ত-রসাত্মবক নাটক সকল পরে 
পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
শেষদশায় তিনি “সুরধুনী-কাব্য” ও “দ্বাদশ কবিতা” নামে ছুইখানি পদ্য- 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি ছুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত 
হন এবং তাহার চরম ফল দারুণ বিক্ষোটকে তাঁহাকে শব্যাস্থ করে। 
দেই রোগেই ১৮৭৬ সালের নবেম্বর মাসে গতাস্থ হন। তিনি যখন 
মৃত্যুশষ্যাতে শয়ান, তখন তাহার শেষ গ্রন্থ, “কমলে কামিনী” নাটক বন্ত্স্থ। এই 
' তার শেষ নাহিত্য রচনা । তিনি সর্বঞজন-প্রিয় ছিলেন। তীহার চিরদিনের বন্ধ 
বঙ্কিমচন্দ, বলিয়াছেন__“তাহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিলু ন! বটে; বন্ধুর 
অনুরোধে বা সংসর্গ দোষে নিন্দনীয় কার্যের সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে এড়াইতে 
পারিতেন না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহ! পাপের 
কাধ্য, এমন কার্ধ্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই 1” 
বিষয় কন্মোপন্বক্ষে তিনি যত স্থানে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরে অনেক 
কাল বাম করেন। এখানে তিনি স্থায়ীরূপে থাকিবার মানসে একটা বাসভবন 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণনগরে বাস কালেই লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত 
তাঁহার আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি কি 
ভাবে দেখিতেন, তাহা তাহার প্রণীত "সুরধুনী কাব্য”ছ্ছইতে উদ্ধৃত নিয্লিখিত 
কয়েক পংক্তি হইতে বিশ্বেধরূপে বুঝিতে পারা যাইবে । 
“পরম ধার্দিকবর এক মহাশয়, 
*সত্য-বিমগ্ডিত তীর কোমল-হদয় । 
' সারলোর পুত্তলিকী, পরহিতে রত, 
সুখ ছঃখ সম জ্ঞান খষিদের মত । 


'জিতেন্টি্, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশ্লেষ, 
৩ 


২৮২ রামতনগ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


কুসনায বিরাজিত ধণ্ম উপদেশ । 

একদিন তার ফাছে করিলে যাপন, 

দশদিন থাকে ভাল ছূব্বিণীত মন ।' 
বিদ্যা বিতরণে তির্নি সদা হরষিত, 
তার নাম রামতন্্ সক:ল বিদত। 

“একদ্রিন তার কাছে'করিলে যাঁপন, দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্িণীত মন।” 
এই বাক্য গুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কি অকৃত্রিম সাধুতারই পরিচয় দিতেছে ! 
সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়া তন্মধ্য একটা প্রধান এই যে 
“তিনিই সাধু ধার সর্গে ব'লে হৃদয়ের অসাধু ভাব সকল লজ্জা পায়, ও 
সাধু'ভাব সকল জাগিয়া উঠে”। প্রকৃত সাধুর নিকটে বসিয়া! উঠিয়া আসিবার 
সময় অন্নুভব করিতে হয়, যেরূপ মানুষটী গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
মানুষ হইয়া! ফিরিতেছি। দীনবন্ধু সাক্ষ্য দিতেছেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের 
এরূপ সাধুতা৷ ছিল, যে তাহার সহবাসে একদিন যাপন করিঘ্না আসিলে দশ- 
দিন হৃদয় মনের উন্নত অবস্থা থাকিত। এটা ম্মরণ করিয়া রাখিবার 
মত কথা । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


১৮৩৮ গ্রীষ্টাব্দে নৈহাটার সন্নিহিত কাঠালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের 
জন্ম ভয়। তাহার পিতা যাদবচন্ত্র চট্টোপাধায় বহুদিন ইরাঙ্জ গবর্ণমেন্টের 
. অধীনে ডেপুটা কালেক্টরের কাজ করিতেন। 

বাল্যকালে বঙ্চিম5ন্ত্র হুগলী-কালেজে পাঠ করেন । সেখানে পাঠ করি- 

বার সময়েই তাহার বঙ্গ-সাহিতোর প্রতি দৃষ্টি পড়ে । সে সময়ে কবিবর ঈশ্বর 
চন্দ্র গুপ্তের প্রাহূর্ভাবের ফাল। তখন প্রতিভাশালী বাক্তি মাত্রেই লাহিতাজগতে 
কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বগচন্ত্র গুপ্তের শিত্যতব স্বীকার করিতেন। গুপ্ত 
কবিও তথন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। আগ্রেই বলিয়াছি, তিনি অক্ষয় 
কুমার দত্তের উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন! কম্ত কাব্জগতে 
তাহার শিষ্যবর্গের মধ্যে, রঙ্গপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বন্ন, দ্বার কানাথ 
আঁধকারী, বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যার, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন। তৎকালপ্রচলিত ব্বীতি অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে "্প্রভাকরে* 
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একদশ পরিচ্ছেদ । ২৮৩ 


লিখিয়া কাব্যরচনার অভ্যাস আরম্ভ করেন। তথন প্রভাকরে উত্তর প্রত্যুত্তরে 
কবিতা লেখ! যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। 
এই সকল বাক্যুদ্ধ “কালেজীয় কবিতাধুদ্ধ” নামে প্রথিত হইয়াছে  এনপ 
শোনা যায় বন্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারন্তে “ললিতা -মানস” নামে একখানি প্ঠ- 
গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন । 

তিনি হুগলী-কালেজ হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে গমন করেন) 
এবং সেখান হইতে বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রদত্ত বি, এ, উপাধি সর্ধপ্রথমে প্রাপ্ত, 
হইয়। ডেপুটা মাজিষ্টরেটা কন্ম প্রাপ্ত হন। 

১৮৪ সালে তাহার গুণীত “ছুর্গেশ-নন্দিনী” নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হয়। আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। ছুর্গেশ-নন্দিনী* বঙ্গ- 
সমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকষণ করিল। এ জাতীয় 
উপন্তাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা. তৎপূর্বেরে "বিজয় বসন্ত” 
“কামিনী কুমার” প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরণের উপন্যাস, গাহস্থা 
পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত, “হ'সরূপী রাজপুভ্র”, “চকৃমকির বাক্স”. প্রভৃতি 
কয়েকটী ছোট গল্প, এবং “আরবা উপন্তাস” প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ 
আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম । “আলালে'র ঘরের দুলাল" তাহার 
মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু ছর্সেশ-নন্দিনীতে আমরা! যাহা 
দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি বাঙ্গালাতে 
কেহ অগ্রে দেখে নাই । দেখিয়া! সকলে চমকিয়্া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি 
ভাষার নবীনতা সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঞ্িমবাবু দেশের লোকের 
রুচি ও প্রবৃত্তির আোত পরিবন্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপ্ঈঢ হইয়া লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন। 

অল্পদ্িন পরে “কপালকুণগ্ডলা” দেখা দিল। +যে তুলিকা দুর্গেশ-নন্দিনীর 
নয়নানন্দকব্প কমনীয়ত! চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুগডণার গান্তীর্ঘয- 
রস-পূর্ণ ভাব স্থষ্টি করিল! লোকে বিন্বয়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল । 

ক্রমে মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী- 
চৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি আর ও অনেক- 
গুলি উপন্তাপ প্রকাশিত হয় 'বঙ্কিমচন্ত্রকে বঙ্গীয় গপন্যাসি কদিগের শীর্ষ- 
স্থানে স্থাপন করিল। | 

'বন্কিমবাবু স্বগ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নৃতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি 


২৮৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙহ্গসমাজ। 


অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষর়ী ভাষা ও অপর- 
দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা । ইহাতে অন্ষ্ট হইয়! আমার পুজ্যপাদ মাতুল 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও 
তীহার অনুকরণকারীদিগের নাম “শবপোড়। মড়াদাহের দল" রাখিলেন। 
অভিপ্রায় এই, যাহারা “শব” বলে তাহর! “দাহ” বলে, যাহারা “মড়া” বলে 
তাহারা তৎসঙ্গে “পোড়া” বলে, কেহই “শবপোঁড়া” বা “মড়াদাহ* বলে না। 

, তাহার মতে বঙ্কিমী দল এরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দোষী । আমরা, সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বস্কিমী দলকে 
“শব পৌড়। মড়াদাহের দল” বলিয়! বিদ্রপ করিতে আরম্ভ করিলাম। ঙ্কিমের 
দল ছড়িবেন কেন? তাহারা সোম প্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্য্যের চানা” 
নাম দিয়া বিদ্রপ করিতে লাগিলেন। 

১৮৭২ লালে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক 
আকারে দেখা দরিল। প্রতিভা এমনি জিনিস, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে 
তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা! স্থষ্টি করিলেন, যাহা! 
প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলি যেন চিত্তা- 
কর্ষক, সকলি যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান হুর্য্ের স্তায় 
লোক চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন 
তিনি রুসোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদার নৈতিকের অগ্রগণ্য, এবং বেস্থাম ও 
মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী । তিনি তাহার অমৃতময়ী ভাঁঙাতে সাম্য নীতি 
এরূপ করিয়া! ব্যাখ্যা করিতেন যে দেখিয়া যুবকদূলের মন মুগ্ধ হইস্া যাইত । 

কিন্ত ছঃখের বিষর বঙ্গদর্শন খহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষ়াস্তরে ব্যাপৃত 
হওয়াতে তাহা হস্তাত্তরে গেল, ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং, 
ক্রমে তিরোভাব হইল। , | 

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মান্ুসারে বন্কিমের 
প্রতিভার শক্তি পরতাল্লিশ বতমরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে 
তিনিষে করেক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাষ। ও চিত্রণশক্তির 
সেই পূর্ববকার উন্মাদ্দিনী শক্তি নাই, সে সীতা 'নাই। তাহার দৃষ্টি ও 
সুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল। 

শেষ কয় বৎসর (তিনি ধর্মতত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিঘ্বাছিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৮৫ 


শুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত “সাম্য” নামক 
গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তীহ্ুুর শেষ 
প্রচারিত এই নবধর্থের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামগ্তস্ত এবংশ্শ্রীকৃষ্ণই 
তাহার আদর্শ পুরুষ। এই নবভার্ব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত ও 
ধন্মতত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। * 

এদিকে তিনি গবর্ণমেন্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্রেউ দলের মধ্যে সর্ব-প্রথম 
শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজ-প্রনাদের চিহ্ন স্বরূপ “রায় বাহাছর” ও মি, আই, ই,* 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্ত্রলাল 
সরকার ব! দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না) কিন্তু 
প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জল করিয়। গিয়াছেন। 

ঘরে পরে এইরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে ভবধাম 
পরিত্যাগ করেন। 


দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ । 


এইকালের মধ্যে উপন্যাস ও নাটক রচনা দ্বার! বঙ্গলমাজে যে পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল, তাহা! কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক সুমহৎ বিপ্লবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে- যাইতেছি, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে “সোমপ্রকাশের” 
অভ্যুদয় । 

কলিকাতারঃ্দক্ষিণ পূর্ব পাচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষি- 
ণাত্য বৈদ্ধিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাহার জন্মকাল, 
বৈশাখ মাস, ১৮২ সাল। তাহার পিতার নীম হরচন্ত্র স্তায়রত্ব | ন্তায় 
.রত্ব মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের সুপ্রসিন্ধ ,কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের 
ছাত্র। তিনি সংস্কৃত বিদ্ভাতে পারদর্শী হইয়া ক্ষলিকাতাতেই টোল ঠতু- 
শ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন। ' এতভিন্ন তাহার অতিরিক্ত 
ছাত্রও থাৰিত। অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে স্্শ্বরচন্ত্র গুপ্ত ও রামতন্থ লাহিড়ী 
মহাশয়ের নাম* উল্লেখ যোগ্য। ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের অন্থরোধেই ন্যারতব 
মহাশয় গ্রভাকর পত্রিকার সম্পাদন-বিষয়ে তাহার সহায়তা করিতেন। 

দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথান্থসারে গুরুমহাশয়ের, পাঠশালে কিছুফিত 
পাঠ করিয্াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের ুতুষ্পাীতে সংস্কত গড়িতে 


২৮৬ বাঁমতস্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালের প্রারস্তে তাহার পিতা তাহাকে টোল 
চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া কলিকাতী৷ সংস্কৃত কালেজে ভর্তি করিয়া দেন। 
১৮৩২ নাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়! 
সংস্কত কালেজে যাপন করেন। কাণেজ হইতে উত্তীর্ণ হুয়া এ কালে- 
জের লাইব্রেরিয়নের পদ প্রাপ্ত হন। 'তৎপরে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি ও বেতনের 
“উন্নতি হইয়| ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কর্ম হইতে অবস্থত হন। ইহার 
পর তিনি ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ সাল হইতেই 
তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। দরুণ বহুমূত্র রোগে ধরে । শ্রম কর! তাহার “অভ্যাস 
ছিল 4 নিক্বদ্্ী বসিস্ব। থাকিতে পারিতেন না; বসিয়া! থাকাকে ঘ্বণা করিতেন) 
স্থতরাং খাটিতে খাটিতে শরীর একবারে ভাঙ্গির! পড়িল। তদ্দবস্থাতে 
১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাের আশায় মধা প্রদেশের রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত 
সাতন| নামক স্থানে গিয়া! বাস করিলেন । সেই খানেই এ সালের ২২ আগষ্ট 
তাহার দেহান্ত হইল। 

সোমপ্রকাশই ই'হা'র প্রধান কীর্তি; সোমপ্রকাশই ইহাকে বঙ্গ সাহিত্যে 
চিরম্মরণীয় করিয়! রাখিবে 7) সুতরাং সোম প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতেছি । 

১৮৫৬ সালে হরচন্ত্র ম্তায়রত্ব মহাশয় স্বীয় পুভ্র দ্বারকানাথকে সহায় 
করিয়া একটা মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া 
পড়েন; এবং অন্ন কালের মধোই গতান্থ হন। এ্রযন্ত্র হইতে দ্বারকানাথের 
লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক ছুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । উৎ- 
কষ্ট বাঙ্গাল ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহাই বোধ দ্হয় প্রথম। 
যাহ! হউক এই ছুই ইতিথাস প্রকাশিত হুইলে তাহা তদানীস্তন বঙ্গীয় 
পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে ; এবং ভ্বারকানাথের নাম বাঙ্গালা লেখক- 
দ্িগের মধো পরিচিত হয়।. তৎপরে তাহার রচিত বালক-পাঠা “নীতিসার,” 
প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সোমপ্রকাশের প্রভা সে সমুদয়কে 
টাকিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি €সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিগ্াভ্ষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদ! 
প্রসাদ নামে তীহাদের প্রিয় একজন বধিব্ পণ্ডিতকে কাজ ফোঁগান, তাহার 
জ্রস্ঠতর উদ্দেশ্ত ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল। 
দ্বারকানাথ সম্পাদকতা ভার ও তাহার যন্ত্র মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ। ২৮৭ 


বিগ্ভাপাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণা হইলেন । কার্যা- 
কালে সারদা প্রসাদ আসিলেন নাঃ অপরাপর লেখকগণও দর্শন হইলেন ; 
সোম প্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকা নাথ বিগ্তাভূষণের উপরেই পড়িক্লা গেল। 
তিনি অধাপকত। বাদে যে কিছু অবসঃ কাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোম- 
প্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে “লাগিলেন । তাহার স্তায় কর্তব-পরায়ণ 
মানুষ আমর! অন্নই দেখিয়াছি । ঠিনি যখন সংস্কুত .কালেজের ,পুস্তকাণয়ে 
পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না যে মধ্যাপকতা৷ কার্ধয* 
সুচারুরূপে নিম্পন্ন করা 'ভন্ন তাহার পুথবীতে আর কোনও কাজ আছে। 
আ'বারঘ্বখন গৃহে নোম প্রকাশের জন্য রাশীরুত দেশীও বিজাতী সংবাদ-পক্র, 
গবণমেন্টের রিপোট ও গ্রস্থ'দি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা* দিয়া 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইত তাহার জ্ঞান থাঁকিত না। রাত্রি ১১ টার সময় শয়ন 
কঠিতে যাইবার পূর্বে দেখিয়াছি তিনি কাধ্যে মগ্ন আছেন, রাত্রিও টার সময়ে 
উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়সের মধ্যে প্রতাষে 
উঠিয়া তাহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না। 
দেখিতে দেখিতে সোম প্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইকা পড়িল। 
প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গলমাজের নৈতিক বার্নুকে দূষিত করিয়া দিয়। 
ছিল, সোম প্রকাশের প্রভাবে তাহ! দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। *সোমবার 
আমিলেই লোকে সোম প্রকাশ দেখিবার জন্য উতস্থক হইয়া থাকিত। যেমন 
ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ত হা, 
তেমনি নীতির* উংকর্ষ। চিন্তের একাগ্রতাটাই সোম প্রকাশের প্রভাবের 
মূলে ছিলণ তন্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত 
একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সৌমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে' 
বিগ্তাভূষণ মহাশয়ের“ চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র 
হৃদয় মনেৰ একীভাব আর কখনও দেখি নাই »* তিনি সোমপ্রকাশে খাহা 
লিখিতেন তাহার এক পৃক্তি কাহারও তুষ্টি 'সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
লিখিতেন না। লোক সমাজে আনত হইবার লোভে লোকের রুচি বা 
স্কারের অনুরূপ করিয়। কিছু বলিতেন, মা। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত 
বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃক্ভ অকপট- -ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন । তাহাই 
ছিল সোম প্রকাশের সর্ব প্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রৰল ছিল" 
বিগ্তাভৃষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ধিক মৃল্য,করিয়াছিলেন ১০২ দশ টাকা, 


২৮৮ রামতচ্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটা টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে 
কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও সোমপ্রকাশের 
গ্রাহক নে সময়ের পক্ষে বহুসংখাক ছিল। 
সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি 
৯৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্্যস্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়; 
ইহা! এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসিগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
একরে। প্রথম কয়েক বৎসর হহ1 কলিকাতায় টাপাতলার এক গলি হইতে 
বাহির হইত । তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদা পদার্পণ 
করিতেন; এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিগ্যাভৃষণ 
মহাশয়ের বিশেষ সভায়তা করিতেন । 
পরে ১৮৬১ কি ১৮৬২ মালে মাতলার রেলওয়ে খোলে । মাতল! ব৷ 
পোষ্ট ক্যানিং একট। প্রধান বন্দর হ্ইবে গবর্ণমেন্টের মনে এই আশা ছিল। 
গঙ্গার মুখে চড়া পড়িয়া বও বড় জাহাজ কলিকাতাতে আসা ছঃসাধ্য 
হওয়াতে, মাতলাতে একটা বন্দর করিবার কথা চলিতেছিল, এবং পোর্ট 
ক্যানিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানি করিয়া টাকা তোলা হইয়াছিল। শেষে 
মাতলাকে অস্বাস্থাকর দেখিয়া সে সংকণ্প ত্যাগ করা হইল। গ্বর্ণমেণ্টের 
রেলওয়ে খোলাই সার হইল। 
মাতলা রেলওয়ে খুলিলেই বিগ্যাহ্ষণ মহাশর সোমপ্রকাশ যন্ত্র তাহার বাস- 
গ্রাম চাঙ্গড়িপোতাতে লইয়া যান, এবং সেখান হইতে উহা! প্রকাশ করিতে 
থাকেন। সোমপ্রকাশ দে বিভাগের একটা প্রবল শক্তি হইয়া দড়ার়। 
ইহার সাহায্যে অনেক সমনৃষ্ঠানের স্থত্রপাত হইয়াছে, অনেক অত্যাচার নিবা- 
রিত হুইয়াছে। কেবল তাহ্‌! নহে, দেশে গিয়াই রিগ্ভাভৃষণ মহাশয় নিজ বাস- 
গ্রামের নানাপ্রকার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। * তন্মধ্যে একটা উচ্চ- 
শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন। এর স্কুলটা তিনি নিজের ব্যয়ে ও নিজের চেষ্টাতে 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কয়েক বংসরে তাহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া 
গেল। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার 
জন্ত তাহাকে কতই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি তাহার'প্রতি কর্ণপাত 
করেন নাই। অনেক সমক্ধ দেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ হইতে বেগনটা পাইয়! 
ব্টীতে ফিরিবার সময় পথে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া! সে বেতনের অধিকাংশ 
তথাকার ব্যক় নির্বাহের জন্য দির সামান্ত অর্থ লইরা গৃহে ফিরিয়াছেন। 


এফ্টাদশ পরিচ্ছেদ । ০২৪৯ 


পাপের প্রতি তাহার এমনি ঘ্বণা ছিপযে গ্রামের পাপাচারী লোকের! 
তাহাকে দেখিয়া কাপিত। একবার একজন দুশ্চরিত্র পুরুষ একটী,গোপ- 
জাতীয় বিধবাকে বিপথে লইয়া গেল) এবং কিছুদিন পরে তাহাকেপঅস্তমত্বা 
অবস্থাতে ভাড়াইয়া দিল। বিগ্যাভূষণ খহাশয় ইহা৷ জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে 
সেই রমণীর দ্বারা আদ্বালতে নালিস উপস্থিত করাইয়৷ সেই ছুশ্চরিত্র পুরুষের 
নিকট হইতে এ নারীর মানিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 

আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়া 
প্রতিবেশবাসিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার 
প্রতি দ্বিবিধ প্রকারে অত্যাচার আরন্ত করেন। একদিন বিদ্যাভৃষণ মহাশয় 
সোমপ্রকাশ লিখিতেছেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে এ ধনী লোকটা 
সদলে সেই বিধবার বাটাতে প্রবেশ করিয়। তাহাকে প্রহার করিতে যাইতেছে। 
তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রাখিয়া শ্বীয় সহোদর ভরাতাকে লইয়া বিধবার গৃহাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। তিনি তাহার ভবনে প্রবেশ করিয়া! স্বহস্তে সেই ধনীর 
গ্রীবা ধরিয়। বাড়ী হইতে বাহির করিয়! দিলেন। তাঁহার প্রতি সংভ্রম বশতঃ 
তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে গ্রামে তিনি ছুর্বলের রক্ষক 
ও সর্বপ্রকার সমনুষ্ঠানের উৎসাহ দাতা রূপে বাস করিতৈ লাগিলেন। 

বার্ধক্যে একটী বিষয়ের '্ন্ত তাহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখ! 'যাইত। * ইংরাজী 
শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্মের শাসন ও ধর্মের উপদেশ রহিত হইতেছে 
বলিয়া ছুঃখ করিতেন। তীহার একটা পুত্র এই সমরে জপ, তপ, পুজা 
প্রভৃতিতে কিছু অধিক মাত্রায় মাতিয়া গেল। এমন কি সেজন্ত তার জ্ঞান 
চচ্চা, সংসারের কাজ কর্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ রহিল না। কেহ সে, 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হুঃখপ্রকাশ করিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন-_-“ও 
শিশু নহে বয়ঃপ্রাপ্ত,' ও যাহা আত্মার কল্যাণকর ভাবিক্বাছে তাহ! করুক, 
*দেশকাল যেব্রুপ দেখিতেছি তাহাতে ও যে অন্যদিক্ষে মতি ন। দিয়া বর্মসাধনে 
মাতিক আছে তাহা! ভাল ।” সাধারণ মানুষের “ধন্ধোপদেশের সুবিধার জন্য 
তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়া কৃথরুতা, পাঠ, শাস্তব্যাথ্া৷ প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। * 

শেষ দশায় শারীরিক' অস্বাস্থানিবন্ধন তিনি সোমপ্রকাশ সম্পাঁদনে 
ততটা সময় দিতে পাঁরিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থালাভের উদ্দেঙগে 
কাণীতে গিক্কা বাস করেন। তীর্স্থানের দুরবস্থা পূর্বে কখনও দেখেন নাই। 


৩৭ 


২৯৭ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


কাশীতে গিয়! কাণীবাসী অনেকের বিশেষতঃ পাগাগণের মধ্যে ধর্ম ও নীতির 
দুরবস্থা দেখিয়! তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তিনি হৃদয়ের সেই 
ভাব ব্যক্ত করিয়া “বিশেশ্বর-বিলাপ” নানে একখানি কাব্যপুস্তক রচনা 
করেন। তৎপরে দেশে ফিরিয়া! আর' পূর্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য্য 
করিতে পারিতেন না । 

ইহার উপরে ভারনেক্িউলার প্রেস আকৃট (ড০০780018 7১1685 4১০0) 
বামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিক। যখন ইংরাজী কাগজে 
পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন, 
তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না। 
এই সময়ে বঙ্গের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাহাকে নিজ 
ভবনে ডাকাইয়া, সোম প্রকাশ তৃপিয়া না দিবার জন্য অনেক অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। পরে এ গহিত আইন উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার 
বাহির হইল বটে কিন্তু পূর্বপ্রভাৰ আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তাস্তরে 
গেল৷ ইহার পরে তিনি “কল্পদ্রম” নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন 
বাহির করিয়াছলেন; তাহাও তাহার অন্ুস্থতা বশতঃ অধিক কাল 
রহিল না। চরমে তিনি পীড়িত হইয়া! রেওর! রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক 
স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্ঠব্রণ রোগে ১৮৮৬ সালের 
২২শে আগষ্ট দিবসে গতান্থ হন। 

লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের পিত। হুরচন্ত্র 
্টায়রত্র মহ'শয়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহা অল্পদিনের জন্ত.) কিন্তু লাহিড়ী 
মহাশয়ের প্ররুতিতে গুরুভক্তি ও সাধুভক্তি এমনন প্রবল ছিল যে "সেই অল্প- 
দিনের সঞ্ধন্ধ তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই ৷ চিরদিন ন্যায়রত্ব মহাশয়ের 
নাম স্থৃতিতে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। স্তায়রত্ব মহাশয়ের স্বসম্পকাঁয় 
লোকদিগের প্রতি, বিশেষত* বিগ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি, শ্রদ্ধা প্রচুর, পরিমাণে 
ছিল। সেই কারণেই বোধ' হয় আমাকে দেখিবামাত্র ন্যায়রত্র মহাশয়ের 
দৌহিত্র বলিয়! প্রেমালিঙ্কনের মধ্যে লইয়াছিলেন। 


গার মহেন্দ্রলাল সর কার” রি 
*বঙ্গদেশকে বত লোক লোকচক্ষে উ*চু করিয়৷ তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত 
বাঙ্গালিগণের মনে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ষ। উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৯১ 


ডাক্তার মহেন্রলাল সরকার একজন অগ্রগণা ব্যক্তি । এরূপ বিমল সত্যানথুরাগ 
অতি অর লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ সাহন ও দৃঢ়চিত্ততা অতি 
অন্ন বাঙ্গালীই দেখাইতে পারিয়াছেন ; এরপ জ্ঞানানগরাঁগ এই বঙ্গদেশে ছুলভ। 
তাহার সংশ্রবে আমিয়! এ জীবনে বিশৈষ উপকৃত হইয়াছি। তাহার নাম নবা- 
বঙ্গের শিক্ষাগ্ুরুদিগের মধ্যে গণনীয় ; সুতরাং আনন্দের সহিত তাহার জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সঙ্নিবিষ্ট করিতেছি । 

কলিকাতার অদুরবর্তী হাবড়া বিভাগের পাই কপাঁড়া নামক গ্রামে, ১৮৩৩ 
সালের ২র! নবেখর দিবসে মহেগ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বংসর বয়সের 
সময় ইহার জননী ছয় মাস বয়স্ক আর একটা পুত্র কোলে ইহাকে লইয়! 
কলিকাতা নেবুতলাতে ইহার মাতামহালয়ে আগমন করেন। ইহার অল্পকাল 
পরেই ৩২ বৎসর বয়সে পাইকপাড়া গ্রামে ইহার পিতার মৃত্য হয়। তখন 
ইহার মাতুলঘবয়, ঈশ্বরচন্র ঘোষ ও মহেশচন্ত্র ঘোষের উপরে ইহার রক্ষা ও 
প্রতিপালনের ভার পড়ে। এই পারিবারিক দুর্ঘটনার চারি বনর পরেই 
তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তখন পিতমাতৃহীন হইয়া তিনি উক্ত মাতুলঘ্বয়ের 
স্নেহ বত্্ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 

তাহার মাতুলের! প্রথমে বাঙ্গালা শিখিবার জন তাঁহাকে গুরুমহাশয়ের 
পাঠালে ভর্তি করিয়া দেন ) এবং কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখাইবার জন্য 
ঠাকুর দাদ দে নামক একজন ভদ্রলোককে নিযুক্ত করেন। উত্তর কালে এই 
ঠাকুর দাস দে যতর্দিন জীবিত ছিলেন ডাক্তার সরকার তাহাকে গুরুর তায় 
ভক্তি শ্রদ্ধা কঞিঞ্প আসিয়াছেন; এবং নিজ কার্য্যের সহায়রূপে রাখিয়াছেন। 

সরকাক্স মহাশয়ের মাতুলদিগের অবস্থা ভাল ছিল না। ইহার জো্ঠ, 
মাতুল ট্রাভলিং প্রিন্টারের কাঁজ করিতেন) তাহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও 
যে খুব ভাল ছিল এরাঁপ মনে হয় ন। 

ঠাকুরণ্দাম দে মহাশয়ের নিকট সামান্তরূপ *ইংরাজী শিক্ষা করার ঈর, 
তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল তাহাকে ফ্রী বালকরূপে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দিলেন। মহামতি হেয়ার তখনও জীবিত ছিলেন। তাহার দেড় বৎসর পরে 
১৮৪২ সালে ইঠলোক পরিত্যাগ করেন |' মহেত্রলাল ১৮৪৯ পর্্যস্ত হেয়ারের 
স্থলে ছিলেন। এ সীলে তিনি 'জুনিয়ার স্বলার্সিপ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া 
হিন্দু কালেজে গমন করেন। হিন্দু কালেজে তিনি ১৮৫৪ সাল পর্যাস্ত 
করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ভ্ঞানপিপাসা অতিম্া্জ বর্ধিত হইল, তিনি ন্যনা 


২৯২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকার্ীন বঙ্গসমাজ | 


জানের বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন । কালেজের পাঠ্য বিষয় ও 
গ্রন্থ সকলে তার পরিতৃপ্তি হইত না । বিজ্ঞান পাঠের জন্ত তাঁহার মন বাগ্র 
হইত ্ তখন হিন্দু কালেজে বিজ্ঞান পাঠনার রীতি ছিল না) তদনুরূপ 
আয়োজনও ছিল ন1। অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভন্তি 
হইবার সংকল্প করিলেন; এবং তাহার হিন্দু কালেজের অধ্যাপকদ্দিগের 
অমতে উক্ত কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন। 

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি পরিণীত হইলেন; এবং ১৮৬০ সালে 
তাহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করিলেন । 

ডাক্তার সরকার মেডিকেল কালেজে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া ১৮৫৯ । ৬ৎ 
সালে এল্‌, এম্‌, এস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসকরূপে বাহির হন। 
মেডিকেল কালেজে অধ্যয়নকালে, তিনি তাহার অধ্যাপক ও সহাধ্যাস্িগণের 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; এবং সে সময়ে পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রগণের জন্য 
যতগুলি পারিতোধিক ছিল প্রায় সকলগুলিই অন্ন করিয়াছিলেন ; 
স্থতরাঁং তিনি কালেজ হইতে বাহির হইলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি তাহার সঙ্গে 
সঙ্গেই আসিল) এবং তাহার বহুদর্শিত। ও প্রতিভার গুণে তিনি অচিরকালের 
মধো সহরের একজন খ্যাতনাম! চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন। 

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্বোচ্চ এম, ডি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। 
তখন স্কাহার মান সম্ভ্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল। তৎপূর্বে ডাক্তার 
চন্ত্রকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইপ্াছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় এম, ডি 
বলিয়! তাহার নাম সকলের মুখে উঠিয়া গেল । ৰ 

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার হুর্্যকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে সহরে 'একটা নূতন 
সভা স্থাপিত হয়। তাহা ইংলগ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোদিএশন নামক 
সভার বঙ্গীয় শাখা। কাঁণকাতার বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণ 
মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্ঠ!: করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ডাক্তার সরকার একটা 
বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাহার বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতা দেখিয়া সকলে 
ুগ্ধহন। তিনি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তন্নিযুক্ত সেক্রেটারীদিগের মধ্যে 
একজন ছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি উক্ত পারার একজন সহকারী 
সভাপতিরূপে বৃত হন। 

.” যে কারণে & সভার প্রতিষ্ঠাকার্য্যের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই) 
দিনের বক্তৃতাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধ্যে হোমিওপেখিক 


একদশ পরিচ্ছেদ । ২৯৩ 


চিকিৎসা প্রণালীর দোষ কী্ভন করেন। সেই বাক্যগুলি স্থপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাণ 
রাজেন্ত্র দত্ত মহাশয়ের চক্ষে পড়ে। ডাক্তার সরকারের সহিত তাহার, পূর্বেই 
পরিচয় ছিল। তৎপরে উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্রই রাজাবাবু এঁ উক্তিগুলি 
অবলম্বন। করিয়া ডাক্তার সরকারের" সহিত বিচার উপস্থিত করেন। এই 
বিচার বহুদিন চলিতে থাকে । ক্রমে আর এক ঘটন! আসিয়া উপস্থিত হয় । 
একজন বন্ধু (710787. ) মর্গান নামক একজন প্রন্থিদ্ধ চিকিৎসকের লিখিত 
[)11950]0) ০? 11000901900 নামক একখানি পুস্তকের সমালোচনা" 
করিবার জন্ত ডাক্তার সরকারকে অনুরোধ করেন। এ সমালোচনা [77910 
11 নামক কিশোরীচাদ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহির করিবার 
কথা থাকে। কিন্তু পুস্তকথানি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতে গিয়া ডাক্তার 
সরকার তন্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, ষে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিন! 
মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল! তীঁহার মনে হইল যে কার্য/তঃ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল কিছুদিন না দেখিয়া মত প্রকাশ করা 
তাহার পক্ষে কর্তব্য নহে।. স্থতরাং তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার * ফলাফল 
দেখিবার জন্ত রাজাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিত্ঠা দেখাইতে লইয়া 
গেলেন। ডাক্তার সরকার সেই সকল গোগীর অবস্থা ও চিকিৎস! বিধিমতে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয় এরূপ উপায় 
সকল অবলম্বন করিলেন। এই রোগীগুপির চিকিৎস! কার্ধ্য দেখিতে দেখিতে 
ডাক্তার সরকাপ্রের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। হানিমানের অবলঙ্বিত 
প্রণালী ফেযুক্তি-সঙ্গত তাহ! প্রতীতি হইল। এই পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে, 
তাহারা ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন । 

.. অন্ত লোক হইঠ্ল মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া, আপনার অর্থোপার্ন ও 
স্থখ সচ্ছনের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেত্ত্রলাল* সরকার সে ধাতুর নৌক 
ছিলেন না। যাহ! সত্য বলিয়া! একবার 'প্রতীতি হইত তাহা তিনি 
হৃদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন), সাহা প্রকাশ বা প্রচার করিতে 
কুষ্তিত হইতে না) অথব্] .সত্যাবলম্বন বিষয়ে ক্ষতি লাভ, বা লোকের 
অনুবাগ বিরাগের ভু করিতেন মা। তীহার সেই প্রকৃতি অনুসারে, খন 
তাহার মত পরিবর্তন হইল তখন তিনি তাহা তাহার চিকিৎসক বন্ধগণে 
নিকট ব্যক্ত করিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। 


২৯৫ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমা্জ । 


১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএশনের 
বঙ্গদেশীয় শাখার চহুর্থ সাৎসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তার 
সরকার' “টিকিৎসা-প্রপালীর অনির্দিষ্টতা” বিষয়ে একটা বক্তৃতা পাঠ করিলেন। 
তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সত্য-প্রিয়ত!, নির্ভীক-চিত্ততা সমুদয় একাধারে 
উজ্জ্লরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে ঠিনি এলোপেখিক চিকিৎসা- 
প্রণালীর সর্ধজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দৌষ কীর্তন করিয়া! হানিমানের 
আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্িযুকতা৷ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল 
যাহ। ধাড়াইল তাহা! বোধ হয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিগ্না! বিবেচনা! করেন নাই । 

তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ইংরাজ ডাক্তারগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করি- 
লেন। ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়। লাল হইয়! গেলেন; 
ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি 
থামাইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন ; বলিলেন “ডাক্তার সরকার ! ডাক্তার সরকার ! 
আর একট! কথা ষি বল, তবে তোমাকে এখান হ'তে বাহির করে দেব ।” 
পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন, যে ডাক্তার সরকার উক্ত সভার সহকারী 
সভাপতি থাক! দূরে থাক্‌, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন ন|। 
ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্তী প্রভৃতি রূপ মতে সায় দ্রিলেন। সভামধ্যে 
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের স্তায় সভ্যগণের ক্রোধ-বহি প্রজ্জপিত হইল। 

ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে গৃহে 
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন আমি চাষার ছেলে, না হয় 
সামান্ত কাজ করে খাব তাতে আর কি ? সতা য। তা বলতেই হবে ও করতেই 
হবে”। ওদিকে সংবাদ পত্রের স্তম্ত.সকল এই বার্তাতে পূর্ণ হইতে লাগিল। 
মেডিকেল মিশনারি ভাক্তার রবসন তাহার বিরুদ্ধে এক বতৃতা করিলেন) 
ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎসকগণ এক 
বাক্যে তাহাকে বর্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। 
ডাক্তার সরকারের পসার কিছু দিনের জন্য মাটা হইয়া গেল। ছয় মাসের 
মধ্যে তিনি একটাও রোগী পাইলেন না। কিন্ত তিনি নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। যাহা সত্য বলিয়া! বুঝিয়াছিলেন তাহ! ঘোষণা করিতে বিরত 
হুইলেন না। পর বংসরেই তাহার 08199 ০০৪৭ 0৫119010109 
“বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মানুষটা! দমে নাই; যাহাকে সত্য 
কলিয়া বুবিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে । এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে 


একাদশ পরিচ্ছেদ। "২৯৫ 
তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই এক স্থানে বাক্ত করিম়্াছেন) 


৭] ৮79 90569111007) 17) 110) 00 006 016100866 ঢা) ০% 
6799) _অর্থাৎ সত্য যাহা তাহা চরমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বীদেই আমি 
সবল ছিলাম।” তাহার ভূতপূর্ব প্রোফেসারদিগের অনেকে তাহার প্রতি 
খড়গহস্ত হইয়াছিলেন এবং: তাহাকে অবাচ্য কুবাঁচ্য বলিয়াছিলেন; কিন্ত 
তিনি কি ভাবে সে সমুদয় কটুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এ ১৮৬৭ সালে 


মার্চ মাসে মুদ্রিত তাহার এ বক্তৃতার ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । তিনি ' 


এক স্থানে বলিতেছেন ;__ 


ডা1)৮০৩০: 175100109৮০ 7১3০01070 0070 01067517095 00000] 
107 $61101010 719991)015 01 01)0 11০019%4 0911989 &00 10$911, 
[91080] 8180৭ 1001 1001 ৮10] 00900 )0 £10190৩ ০01 01050 
980৪ 101) ] 05890. 09 8. 01191770007 0001 9100501000, 7)৮0877870 
16) 01) 70:09 ০118০101700, 


আবার এ ভূমিকার উপসংহারে তিনি লিখিতেছেন £-_ 


[১9759000101) 1)08 717920) 0020)100011000. 1১1:012991910:5] 001071)179,- 
00015 5070712 0681086 1009, 28700910001) ৮০ 86 5600000 5 ৪৮৩ 
01095 1৮0 89010500109 10500 70917056197 00106 খু 001099 0০- 
[07159 10991607070 88019800197) 010 10000 1981009917) ৮70. 
8181] ০ 181990. %0750750 100106, 10 19201099010 “170 00790 111 009 
21006০0৮000 48181] 10950 001৫96 0০ ৮0:35 0£ ৪১৪৪, ৮10 
০007৮217019 8])97055 &৪ 11081) 100৩6] 81081:9, (17৮৮ £3 10611)65) 11709611000 
41901130780), 210 7719 77 079 10012001010 00008) 2৮৩ 10086 
006 110 ৮) +0:980 81000, ০0৮ ৮7 ০৬1 ০: 07৮0 1):999০9901 
0০৮ ০৫ 016 070001) 01 0900.” 


* সকলে অনুভব করুন যখন হার বিরোধিগণ কোলাঁছুল করিতেছিলেন এব; 
তাহার প্রতি” নান। প্রকার কটুক্তি বর্ষণ কুরিতেছিলেন, তখন এই 
মহামন। বাক্তি কোন জগতে বাস করিতেছিলেন। ইহারই কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ 
১৮৬৯ সালের প্রারস্তে আমি তাহার অকুত্রিয্ সাধুতার এক পরিচয় পাই, তাহা 
চিরম্মরণীয় হইয়া থাকা উচিত লিয়া,লিখিয়! রাখিতেছি। 

আমি তখন একুশ *বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল এ পরীক্ষা দিয়! 


উহিক়্াছি। সে সময়ে আমি ভবানীপুরে আমার আশ্রয়দ্ধত1 ও প্রতিপালক : 


২৯৬, রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস 
করিতেছিলেন। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান 
ছিল না" আমার পিতার সহিত বন্ধুত৷ সুত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে 
আনিষ়্া, দয়! করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিক্নাছিলেন। কেবল স্থান দিয়! 
ছিলেন তাহা! নহে, ভ্রাত-নির্বিশেষে প্রালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার 
সরকার সেই ভবনের, স্কয়ী-চিকিৎসক ছিলেন। এল, এ পরীক্ষা কালে 
“গুরুতর শ্রম করাতে আমার একপ্রকার পীড়। জন্মে। বাসার লোকেরা আমাকে 
বলপুর্ব্বক ধরিস্না ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন 
আমাদের বাসাতে এই একট। বাঁমনের ছেলে আছে, এল এ পরীক্ষার জন্য 
গুরুতর শ্রম করে এর কি অসুখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়া করে এর 
চিকিৎসার ভার নিতে হবে ।” ডাক্তার সরকার দয়া করিয়া আমার চিকিৎসার 
ভার লইলেন। বলিলেন ;--“তোমার গীড়ার আন্ুপুর্্বিক বিবরণ লিখে আমার 
কাছে পাঠিও।” কিন্তু সে দিন আর এক ঘটনা ঘঠিল যাহাতে আমার মনটা 
খারাপ ₹ইল। মহেশচন্ত্র চোধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র চৌধুরী 
একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। আমরা যুবকদল তাহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা 
করিতাম। কিন্তু তাহার একটা স্বভাব এই ছিন যে তিনি সকল বিষয়ে 
অতিরিক্ত মাত্রায় অন্ুসন্ধিৎস্থ হইতেন। সে দিন ডাক্তার সরকার যখন ব্যবস্থা 
পত্র লিথিতেছেন, তখন তিনি পার্থ দীড়াইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন “মশাই কি 
ওঁষধ দিলেন?” ডাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়৷ তাহার মুখের দিকে চাহিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি মেডিকেল কালেজে পড়েছেন না?" 

গিরিশ বাবু--না। 

ডাক্তার সরকার-_-তবে এমন আহাম্মুকি করেন কেন? আমিকি গওঁষধ 
দিচ্চি তাতে আপনার দরকার কি? ন্‌ 

এই কথাগুলি এমন" রক্ষভাবে বলিলেন যে আমাদের সংচলের প্রাণে 
বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আন্মপুর্র্বিক বিবরণটা 
ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইবার সময় তৎসঙ্ষে বাঙ্গালাতে এক পন্র 
লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহা তাহার গিরিপবাবুর প্রতি পূর্বোক্ত কর্কশ 
ব্যবহারের জন্য 'তিরস্কারে পূর্ণ ছিল।- পাঠাইবা সময় মনে হইল না 
যে নিজে ত গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে বাইতেছি, 
তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার । চিঠীখানি পাঠাইয়াই চিস্তা হইল 
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বুঝি বা চৌধুরী মহা এরদিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। য়ে ভয়ে 
শস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আমিবার কথ! 
[ছল না। তথাপি তিনি আসিণেন। আসিয়াই নীচের ঘরে*জিজ্ঞাস। 
করিলেন “শিবনাথ. ভট্রাচাধ্য তোমাদের বাড়ীতে কে?” তাহার! হাসিয়৷ 
বলিলেন “দেই যে মশাই পাগল ছেলেটা”। শুনিলাম ডাক্তার সরকার 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন--“ঈশ্বর করুন এমনি পাগল ছেলে দেশে, বেশী হয়। 
আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই» ্ 

আমি উপরে বদিয়া৷ পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়া আমাকে টানিয়। 
লইয় "গেল; “ওরে আয় আয় ডাক্তার সরকার তোকে ডাকচেন।” আমি 
কাপিতে কীপিতে গিয়া উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র 
ডাক্তার সরকার টেবিলের অপর পার্থ উঠিয়া দ্রাড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারিত 
করিয়! আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন-__“তোমার' ইংরাজী ছ্েটমেণ্ট দেখে 
খুসি হয়েছি; আর তোমার বাঙ্গালা পত্রের জন্ত আমার আন্তরিক ধন্যবাদ 
গ্রহণ কর।” আমি ত অবাক্‌, তারপর তিনি আমাকে তার গাড়িতে তুলিয়া 
তার বাড়ী পর্য্স্ত আনিলেন। গিরিশবাবুর ওরপ প্রশ্ন করা কেন উচিত হয় 
নাই, এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এঁই সক আমাকে বুঝাইয়া 
বলিলেন। তখন আমি কোথান়্ আর তিনি কোথায়! আমি “কলেজের 
একটা গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একুজন লব্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক । আমার 
তিরস্কারটা এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধৃতারই পরিচয় পাইলাম। সেই 
তাহার সহিত হ্আমার আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। তদবধি আমার বা আমার 
পরিবারস্থ "কাহারও পীড়ার সংবাদ দিবামাত্র বুক দিয়া আঁসির! পড়িয়াছেন ; 
এবং বিনাভিজিটে দিনের পর দিন আসিয়! চিকিংসী করিয়াছেন । সে উপকারের' 
খণ আমার অপরিশেধ্িনীয় রহিয়াছে । 

এরূপ ্মান্ষকে কে শ্রদ্ধাভক্কি না করিয়া থাক্কিতে পারে? অচিরকাঁলের 
মধো তাহার পসার আবার ফিরি আসিল। "তাহার অত্যর্থানের সঙ্গে সঙ্গে 
হোমিওপেখিও লোকচক্ষে উঠিয়া পড়িল।, , ॥ 

১৮৭০ সালে তিনি কুলিকাত! বি্বিস্তাপযের ফেলো! নিযুক্ত হইলেন। 
গ্রথমে তাহাঁকে আটক্ষ্যাকল্টার “প্রতিনিধি করিয়া সিগ্ডিকেটে লওয়া হয্ব। 
তৎপরে ১৮৭৮ সালে সেনেটের সভ্যগণ তাহাকে ফ্যাকল্টী অব মেডিসিনের 


প্রতিনিধিরূপে সি্িকেটে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে ফ্যাকলুটা 
৩৮ 


২ রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


অব মেডিসিনের সভ্যগণের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত হয়। উক্ত ফ্যাকল্টার 
ডাক্তারগ্ণ ভীহাকে গ্রহণ করিতে অন্বীক্কত হছন। আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন, 
সেই পুরতন বিবাদ । ডাক্তার সরকারকে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া! ছইথানি 
পত্র লিথিতে হয়; তাহাতে সেনেটের সভাগণের মনের সকল সনেহ ভঞঙ্জন হয়) 
এবং তাহার! তাহাকে ফ্যাকল্টা অব মেডিশিনে বাহাল রাখেন। 

১৮৭৬ সালে তাহার প্রান উদ্যোগে ও তাহারি চেষ্টায় 'সাএন্স এসোমিএ- 
শন” প্রতিষিত হয় ) এবং অগ্ভাপি বর্তমান আছে। 

১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অগ্ততম অনারারি মাজিষ্টেটরেপে বৃত হন; 
এবং তাহার মৃত্যুর পুর্ববৎসর পর্য্যন্ত এঁ কার্য দক্ষতার সহিত "করিয়৷ 
আসেন। 

১৮৮৩ সালে গবর্ণমেন্ট তাহার মান সন্ত্রমেক্ত চিহুশ্বরূপ তীহাকে সি, আই, ই, 
উপাধি প্রদান করেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। 
১৮৯৩ সালে চতুর্থ বার মনোনীত হওয়ার পর তিনি এঁ পদ নিজে পরিত্যাগ 
করেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে বৃত হন। 

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ পর্যন্ত চারি বংসরের জন্য ফ্যাকল্টা অব আর্টের 
সভাপতির কার্য্য করেন। 

বহুবৎসর এসিয়াটিক সোসাইটার সভাপদে অভিষিক্ত ছিলেন । 

১৮৯৮ সালে কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয় তাহাকে অনারারি টি, এল্‌ উপাধি 
প্রদান করেন । 

এতসিন্ন তিনি স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-সভার সভ্যপদে, মনোনীত 
হইয়াছিলেন। " 

'সায়েন্দ এসোসিএশন স্থ'পন বাতীত তিনি আর একটা সদহুষ্ঠানের স্ত্রপাত 
করিয়াছিলেন । একবার স্বাস্থ্ালাভের উদ্দেশে তিনি বৈগ্ভনাথে বাস করিতে- 
ছিলেন। তথন তথাকার কুষ্ঠরোগীদিগের ছুর্দশ। দেখিয়া! তাহার পর-দুঃখ- 
কাতর হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। তিনি নিজে ৫০০০ হাজীর টাক] ব্যয় 
করিয়! কুষ্ঠীদিগের জন্য একটী আশ্রয়্-বাঁটিক। নিম্মাণ করেন) এবং তাহার পত্রী 

“লাজকুমারীর' নামে তাহা উৎসর্গ করেন। ১৮৯২ সালে সার চাঁলস ইলিয়ট 
তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৪২৪৯ 


অবিশ্রান্ত কার্ষ্যে ব্যস্ততার মধো ডাক্তার সরকারের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত 
না; মধ্যে মধ্যে হাপকাশী প্রভৃতি রোগে ভগ্ন হইয়া পড়িতেন। 'তছুপরি 

চিকিৎসা-স্ত্রে কোনও কোনও স্কানে যাওয়াতে ম্যালেরিয়৷ জরে ধরিল্নাছিল 1 
তাহাতে শেষ দশায় তিনি অতিশয় দুর্গ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৯০৩ 
সালের শেষভাগ হইতে এক কঠিন রোগে ধরিল। মুক্রাধারে এক প্রকার পীড়ার 
সঞ্চার হইয়া! বড়ই রেশ দিতে লাগিল। এী কোগে ১৯০৪ সালের ২৩এ 
ফেব্রুয়ারি দিবসের প্রাতঃকালে প্রাণবারু তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিতযাগ* 
£করিয়া গেল। বঙ্গের একটা উজ্জল তার! চিরদিনের জন্য অন্ত গেল । 

আমর] ভীহাতে যে কেবল সাহস ও সতাপ্রিয়তাই দেখিক্লাছিলাম তাহা 
নহে। এরূপ জঞনানুরাগী মান্য আমরা অন্পই দেখিয়াছি । চিকিতসাধিগ্ভা ও 
বিজ্ঞান তীহার নিজের স্বোপাঙ্জিত বিশেষ বিষ্কা ছিল; কিন্ত তাহাতে তিনি 
তৃপ্ হন নাই; তাহার জ্ঞানানুরাগ সর্তোমুখীন ছিল'। সর্দপ্রকার জ্ঞাতবা 
বিষয়ে তাহার চিত্তের অভিনিবেশ দৃঈ হঈভ। সদ্গ্রন্থ সকল ক্রয় করা ও 
রক্ষা করা, তাঁর একটা বাতিকের মহ হইয়া দাড়াইয়াছিল। আমরা, াহার 
লাইব্রেরি দেখিবার জন্য মধো মধো ঠাহার ভবনে যাইতাম। তিনি তাহার 
জ্ঞানসম্পন্তি দেখাইতে আনন্দলাভ করিতেন। তাহার ভবনে জ্ঞানান্থুরা গী 
বন্ধুগণের একটা আড্ড৷ ছিল সেখানে বসিলেই অনেক জ্ঞানের কথা শোনা 
যাইত। অনুমান করি তিনি যে লাইরেরি রাখিয়। গিক্াছেন তাহার মূলা 
লক্ষ টাকার অধিক হইবে। ধনী ব্যক্তিরা বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যায়, এই 
স্বাবধনশীল, ্ত্মোক্নতিপরায়ণ দরিদ্রের সন্তান স্বোপাজ্জিত ধনের চিহ্ন 
স্বরূপ লক্ষ টাকারও অধিক মূলোর জ্ঞানসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 

বহুদিন সাধুষুখে শুনিয়া আসিতেছি, ধাহাদের জদয় পবিত্র তাহাদের হৃদয়ে * 
ঈশ্বর আবিহ ত থাঞঝেন। মহেন্দ্লাল জীবনের ঈকল পথে, সকল সঙ্কটে, 
মকল সংগ্রান্মর মধ্যে, ঈশ্বরের সান্লিধা অন্ভব রারিতেন। যিনি মৃত্ুর 
কিছুদিন পূর্বে রোগযগ্্ণার মধ্য 'নিক্নলিখিত সংগীত রচনা করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহার স্বাভাবিক ধর্ঘ্ভাবের বিষয় আর কি বলিব। 


পাছাড়_-কাওয়ালি ] 


সপ্ন না রোগের যাতনা আর সয়না, 
কোথায়, নাথ, তোমার অসীম করুণা ৯ 


৩৪০৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


কৃপানৃষ্টি থাকলে তোমার, থাকেনা ত (কোন) 
ষাতনা। 
দিয়ে এ বিশ্বাস, করো! না নিরাশ, (একবার ) 
ধ্মহ-নয়নে চাও না। 
কোপদৃষ্টি ফিরাইয়ে লও, আর.বাচিবনা, বাচিবনা | 
সকলি খাদ্‌, জুধিক পোড়ালে কিছুই থাক্বে ন|। 
জানি প্রভু, যা কর তুমি, তা৷ সবে হয় মঙ্গল সাধনা, 
তবু কাতর হয়ে আমি করিয়াছি যে প্রার্থনা ; 
তাতে তব কাছে, যদি হয়ে থাকি অপরাধী 
নিজগুণে দয়াময় করহে মাচ্জন!। 
কারে ছঃখ জানাই, প্রভূ, তোথা বিন, 
তুমি ছাড়া কে আছে, বুঝিতে মনের বেদনা, 
কে অছে আর শান্তিদাতা দেখিতে পাই না) 
তাই কেদে ডাকি তোমায় ঘুচাতে জালা যন্ত্রণা । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 





ব্রাহ্মসমাজের এভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুথানের নু | 
১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পধ্যন্ত । 


১৮৭০ সালের শেষে 'কশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলও টহ ফিরিয়া 
আসিলেন। আসি! নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। “ভারত- 
₹স্কার সভা নামে একটা সভ। স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে,পাঁচ প্রকার 
কার্যের আয়োজন করিলেন. (১ম) স্থলভ সাহিত্য, (২য়) স্ুরাঁপান নিবারণ, 
(৩র) শ্রমজীবি-বিগ্ভালয়, (৪র্থ) স্ত্ীশিক্ষা, (৫ম) দাতবা-বিতরণ। স্থুলভ-সাহিত্য 
বিভাগে “স্থলভ সমাচার” নামক এক পয়সা মূলের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির 
হইল) সুরাপান নিবারণ বিভাগে “মদ ন।,গব্রল” নামে, এক 'মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হইল) শ্রমজীবি-বিগ্যালয় বিভাগে শ্রমজীবিদিগের জন্ত নৈশ বিগ্তালয় 
স্থাপিত এবং তাহা কার্য)ভার তাহার অনুগত কার্ধযদক্ষ এক প্রচারকের 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৩০১ 


প্রতি অপিত হইল; স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে বয়স্থা মহিলাদিগের অন্য এক বিদ্যালয় 
খোল! হইল ; তাহাতে আমাদের অনেকের স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি বয়স্থা মহিলাগণ 
পাঠ করিতে লাগিলেন ; এবং আমরা কয়েকজন তাহার শিক্ষক হইলাম; 
দাতব্য বিভাগে এক মহাকার্য্যের 2নুষ্ঠান হইল। তখন বেহাল! প্রভৃতি 
কলিকাতার উপনগরবর্তী স্থানে ম্যালেরিয়া অরের বড় প্রাহূর্ভাব দেখা গিরা 
ছিল। কেশবচন্দ্রের দারা প্রেরিত হইয়। তাহার,একজন অনুগত প্রচারক 
সপ্তাহের মধ কয়দিন গিয়া! ম্যালেরিয়া-গীড়িত দরিদ্র লোকদিগেঁর চিকিৎসা 
ও তাহাদের মধ্যে উষধ বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারক খ্যাতনামা 
বিজয়ন্তুঞ্ গোশ্বামী। গোস্বামী মহাশস় শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বংশের সন্তান। 
যৌবনের প্রারস্তে ব্রাহ্মদমাজের দিকে আকৃষ্ট হন; এবং ব্রাহ্গধর্ম প্রচার,কার্ষ্যে 
আপনাকে অর্পণ করেন। তিনি কলিকাত। মেডিকেল কালেজে পড়িয়া- 
ছিলেন। "তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই নান ও ঈশ্বর্![পাসনা সাবিয়া কিঞ্চিৎ 
জলবোগ পূর্বক, গুঁধধ ও পথাযাদি লইয়া, বেহালাতে গমন করিতেন? 
এবং সেখানে ১০1১১ টা পর্যন্ত রোগী দেখিয়া! এবং বধ বিতরণ করিয়া ১২টার 
সময় সহরে ফিরিতেন ; ফিরিয়া আহার করিয়াই বরস্থাবিগ্ালয়ে গিয়া 
পাঠন। কার্ষো নিধুক্ত হইতেন। নে সময়ে তাহাম্ম যে পরিশ্রম দেখিয়াছি 
গবর্ণমেণ্টের কোনও উচ্চ ন্বেতনভোগী কম্মচারীকে ত৩ পর্রশ্রম কর্পিতে কথন 
দেখি নাই। সেই শ্রমে তার শরীর জন্মের মত ভগ্র হইয়া গেল। তিনি পরে 
এক প্রকার ব্রাহ্মদমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন বণিলে হয়; কিন্তু আমাদের 
সঙ্গে বাসকালে যে নি:স্বার্থ পরসেবা, মে সদনুষ্ঠানে একাগ্রমতি, যে ধর্মোৎসাহ 
দেখাইয়। গর্াছেন তাহা চিরদিন আমাদের আদর্শম্বরূপ স্থৃতিতে মুদ্রিত 
রহিয়াছে । 

পৃর্ধবোক্ত পঞ্চবিধ সদনুষ্ঠানের মধ “ম্থলভ মমাচার+ বিশেষ উল্লেখযোগ? | 
সুলভ সমন্চার, এদেশে স্থলত সংবাদপত্রের পথপ্রদর্শন করিল। এক প্ুর়স। 
মূল্যের সংবাদপত্র যে বাহির হইতে,পারে, এবং খ্কাহির হইলে যে তি্টিতে পারে, 
তাহা কেহ অগ্রে জানিত না। “মুলত” যখন বাহির হইল তখন চারিদিকে 
আলোচন! পড়িয়া গেল। নম্থলভ; একদিকে যেমন দেশের প্রচলিত সংবাদ 
দিতে লাগিলু,*অপরদিঢুক নীঁতিপুর্ণ, প্রবন্ধের দ্বার] লোকচিন্তের সন্তাব উদ্দীপন 
ও হান্রসোদ্দীপক গন্সাদি দ্বারা আমোদম্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল। 

£খের বিষয় “ম্থুলত+ কয়েক বংসর পরে অন্তহিত হইয়া 'গেল। 


৩৫২, রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এই পাঁচ প্রকার সানুষ্ঠান বাতীত ভারতসংস্কার সভার অধীনে ফেশবনন্তর 
সেন মহাশয় আরও কয়েক প্রকার কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। হরনাথ 
বনু নামক ব্রাহ্গদমাজের একজন উৎসাহী সভ্যের প্রতিষ্ঠিত একটা স্কুল নিজ- 
হাতে লইয়া তাহার এলবার্ট স্কুল নায় দিয়া চালাইতে লাগিলেন। তৎপরে 
কলেজ স্কোয়ারের উত্তরপার্খবর্তী পুরাতন, (প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যবহৃত 
একটা বাড়ী ক্রয় করিয়া, তাহাতে এলবার্ট স্কুল স্থাপন করিলেন; এবং 
তাহার উপরের তালার বড় হলটা টুষ্টিগণের হস্তে দিয়া, এলবার্ট হণ নাম 
দিয়া, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ত রাখিলেন। 

এতদ্বাতীত এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুষ্ঠিত আর, একটী 
প্রধান.কারধ্য ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা । ১৮৭২ গ্রীষ্টান্দে এ কার্ষোর সুত্রপাত হয় । 
কেশবচন্দ্র ইংলও বাসকালে ইংরাঁজজাতির গাখস্থানীতি দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা বলিতেন ইংরাজের 1000০ বা! গৃর্কপরিবারের 
স্টার জিনিসটা আর পৃথিবীতে নাই । বাস্তবিক ইংরাঁজ মধাবিন্ু ভদগৃহস্কের 
গৃহের ধর্মভাব, সুশৃঙ্খল, স্নিয়ম, মিতাঁচার, পরিচ্ছন্নতা, কার্যাবিভাগ, নরনারীর 
স্বাধীন সম্মিলন, শিশু পালন প্রভৃতি সমুদয় অতীব 'প্রশংসনীন এবং অন্ুকরণের 
যোগ্য। তিনি মনে করি.লন একটা আশ্রম স্থাপন করিয়া! কতকগুলি ব্রাহ্ম- 
পরিবারকে তাহাতে থাকিবার জন্য আমগ্রণ কর্রিবেন; এবং তাহাদিগকে 
কিছুকাল স্ুন্য়িমে ও ধর্মসাধনে নিধুক্ত রাখিয়! পারিবারিক ধর্ম-জীবনে 
শিক্ষিত করিবেন। তৎপরে তাহারা সেই শিক্ষার ভাব লইয়া! নান! স্থানে 
যাইবে; ক্রমে ব্রাক্মপরিবার সকল ধর্মসাধন, শৃঙ্খলা ও স্নিয়ম বিষয়ে 
আদর্শ পবিবার হইবে। তাহার অভিপ্রায় অতি মহৎ ছিল। তাহার আহ্বানে 
আমরা অনেকে সপরিবারে ভারত-মআশ্রমে গি্বা বাস করিয়াছিলাম। 
সেখানে একত্র উপাসনা, একব্র আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্ধ্য প্রভৃতির 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। তন্বী আমরা আপনাদিগকে বিশেষ উপরুত বোধ 
করি। ছঃখের বিষয় আশ্রমটী বহুদিন স্থায়ী হয় নাই) কয়েক বৎসর পরেই 
উঠিয়া যায়। ও 

আর এক কারণে এই আশ্রম এ্রতিষ্ঠার কালটী বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । 
এই সময়ে ব্রাহ্গসমাজে ও তন্দার। বঙ্গপমাজে জ্রী-স্বাধীনতার আন্দেলন ও চর্চা 
উপস্থিত হয়। ব্রাঙ্গমমাজের ভিতরে ভিতরে অনেকদিন হইতে এ চর্চা 
চলিতেছিল। ইহার “কিছু পূর্বে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ হইতে একজন 


ছাদশ পরিচ্ছের্দ। -৩০৩ 


দুঢ়চেতা, নির্ভীক, একাগ্রচিত্ত ও নারীহিতৈষী পুরুষ কলিকাতাতে আগমন 
করেন। তীহার নাম দ্বারকাঁনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি আসিবার, সময় 
তাহার প্রকাশিত “অবলাবান্ধব+” নামক সাপ্তাহিক পত্র সঙ্গে করিয়া আসেন। 
“অবলাবান্ধব” ইহার কয়েক বৎসর পৃর্ধ্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়) এবং 
নারীগণে। শিক্ষ। ও উন্নতি সন্বন্ধে*অতাগ্রসর দলের কাগজ বলিয়া পরিগণিত 
হয়। কলিকাতাতে আসিয়! নূতন নূতন লেখকদিগের 'সাহাষো অরলাবান্ধবের 
শক্তি ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে প্রবল হইয়া! উঠে। ব্রাহ্ম যুবকষুবভীদিগের মধ্যে 
অনেকে এ ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ভূত পূর্ব 
স্থপ্রসি্ উকীল ছুর্গামোহন দাস মহাশয় ১৮৭৭ সালে হাইকোটে ওকালতী 
করিবার জন্য বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আসিয়া গাঙ্গুলী 
মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন । ব্রাহ্মদিগের উপাসনাস্থান যে ভারতবর্ষীয় 
ব্রাহ্মমন্দির তাহাতে কেন মহিলাদিগের জগ্ পর্দার বাহিরে বসিবার স্থান 
থাকিবে না, অগ্রসর যুবকদণের মধো এই আলোচনা কিছুদিন চলিল। 
অবশেষে তীহারা কেশবচন্দ্র.সেন মহাশয়কে আপনাদের অভি প্রা জানাইলেন। 
বলিলেন যে তাহারা স্বীয় স্বীস্র পরিবারের মহিলাদিগকে লইয়! পর্দার বাহিরে 
প্রকাস্তভাবে বসিতে ইচ্ছৃক, এ বিষয়ে তাহাকে সম্মতি দিতে হইবে ।, আচার্য 
কেশবচন্দ্র মহা সমগ্তার মধ্যে পড়িয়া গেলেন । তাহার উপাদকমণ্ডলীর 
কতকগুলি লোক ধেমন এই প্রার্থনা জান্মইলেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাবাপন্ন 
অনেক সভা তদ্বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই চচ্চা যখন 
চলিতেছে এমনসময়ে একদিন অগ্রসর দলের কতিপয় বাক্তি স্বীয় স্বীয় পত্রী ও 
কন্যাগণকে* লইয়া আসিয়া পর্দার বাহিরে সাধারণ উপাসকগণের মধ্যে, 
বমিলেন। প্রাচীন ও নবীন উপাসকগণের মধ্যে মহাবিরোধ ও আন্দোলন 
, উপস্থিত হইল। স্বয়ং কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ও এতদুর যাইতে প্রস্তত ছিলেন 
না। তিনি অগ্রসর দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাহার! 
সেরূপ নিষেধ স্।য়সঙ্গত বিবে্না করিলেন না। বলিলেন__তাহারাও 
উপাসকমগ্ডলীর সভা, মন্দির নিষ্মাণ বিষয়ে" তাহারাও সাহায্য করিয়াছেন, 
মন্দিরের মধ্যে “যেখানে ইচ্ছা, তাহাদের বুদিবার অধিকার আছে।” কিন্তু সে 
আপত্তি শোর্ন! হইল ন1॥ বারাস্তরে' তাহার! মহিলাগণের সহিত উপস্থিত হইলে 
তাহাদিগকে বসিতে নিষেধ করা হইল। তিখন তাহারা বিরক্ত হইয়৷ ভারত 
বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আস! পরিত্যাগ করিলেন ) এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাচক্সণ 
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ধাঁভগির মহাশয়ের ভবনে এবং ততপরে অন্ত স্থানে একচী তত্র সমাজ হ্াপন 
করিলেন্্। এই সমাজের কার্ধ্য স্বতন্ত্রতাবে কিছুদিন চলিয়াছিল) ভৎপরে 
কেশবচক্্র সেন মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে পর্দার বাহিরে মহিলাদিগের জন্য বসিবার 
আসন করিয়৷ দিলে, প্রতিবাদকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার 
ব্র্মমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। 
স্বতন্ত্র সমাজটা উঠিম্া গেল বটে, কিন্ত স্ত্রীশিক্ষা। ও স্ত্রীগাতির উন্নতি-বিষয়ে 
প্রাচীন ও নবীন ছুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত 
হইল না। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম ভবনে বয়স্থা বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়া নারী- 
কুলের শিক্ষার যে আদর্শ অন্ুদরণ করিতে লাগিলেন তাহ৷ অগ্রসর দলের 
মনঃপৃত হইল না। তাহার। নিজ নিজ পরিবারের কন্তািগকে সে বিদ্যালয়ে 
দিলেন না। প্রবানতঃ দ্বারকানাথ গান্গুণি মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে 
“হিন্দুমহিলা-বিছ্বালয়” নামে একটা স্বতন্ত্র বিগ্যালয় স্থাপিত হইল। সেখানে 
গাস্থুলি মহাশয় শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন । 
এই বিবাদ ক্ষেত্রে অন্নমান ১৮৭২ সালের শেষে একজন শিক্ষিত। ইংরাজ রমণী 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারী এক্রয়েড। ইনি পরে বরিশালের 
মাজিস্্েট বেভেরিক্ সাহেবের সহিত পরিণীতা৷ হইয়াছিলেন। কুমারী এক্রয়েড 
ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ গার্টন কলেজে শিক্ষ! প্রাপ্ত হইয়া তদানীন্তন ইংলসীয় নারী- 
কুলের মধ্যে স্ুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন : ভারতের নারীগণের শিক্ষার ছুরবস্থার 
কথ শুনিয়া, এদেশে আসিয়।, নারীকুলের শিক্ষাবিধান বিষয়ে সাহাবা করিবার 
বাসনা তাহার মূুনে উদ্দিত হয়। তিনি আসিয়া পূর্ব আল্পন্থত্রে স্থপ্রসিন্ধ 
,বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন) এবং নব- 
প্রতিষ্টিত হিন্দুমহিলা৷ বিগ্ভালয়ের তন্বাবধায়িক! হইলেন। ওদিকে আনন্দমোহন 
বন্ধু মহাশয় বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইক্া শ্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি 
আসিয়া! স্ত্রশিক্ষা বিষয়ে ' দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও দুর্ামোহন দস প্রস্থতি 
বন্ধুগণের পক্ষ অবণধধন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে কুমারী এক্রয়েড 
পরিণীতা হইয়া সহর পরিত্যাগ করাতে হিন্দুমহিলা বিগ্যালয় রূপান্তরিত হইয়া 
“বঙ্গমহিলা! বিগ্ালয়” নাম ধারণ করিল; এবং ধীধানতঃ আনন্দমোহন বস্থ ও 
দর্ামোহন দাসের অর্থ সাহায্যে চলিতে লাগিল । ইহা বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষার 
“প্রথম আয়োজন । কয়েক বংসর পরে এই বঙ্গমহিলা বিগ্ভালয় বেখুন কলেজের 
সহিত সম্মিলিত হয়; এব আনন্দমোহন বনু, ছুর্গামোহন দাস, মনোমোহন 
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ঘোষ প্রভৃতি বেখুন স্কুল কমিটাতে স্থান প্রাপ্ত হন; এবং নারীগণকে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের উন্নত শিক্ষা দিবার জন্ত বেখুন স্কুলে কালেজ বিভাগ খোলা হয়। 

এই সময়ে ব্রাহ্মদমাজের মধ্যে আর এক প্রকার আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। অনেক যুবক সভ্য কব্রাঙ্গসমাজের কার্যকলাপের মধ্যে 
নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিবারু জন্য প্রয়াদী হইলেন। কেশবচন্ত্র সেন 
মহাশয় নিয়মতন্ত্-প্রণালীর বড় পক্ষ ছিলেন নু।, তিনি ইহাকে ভয়ের 
চক্ষে দেখিতেন; স্থতরাং একটা মতবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল! 
সভাসমিতিতে ও প্রকাশ্ঠ পত্রাদিতে আন্দোলন চলিল। অবশেষে নিয়মতন্ত্র 
পক্ষীয়গরণ “সমদর্শী” নামে এক মাসিক পত্রিকা! প্র্াশ করিলেন। তদবধি 
তাহাদের নাম “মমদর্ণী” দল হইল । স্ত্রীপ্বাধীনতা পক্ষের অনেকে এ দলেও প্রবেশ 
করিলেন। এই আন্দোলনের চরম ফলে অবশেষে ব্রাঙ্মদমাজে দ্বিতীয় গৃহ- 
বিচ্ছেদ ঘটে । 

কিন্ত যেজগ্য এই কাল বিশেষভাবে ম্মরণীয় তাহ অন্ প্রকার । কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয় বিলাত হইতে আসিয়া আর একটা কার্ষো হস্তার্পণ করেন; যেজন্য 
ব্রাঙ্মদমাঞ্গ মধ্যে এবং তৎসঙ্গে হিন্দুদমাজ মধ্যেও ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়; 
এবং যে আন্দোলনের ফলে বাহিরের লোকের মন ব্রাহ্মদমাজের শক্তি হাস 
হইয়া হিন্দুধর্মের পুনরুখানের তরপ্গ উখিত হয়। তাহা এই_ * 

ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্য মংস্কৃত 
পদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতদর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় এক নবু বিবাহ-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দু-বিবাহ-প্রণালীর 
সাকারোপবসনা, ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়াছিল; তত্তিন্ন আর 
সকল বিষয়েই উহা! প্রাচীন পদ্ধতির অনুরূপ ছিল*। 

যতদিন এক জাতীয় বাক্তিগণের মধ্যে কিবাহ-ক্রিয়। সম্পন্ন হইতেছিল, 
ততদিন '& সংস্কৃত পদ্ধতির বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে'নাই। কিন্তু ১৮৬৪ লাল 
হইতে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের ,মধ্যে বিবাহ-পশ্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল) 
এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উন্নতিশীল ব্রান্মদল মহূ্ধি দেবেন্্রনাথের প্রণীত পদ্ধতি 
পরিবর্তিত করিয়া আপনাদের বিশ্বাস*ও রুচির অন্গরূপ এক নূতন পদ্ধতি 
প্রণয়ন কদ্ধিলেন। ছিখন হইতে এই বিচার উপস্থিত হইল ব্রাহ্মদমাজের 


নবপ্রণীত পদ্ধতি আইন অনুসারে বৈধ কি না? কয়েক বৎসর এই বিচার 
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৩০৬ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


চলার পর কেশবচন্ত্র আইনজ্ঞ'ব্যক্তিগণের মত নির্ধারণের জন্য, আদিসমাজের 
পদ্ধতি ও নিজেদের 'অবলঘ্বিত পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতি তদানীন্তন এডভোকেট 
জেনারেণোর হস্তে অপূর্ণ করিলেন। তিনি উভয় পদ্ধতিকেই আইনের চক্ষে অবৈধ 
বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন আদি ব্রাঙ্মসমাজের সহিত উন্নতিশীল 
দলের ঘোর বাক্ষুদ্ধ উপস্থিত হইল। আদি ব্রাহ্মদমাজ নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি 
স্থানের পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ পূর্বক দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে 
তাহাদের অবলঘ্িত পদ্ধতি হিন্দুশান্ত্রাসারে বৈধ । কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ও 
কতিপন্ন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সংস্কত-শান্্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে 
উভয় সমাজের পদ্ধতিই শাস্ত্রান্ুসারে অবৈধ । 
ব্রাহ্মঘমাজের মধ্যেই এই মতভেদ ও বিবাদ দেখিয়। গবর্ণমেন্ট ব্রাহ্ম- 
ম্যারেজ বিল নামে যে নৃতন আইন প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন 
তাহা পরিত্যাগ করিলেন। এর নাম পরিত্যাগ করিয়া “নেটিব ম্যারেজ বিল” 
নামে এক নুতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন । কিন্তু হিন্দুসমা- 
জের মুখপাত্র হিন্দুপেট,যট প্রভৃতির ও দেশের অপরাপর প্রদেশের পত্রিকাদির 
প্রতিবন্ধকত্ায় সে সংকল্পও পরিত্যাগ করিতে হইল । 
ওদিকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭১ সালে আইনটাকে নামহীন রাখিয়া 
পরিবর্তিত আকারে' যখন বিধিবদ্ধ করিয়। লইবার্‌ জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন 
ছইটা গুরুতর প্রশ্ন উঠিল। প্রথম, এই নৃতন আইনে .কন্ঠার বিবাহোপযুক্ত 
বয়স কত রাখা হইবে? দ্বিতীয়, এই আইন কাহাদের জন্ত বিধিবদ্ধ কর! 
হইতেছে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতসংস্কার সভার সভাপতি- 
রূপে দেশের নানা প্রদেশের স্ুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মত জিজ্ঞাঁসা করিলেন। 
উহাদের অধিকাংশের মতে এদেশীয় বালিকাদের বিবাহোপযুক্ত বন্পস ষোড়শ 
বর্ষের উপরে নির্দিষ্ট হইল। ,কেবল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অন্যতম 
প্রোফেসার ডাক্তার চার্লস গাভৃতি কেহ কেহ লিখিলেন যে চতুর্দশ বর্ষকে সর্ব 
নিয়্তম বয়স মনে করা যাইতে পারে। তদনুসারে, ১৮৭২ সালের তিন আইন 
নামে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহাতে চতুর্দশ বর্ষ বালিকাদিগের সর্বনিন্ 
বিবাহোপযুক্ত বয়ল বলিয়া নির্দিষ্ট হইঠ। 
দ্বিতীয় প্রশ্নটার মীমাংসা! গবর্ণমেন্ট এইরূপ . করিলেন যে, এই নুতন আইন 
তাহাদেরই জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার! প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, 
হান, ক্বিছদী প্রভৃতি, কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে না, এবং এ সকল ধর্মের 
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নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক । বাহিরের বোকের মনে এই 
কথ! দাড়াইল যে ব্রাঙ্গেরা বলিতেছে-_“আ'মরা হিন্দু নই ।” আদিসাজ এই 
কথার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীণ ব্রাহ্মদলও আপনাদের 
পক্ষসমর্থন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহারা সামাজিক ভাবে হিন্দু 
হইলেও তীহাদের ধন্ধম উদার, আর্ধাত্বিক ও সার্বজনীন একেশ্বর-বাদ ; স্ৃতরাং 
তাহাকে ঠিক হিন্দুধন্ম বলা যায় না । 

এই আন্দোলন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। নবগোপাল 
মিত্র মহাশয়ের জাতীয় দভা এবং শোভাবাজারের রাজ! কমলকুষ্ণ বাহাছুর 
ও কালীকষ্ণ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ণরক্ষিণী সভা প্রধানরূপে বিবাদ 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। জাতীয় সভার উদ্যোগে “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” 
বিষয়ে এক বক্তৃতা দেওয়া হইল। আদিসমাজের সভাপতি ভক্তিতাজন 
রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় সেই বক্তৃত! 'দলেন এবং মহষি দেবেন্দ্রনাথ বক্তুতাতে 
সভাপতির কার্য করিলেন । অচির কালের মধ্যে এ বক্তুতার ভূয়সী প্রশংসা 
এদেশের সর্বত্র ও অপরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়৷ গেল। সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার 
সভ্যগণ এবং তাহাদের সভাপতি রাজা কালীক্ণ প্লেব বাহাছুর এই বক্তৃতার 
দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচারাদির শশ্র্তত। এতিপাদন 
পূর্বক স্থুপ্রসি্ধ মনোমোহন বনু প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে 
লাগিলেন । 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী খেলতচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সনাতন ধর্ম 
রক্ষিণী সভার অধিবেশন হইত | এই সভা কয়েক বতসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়! 
প্রাচীনণাস্র ব্যাথা, শাস্ত্রীয় সান্বিক আচারের প্রতিষ্া, হিন্দু ভাবের পুনরুখান, * 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভ্া্থনা, প্রভৃতি কার্য্য লইয়| য় রহিয়াছিল। কিন্তু এই 
,সময়েই ইহা! একটি প্রবল শক্তিরূপে দীড়াইল। ছিধ ছি! ব্রাহ্মগণ আপনু- 
দিগকে হিন্দ বলিতে চায় না, এই রব যেমন দেশে “উঠিয়। গেল, তেমনি এই 
সভার উদ্যোগে হিন্দু ধর্থের পুন্রুখানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল। র্‌ 

চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের 
লোকের মনের “উপরে বরাহ্মদমাজের শক্কি অল্নে অল্পে হাস পাইতে লাগিল। 
আমরা অন্গভব করিতৈ লাগিলাম কেশবচ্ত্র সেন আর পূর্নের স্তায় 
নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেত। রহিলেন না; এবং যুবক দলের তাহার দিকে আর 
সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাহ্গসম্ধজের মধোই তাহার বিরোর্ধা 


৩৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


দল দেখা দিল) তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। কেশবচন্ত্র সেন 
মহাশয় 'যুবক দলের নেতৃত্ব এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়। যোগ, ভক্তি, 
বৈরাগ্য প্রভৃতির দাধনার্থ কলিকাতার সন্নিকটে এক উগ্যান ক্রয় করিয়া, 
কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ একান্তবাসী ' হইলেন; স্বপাকে আহার করিতে 
লাগিলেন ; গেরুয়৷ বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং বৈরাগ্য প্রচারে 
রত হইলেন “সমদর্শ দন এই সকলের প্রতিবাদ করিয়া দুঃখ করিতে 
'লাগিলেন, যে যুবক দলের উপর হইতে ব্রাহ্গদমাজের শক্তি চলিয়! 
গেল। 

কিন্তু যুবক দল সম্পূর্ণ নেতৃহীন রহিল নাঁ। ছুই জন প্রতিভাশালী: নেতা 
আসিয়া এই সময়ে বঙ্গের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৭৪ সালে এক 
দিকে আনন্দমোহন বন বিলাত হইতে ফিরিলেন; অপর দিকে সেই সময়েই 
ব৷ কিঞ্চিৎ পরেই স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম হইতে অবস্যত হইয়। 
কলিকাতাতে আসিয়া বসিলেন। ইহারা উভয়েই ছাত্রদলের মধ্যে কাধ্য 
আরম্ভ করিলপেন। হাজার হাজার যুবক ইহাদের কথ! গুনিবার জন্য ছুটিতে 
লাগিল; এবং হাজার হূজার হৃদয়ে উন্নতির আকাজ্জ! ও শ্বদেশানুরাগ প্রবল 
হইয়া উঠিল। যুবক্দল যেন ব্রাহ্মদমাজের দিকে পিঠ ফিরিল, এবং রাজনীতি ও 
জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরিল। মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজ 
স্থাপিত হইম্বা সেই গতিকে কিয়ৎপরিমাণে নিম্মিত করিয়াছিল ; কিন্ত আমার 
মনে হয়, যুবক দলের সে ভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। 

যখন ছাত্র দল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ 
কাধ্যের হুত্রপাত হইল; তাহ ভারতসভার স্থাপন । তাহার ইতিবৃত্ত এই £__- 
বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবন আনন্দমোহন বস্থু ও স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্য্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সম্মিলনের স্থান ছিল। সেখানে রার্জনীতি বিষয়ে ইহাদের 
সর্বদা কথা বার্তা হইত।: সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে বঙ্গদেশে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের জন্য রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দালনের উপযোগী 
কোনও সভা নাই । কথা বার্তী হইতে হইতে অবশেষে একটা রাজনৈতিক 
সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল! দেই সংকল্পের ফলম্বরূপ 
১৮৭৬ সালে ভারতসভা স্থাপিত হইল।' ' বঙ্গদেশের, সামাজিক ইতিবৃত্ে 
সে একটা স্মরণীয় দিন। যত দুর ম্মরণ হয়, সেদিন স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহংশস্ষের একটা পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহা সত্বেও তিনি সভাস্থলে আসিয়া! 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। ৯০৪ 


ভারত সভা স্থাপনে সহায়তা করিলেন। আমাদের অনেকের সহিত 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয় ভারত সভাতে যোগ দিলেন ; এবং পরে ইহার 
সহকারী সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 

আনন্দ মোহন বনু ও হুরেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধায়ের নেতৃত্বাধীনে ভারত সভ। 
একটী মহৎকাজ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভ্রমণকারী বক্তা নিযুক্ত 
করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া বন্তৃতা করাইতে লাগ্চিল্নে। এই ভ্রমণকারী 
বক্তুগণ সর্বত্র ভারত সভার দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন; ইহার অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কার্ধোর জন্ত অর্থনংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন; এবং বাঞ্জনীতির চর্চার অভ্যাস যাহাদের ছিল না, সেই চষ্চাতে 
তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দ্বারক! নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
এই সুকল কার্যে বিশেষ উৎসাহী ও যত্রপর ছিলেন। 

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্র সেন মহাদয়ের 
অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্ঠার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়া, উন্নতি- 
শীল ব্রাহ্মগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হন। প্রতিবাদকারী দল ১৮৭৮ সালের মে 
মাসে সাধরণ ব্রাহ্মলমাজ নামে একটা স্বতন্ত্র সমা্ স্থাপন করেন। এই সাধারণ 
্রাহ্মদমাজের অগ্রণী সভ্যগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে দিশীক্কুল নামে একটা নৃতন 
স্কুল স্থাপিত হয়। উহার" অনুষ্ঠান-পত্র আনন্দমোহন বু, স্থরেন্র নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার নামে বাহির হয়।, আনন্দমোহন বাবু তাহার পরামর্শ 
দাতা, সুরেন্দ্র বাবু একজন শিক্ষক ও আমি প্রথম সেক্রেটারি থাকি। এই 
দিটান্ুলের স্থাপনু সে সময়কার একটা বিশেষ ঘটন! বলিয়া এসকল বিষয় 
উন্লেধ করিক্তুতছি। সে সময়ে ইহা সকলের দৃষ্টিকে আকখণ করিয়াছিল। 
তখন আনন্দমোহন বনু ও সুরেন্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ম ছাত্রদলের ও তাহাদের 
অভিভাবকদিগের এত প্রিয় পাত্র ছিলেন, যে স্কুল খুলি! মাত্র প্রথম মাসেই ছাত্র 
সংখ্যা এত ইল যে ব্যয় বাদে অর্থ উদ্বৃত্ত হইল। 

তব ১৮৭৯ সালেই সাধারণ ত্রাঙ্গদমাজের স'ভ্যগণ ছাত্রদিগের জন্য ছাত্র- 
সমাজ নামে একটা নমাজ স্থাপন করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিটঙ্কুলের 
ভবনে প্রতি 'রবিবার প্রাতে তাহার 'অধিবেশন হইত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

অবলঘ্িত শিক্ষা প্রণালী ' ধর্ম * শিক্ষা বিহীন এই অভাবকে কিং 
পরিমাণে দূর করা এ ছাত্র সমাজের উদ্দেস্ত ছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র 
এই সমাজে যোগ দিল। আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় ও আমি প্রধানতুঃ 


৬৩১০ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন ৰঙ্গসমাজ । 


এই সমাজে উপদেশ দিতাম। ধর্শ-সংস্কার, সমাজ সংক্ষার, সাধারণ জ্ঞানো- 
নতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ হইত। মধ্যে মধ্যে আমরা ২০০। ৩০০ ছাত্র 
লইয়া শিবপুরের কোম্পানির বাগান প্রতি স্থানে যাইতাম, এবং নান! প্রকার 
সদ্দালোচনাতে সমস্ত দ্রিন যাপন করিয়া'আমিতাম। এই প্রকারে ছাত্র দলের 
মধ্যে কিছু দিনের জন্য নবোতসাহের সঞ্চার হ্ইয়াছিল। ছাত্রসমাজ অগ্যাপি 
বর্তমান আছে। 

এক্ষণে এই কালের মধো পূর্বববঙ্গে কি প্রকার আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়! 
ছিল তাহা কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। দশম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি 
যে কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় তাহার বিলাত গমনের পৃর্ব্বে ১৮৬৯ সালের শেষ 
ভাগে' ঢাকার ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঢাকাতে গমন করেন। তৎপূর্বব 
চৈত্র মাসে তিনি দ্বিতীয় বার এঁ সহরে গিয়াছিলেন; এবং একমাস কাল তথায় 
বাস করিয়। ব্রাঙ্গধন্ম্ন প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু ১৮৬৯ সালের শেষ ভাগে 
যে আবার গমন করেন তাহার ফল কিরূপ দাড়াইয়াছিল তাহ। নির্দেশ করা হয় 
নাই। .তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ স্ুপ্রসিদ্ধ কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এক স্থানে 
এই ভাবে দিয়াছেন £__ 

শ্বনাম-ধন্য কেশবচন্ত্র তাহার কতিপয় শিষ্যাসহ ঢাকায় আগমন করিলেন 
কেশব ইংরাজীতে ও তৎপরে বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিলেন; তাহার বতুতা 
শ্রবণ করিম! ঢাকায় সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিশ্মিত হইল। 
ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা ঢাকার নগর সঙ্গীর্তনে প্রথম উত্তোলিত হইল । 
যাহারা কোন অংশেও ব্রাহ্ম নহে, তাহারাঁও নগর সঙ্কীর্ভনে বহির্গত, খষিবেশে 
স্থশোভিত, রিক্পদ্, কেশবচন্দ্রকে ধর্ম পুরুষ মনে করিয়া নমস্কার করিল) 
'এবং ত্রাহ্মধন্মকে একটা' আশ্চর্যা ও অতি পবিত্র বস্ত জ্ঞানে সন্মান 
করিতে শিখিল।” . 

কিন্ত এই সমস্ক হইতে।ঢাকা্থ ব্রাহ্মসমাজের মূর্তি পরিবর্তিত হইল । উহা 
এখন আর ব্রক্ষোপাসনার এন্দির মাত্র, এই ভাবে লোকের চক্ষে প্রতিভাত 
হইল না। ররাহ্গগণ সমাজ-বদ্ধ হইয়া! বথারীতি দীক্ষিত হইতে আস্ত করি- 
লেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমাজ ত্যাগ, দলাদলি 
আরম্ত হইল, দেশে একট! হৈ চৈ পড়িমা' গেল। ব্ছ ব্রাহ্মণ ধুবা উপবীত 
ত্যাগ করিয়া! ব্রাঙ্ম হইলেন। ত্রাহাদিগের মধ্যে নবকান্ত, নিশিকাস্ত ও 
তদনু্ শীতলাকাস্তের 'নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহারা তিন ভ্রাতাই 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৩১১, 


ধনসম্পতিশালী সন্্ান্ত পিতার পুত্র। তাহারা যখন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও অগ্রাহ করিয়া! বরান্ধণ্ম গ্রহণ করিলেন, তখন 
আরও বহু যুবা তাঁহাদিগের পথ লইল, তখন ঢাকার ব্রাহ্মদমাজ হিনদুমাজ 
হইতে স্বতন্ব হইয়া পড়িল ।” 

উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় সু প্রসিদ্ধ কে, জি, গুপ্তের পিতা কালীনারায়ণ 
গুপ্ত সপুত্রে ও অপদাপর যুবক প্রতৃতি প্রায় ৪ চর্িশজন লোক বাহ্গধন্মে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক দিকে এই দীক্ষা ফলশ্বরূপ প্রাচীন সমাজের 
সহিত ব্রাহ্মদমাজের বিচ্ছেদ ঘটনা হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে ত্রাঙ্গ- 
সমাজে ন্বব প্রবিষ্ট যুবকগণ মহোৎসাহে নান! বিভাগে কার্য্য আরম্ত 
করিলেন। রী 

কেবল তাহা নহে। ১৮৭০ সালে কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় “শুভসাধিনী” 
নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তাহা লোকের চিন্ত বিনোদন 
ও শিক্ষা উভগ্্নের প্রধান উপায় স্বরূপ হইল। তৎপরে ঘোষজ মহাশয় সমাজ- 
সংস্কারে উংপাহদানার্থ “সমাজ-শোধিনী” নামে একথানি গ্রন্থ প্রচার করেন। 
এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এ গ্রন্থ পুর্বব্গে সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিল। 

তৎপরে কলিকাতাতে বঙ্কিঘচন্দ্রের স্ুবিখ্যাত “বঙ্গদশন” প্রকাশিত হইলে, 
তাহার এক বংদর পরে কালী প্রসন্ন বাবু তাহার স্থগ্রসিদ্ধ “বান্ধব” নামক 
মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করেন। “বান্ধব বঙ্গ সাহিতো পূর্ববঙ্গের খ্যাতি 
প্রতিপত্তি সব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল। 

ব্রাঙ্ষদমাজে 'নব প্রবিই বুবকগণের যে কার্যাতৎপরতার 'উল্লেখ অগ্রে 
করিয়াছি, তাহা এই কালের মধ্যে ঢাকাতে মহ! স্বান্দোলন উপস্থিত করে। 
এই সকল কার্যে পৃর্কোল্লিখিত নবকান্ত চট্টোপাধ্য্ন প্রভৃতি কতিপয় যুবক 
প্রধান সারখিরুপে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রথম এই লয়ে কিছুদিন “গুভ-" 
সাধিনী* নামে ব্রান্ষদিগের একটী সভা! ছিল। ধোধ হয় তাহার সংশ্রবেই 
কালী প্রদন্ন ঘোষ মহাশয় তীহার “গুভসাধিনী” পত্রিকা বাহির করিয়া থাকিবেন। ' 
১৮৭০ সাল হইতে নুবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অভয় কুমার দাসের পুত্র প্রাণকুমার 
দাস তাহার সম্প্াদকতা৷ জার "গ্রহণ ,করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়! 
তুলিলেন। এই সভার উদ্ভোগে “অন্তঃপুর স্ত্ীশিক্ষা সভ।” নামে একটা সভা! 
স্থাপিত হইল। নবকান্ত বাবুই তাহার সম্পাদক হইলেন। “ইহারা অর্থনংগ্রহ , 


€ 
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করিয়া! অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের পাঠের ব্যবস্থা! এবং পরীক্ষা ও পারি- 
তোধিক প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই বিষয়ে 
ইহাদের কৃতকারধ্যত! দেখিয়! ' গবর্ণমেন্টও নাকি ১৫* টাকা সাহায্য 
দিয়াছিলেন। 

১৮৭৩ সালের ফাল্তন মাসে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তীহার ভ্রাতা নিশিকান্থ 
চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে “বাল্য বিবাহ নিবারিণী সভা” নামে এক সভা স্থাপিত 
হইল । ঢাকা কালেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধায় মহাশয় এ সভার 
সভাপতি হইলেন। ইহাতেই প্রমাণ যে ওই সভা সকল শ্রেণীর উদার-ভাবাপন্ন 
ব্ক্তিদিগকে লইয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে এই সভান্ন সভ্যগণ 
“মহাপাপ বালাবিবাহ” নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নবকান্ত 
বাবু এঁ পত্রের সম্পাদকত। ভার গ্রহণ করেন। এরূপ তাজ। তাজ! মনের ভাব 
প্রকাশক, হৃদম্ন মনের তন্ময়তা-সহুচক পত্রিক! আমরা অন্নই পড়িয়াছি ৷ তাহার ফল 
কোথায় যাইবে! দেখিতে দেখিতে ঢাকার যুবকদলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদলের, 
মধ্যে শ্রহোৎসাহের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিকে ত্রাহ্ম- 
যুবকগণ জাতিভেদ বর্জন করিয়া, মুসলমানের সহিত আহারাদি করিয়া, সমাজ 
হইতে বর্জিত হইলেন; এবং ঘোর নির্যাতন সহা করিতে লাগিলেন; অপর 
দিকে আশ্রক্রগ্রহণার্থিনী কুলীন কন্যাদিগকে ও হিন্দু বিধবার্দিগকে আশ্রয় দিয়া 
ব্রাহ্মঘমাজে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার এক একটী ঘটন! 
যেন কোনও অদ্ভুত উপন্তাসের এক এক পরিচ্ছেদের স্তায় ! এক একটা বিধব! 
বা কুলীন কুমারীকে উদ্ধার করিতে গিয়া! যুবকদিগের অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ 
করিতে লাগিলেন। একটী কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহুবিরাহের বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিয়া কনিকাতায় প্রেরণ করাতে, একজন যুবক, এ কন্ঠার 
অভিভাবকগণের প্রেরিত গুগ্ডার লগুড়াঘাতে মাথ:! ফাটিয়া, মৃত্যু শয্যায় 
শায়িত হইলেন । থার্টি তাহাদের উৎসাহের বিরাম হইল না।, 

আর একটা পলারিতা ও আশ্রক়ার্থিপী কুলটার কন্তাকে আশ্রয় দেওয়াতে 

*নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। সৌভাগ্য-ক্রমে 
ইংরাজ বিচারপতির বিচারে এ কন্তার আভিভাবকতা ভার তাহার মাতার 
হস্ত হইতে লইয়৷ নবকান্ত বাবুর প্রতি অর্পিত হইল।» , 

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ ছিলেন। নিজে ধনী ব্রাহ্মণ 
গৃহস্থের সন্তান হুইয়াও যখন দারিদ্র্যে পড়িলেন, তখন দরিদ্র ভদ্রসস্তানদিগকে 
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পথ দেখাইবার জন্ নিজে জুতার দোকান করিয়া জুতা বিক্রয় করিতে লাগি- 
লেন। তাহাতে প্রাচীন সমাজের অনেকে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা (প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত তিনি তাহা গ্রাহথ করিলেন না। তিনি জ্ঞানে ব৷ 
পদ-সন্ত্রমে পূর্ববঙ্গে অগ্রগণ্য বাক্তি ছিলেন না; কিন্তু এই কালের মধ্যে 
ঢাকাতে যত প্রকার সদনুষ্ঠানের আম্বোজন হুইয়াছিল, তিনি তাহার অধিকাংশের 
উদ্ভাবনকর্তা। তিনি সকল সদানুষ্ঠানের সহিত সং্গ্'ছিলেন বলিয়! তাহার 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এথানে দিতেছি । বাঙ্গালা ১২৫২ ইংরাজী ১৮৪৬ সালের 
১৪ই আশ্বিন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তিনি এ 
গ্রামের হ্প্রসিদ্ধ ঢাক! জজ আদালতের উকীল কাণীকান্ত চট্টোপাধায়ের দ্বিতীয় 
পুত্র। কাণীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশঝ় স্বধর্মানুরাগী ও ব্রাহ্মদমাজ বিদ্বেষী মান্য 
ছিলেন। ১৮৬৫ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকাতে গমন করেন, তখন 
তাহার প্রভাব হইতে যুবকদলকে বাচাইবার জগ্ত যে হিন্দুধন্মরক্ষিণী সভ! ও হিন্দু 
হিতৈষিণী পত্রিকা স্থাপিত হয় তিনি তাহার মুলে ছিলেন। তিনিই স্বধ্ানু- 
রাগী মান্ুষদিগকে একত্র করিয়া এ নবধর্্রকে বাধ! দিবার জন্য বন্ধপরিকর 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু কি বিচিত্র ঘটনা! তাহার পুত্রগ্ণই ব্রাহ্মদমাজের আশ্রস্ 
গ্রহণ করিল! জোষ্ঠ শ্তামাকান্ত ব্যতীত আর তিন পুন্র নবকৃন্ত, নিশিকান্ত ও 
শীতলাকান্ত ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকুষ্ট হইলেন । ইহাদের মধ নবকাস্তকেই 
নির্যাতন ও দারিদ্রের তাড়ন! বিশেষভাবে,সহা করিতে হইয়াছিল । 
্রাহ্মধন্মের প্রতি তাহার অন্গরাগের সঞ্চার দেখিয়! পিতা কাণীকাস্ত উগ্র- 
মূর্তি ধারণ করিলেন। এমন কি প্রহার পধ্যন্ত করিতে বিরত হন নাই। 
কিন্ত কিছুতেই নবকান্তকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। 
তাহার পিতৃবিয়োগের পরে তাহার কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পিতা 
উইল করিয়! গেলেন যে ছেলে স্বধর্ে না থাকিলে সে তাহার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি পাইবে না। তদনুসারে নবকাস্ত সর্বপ্রফার পৈতৃক সম্পত্তি হইতৈ 
বঞ্চিত হইয়া অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া পরিবার 'প্রতিপালনের জন্য ঘোর 
সংগ্রামের মধ্যে পড়িলেন। তিনি প্রথমে, ধামরাই নামক স্থানের স্কুলে 
শিক্ষকতা কার্য নিষুক্ত হন,! . পরে শ্রীনগর মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
কাজ করেন? তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলেন, যে “স্কুলের সম্পাদক 
তাহাকে ক্কুলের বিল সম্বন্ধে একটা অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ 
করার, তিনি তৎক্ষণাৎ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয্পা! ঢাকায় চপিয়া গেলেন। 
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ঢাকাতে আসিয়া তিনি প্রথমে পোগোস স্কুলে, তৎপরে জগন্নাথ কালেজে 
শিক্ষক রূপে গ্রতিঠিত থাকেন। ১৮৬৯ সালের শেষে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় 
ঢাকা প্রহ্গমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকাতে গিয়া ৪০ জনকে ব্রাঙ্গধর্থে 
দীক্ষিত করেন। তাহার মধো নবকান্ত চট্টোপাধায় একজন ছিলেন। 
সে সময়ে ঢাকাতে কিরূপ আন্দোলন*উঠিয়াছিল, তাহ! অগ্রেই প্রদর্শন 
করিয়াছি।, 

ইহার পরে নবকান্ত বাবু নানা সংকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাহার ও 
উল্লেখ করিয়াছি। তাহার ভবন আশয়ার্থিনী হিন্দু বিধব! ও কুলীন কন্া- 
গণের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিল। তিনি কৌলীন্ত প্রথা ভঞ্তন, বহু' বিবাহ 
নিবারণ, স্থুরাপান ও ছুর্নাতি নিবারণ প্রভৃতি নকল প্রকার দেশহিতকর 
কার্ষে অবিরাম পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । এইরূপ নান৷ সদনুষ্ঠানে রত 
থাকিতে থাকিতে বাঙ্গাপা৷ ১৩১১ সালের ১৫ই আশ্বিন তাহার জন্মদিনে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন । 
ব্রা্মমমাজ ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কার্য বাতীত এই কালের মধ্যে 

রাঁসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কৌলীনা-প্রথা নিবারণের চেষ্টাতে মানুষের মনকে 
উত্তেজিত রাখিয়াছিল, তাহা দশম পরিচ্ছেদে তাহার জীবন চরিতের মধো 
উল্লেখ করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে রাজবিধির দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণে 
প্রয়ানী হইয়াছিলেন, তাহার পম্ছাতে যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াস 
বহু পরিমাণে ছিল তাহাতে পন্দেহ নাই। বিগ্ভাসাগর মহাশয় তাহার সেই 
উদ্যমে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সেব্দপ সহায়তা পান নাই। রাসবিহারী অশিক্ষিত 
হইয়াও তাহার উৎসাহদাতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শিক্ষিত "বাক্তিদিগের 
প্রতি হাড়ে চটিয়৷ গিয়াছিলেন। যাহা হউক পূর্ববঙ্গ হইতে বহুদিন সর্ববিধ 

সামাজিক উন্নতির অশ্থকূল বাক্য শোন! যাইতেছে । " 





স্বগীয় রাজনারায়ণ বন়। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ । 
শশী াাস্পএন্যিরিতপাতিপপা পিট 
রাছগনরোয়ণ বস্তু । 
প্রকৃত পক্ষে রাজনারায়ণ বনু মহাশয় নব্যবঙ্গের ভৃতীয় যুগের মানুষ নহেন। 
১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হুইয়্া যান) এবং" 
সেই সালেই তাহার প্রধান কার্ধ্য আরন্ত হয়। সে দিক দিয়া দেখিলে তাহার 
কার্যের” উল্লেখ অগ্রেই কর! উচিত ছিল। কিন্তু ১৮৭* হুইতে ১৮৭৯ সালের 
মধ্যে তাহার শক্তি বঙ্গদাহিত্যে ও বঙ্গদেশীয় জাতীয় চিন্তাতে প্রধান' রূপে 
অনুভূত হয়, এইজন্য এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহার নাম উল্লেখ করা 
যাইতেছে । তীহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £-_- 
১৮২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে, কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পুর্ব্ব- 
বন্তী বোড়াল গ্রামে, প্রসিদ্ধ বস্থু বংশে, রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের জন্ম হয়। 
এই বোড়ালের বন্থুরা কলিকাতার আদিম অধিবাসী ছিলেন। ইংরাজের৷ 
গোবিন্দপুরে যখন বর্তমান কেল্প। নিশ্মাণ করেন, তখন তত্রত্য বস্থ পারিবারকে 
বাহির সিমলাতে এওয়াজি জমি দিয়া সেখান হইতে উঠাইয়া! দেন। কালক্রমে 
রাজনারায়ণ বন্থুর প্রপিতামহ শুক্দেব পন, কলিকাত। হইতে উঠিয়া! গিয়। 
বোড়াণে বাস করেন। ইহার পিতামহ রামস্ুন্দর বনু, দয়া দাক্ষিণ্য, সদাশয়তা 
প্রভৃতির জন্য প্নিখ্যাত ছিলেন। পিতা নন্দকিশোর, বন্গু বংশের সর্বজন- 
প্রশংসিত গুণসকলের অধিকারী হইয়াছিলেন; এবং তছ্‌পরি মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়! ধর্মসন্বন্ধে উদ।র ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
,তিনি.রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন) এবং কিছুদিন রাজার 
প্রাইভেট ফেক্রেটারির কাজ করিয়্াছিগেন। ১৮৫ সালে তাহার মৃত্যু হ়। 
এরূপ কথিত আছে যে মৃত্যু শফ্যাতে শয়ান হইয়! তিনি রামমোহন রায়ের 
কৃত শকঙ্কর-ভাষ্ের অনুবাদ আনাইয়! পাঠ করাইপাছিলেন; এবং ইংলণ্ডের 
ব্রিলনগরে গুঁকার জপিতে জ্পিতে যেমন রাজার মৃতু হইয়াছিল তেমনি 
_গুকার জপিতে জপিতে ইহারও মৃত্যু হুয়। 
রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় এই পিতার দন্তান। বাল্যকালে বোড়াল গ্রামেই 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তাহার বিস্যারস্ত হয়। তখন কলিকাতার দক্ষিণ 


৩৯১৬৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ । 


প্রদেশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বর্ধমানের গুরু দেখ! যাইত । এই গুরুর! 
আসিয়া ধনী গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশাল খুলিতেন। একা গুরু মহাশয় 
খুঁটি ঠেশান দিয়! বেত্র হস্তে বমিতেন, সর্দার ছেলের! তার সহকারীর কাজ 
করিত; নিয় শ্রেণীর বালকদিগের শিশ্পার সাহাষ্য করিত; গুরুমহাশয়ের 
পয়সাদি আদায় করিয়া দিত; তাহার পাঁকার্দিকার্য্যের সাহায্য করিত) 
পলাতক বালকদিগকে ধৰিধ্লাট আনিত ইত্যাদ্ি। এইরূপ পাঠশালে রাজনারায়ণ 
বন্ধুর শিক্ষা আরম্ভ হইল। 

পাঠশালে কিছু দিন শিক্ষা! করার পর, সাত বংসর বয়সের সময়, পিতা তাহাকে 
কলিকাতাতে আনিম্া! আর এক গুরুর পাঠশালে ভর্তি করিয়া দিলেন। 
সেখানে কিছু দিন থাকিয়া বস্থজ মহাশয় ।বৌবাজারের শস্তু মাষ্টারের স্কুলে 
ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে অনেকে নিজ নিজ .পাড়ায় ছোট ছোট স্কুল খুলিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিস! 
পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শত্তু মাষ্টার তাহাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন। এই শস্তু মাষ্টারের স্কুলে রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী শিক্ষা আরম্ত 
হইল) কিস্তু তাহা অধিক দিন থাকিল না। অচির কালের মধ্যে তাহার 
পিতা তাহাকে মহাত্মা 'হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। চতুর্দশ বর্ষ 
বয়স পধ্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। এই খানে 'থাকিতে থাকিতেই তাহার 
প্রতিভার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিণ। স্কুলের বালকগণ মিলিয়া৷ এক 
সদালোচনা সভা স্থাপন করিল। তাহাতে রাজনারায়ণ বাবু একজন 
প্রধান উদ্ভোগী হইলেন; এবং তাহার এক অধিবেশনে ড1)9)9: 90107709 
18 [)796872019 0০ 1/69:0০,-_ সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান অধিক আদরণীক্ন 
' কি না-_এই বিষয়ে এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন। শুনিতে পাওয়! যায় সে !দন- 
কার অধিবেশনে হেয়ার স্বস্বং উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহার বক্তৃতা শুনিয়া 
অতিশয় ভ্রীত হইয়াছিলেন। | 
হেয়ার তীহাকে ফ্রী বাঙ্গকরূণে হিন্দ, কলেজে প্রেরণ করেন। । পরইহিল্ু 
কপেজ পরে প্রেসিডেন্সি কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে । হিন্দু কলেজে গিয়া 
তিনি একদিকে যেমন প্রতিতাশানী ও কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদিগের হস্তে 
পড়িলেন, তেমনি অপর দিকে এরূপ সকল. সমাধ্যারী বন্ধু পাইলেন, যাহাদের 
দৃষ্টান্ত ও সহবাসে তাহার জ্ঞানম্পৃহা উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। শিক্ষক- 
দিগের মধ্যে সাহিত্যের অধ্যাপক ্ধ প্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডপন, ও গরণিতাধ্যাপক 


অয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩৯৭ 


মিষ্টার রীজের নাম প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । ডি, এল, রিচাডসনের বিবরণ 
অগ্রেই দেওয়া হ্ইয়াছে। রীজ সাহেব এক সময়ে স্ুবিখ্যাত নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টির সৈম্ত দলে সামান্ত একজন পদাতিক সৈনিক ছিলেন। ' তৎপরে 
নানা ঘটনা ও নান! অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিন্দকালেজের 
গণিতাধ্যাপকের কার্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গণিতে তাহার মত স্পণ্ডিত 
লোক প্রায় দেখ! যায় না। তাহার সংশ্রবে যে বেদন 'ছাত্র একবার আসিয়াছে 
সেই তাহার গণিত-বিষ্বা-পারদর্শিতা দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়াছে । কিন্ত 
রাজনারায়ণ বাবু চিরদিন গণিতকে ডরাইতেন; সুতরাং রীজকে যমের মত 
দেখিতেন। 

যাহা হউক এই সময় প্রতিভাশালী শিক্ষকের সংঅবে আসিয়া তাহার 
চিত্তে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল। অপর দিকে মাইকেল মধুনুদন দত্ত, প্যারীচরণ 
সরকার, জ্ঞানেক্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব সুখোপাধ্যায়,* আনন্দরুঞ্ঙ বন্থ, জগদীশ 
নাথ রায়, ঈশ্বরচন্ত্র মিত্র প্রভৃতি পরবর্তাকালপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সহাধ্যায়ী 
রূপে পাইয়া তাহার আত্মোন্নতির বাসনা প্রবল হইল। তাহার ফলস্বরূপ 
তিনি কলেজের ভাল ভাল পারিতোধিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পাইতে লাগিলেন । 

হিন্দুকলেজে পাঁচ বৎসর পাঠ করিয়া তিনি ১৮৪৪ সালে উত্তীর্ণ হইলেন। 
পর বৎসর তাঁহার পিতার' দেহীন্ত হইল। ১৮৪৬ সালে তিনি দেবেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা আকুষ্ট হইয়৷ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন; এবং উপনিষদের 
ইংরাজী অনুবাদ করিয়া, তত্ববোধিনী পত্রিক1 সম্পাদন বিষয়ে, অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয়ের সহায়ড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

১৮৪৮" সাল পর্যন্ত কার্ধ্য করিয্বাছিলেন। তৎপরে ইংলগ্ডে দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয়ের বৈষয়িক অবস্থা মন্দ 
হইলে, উপনিষদ অঞুবাদকের পদ উঠিয়া যাওয়াতে তাহারও কর্ম গেল। 
তিনি প্রাঞ্চ দেড় বংসর কাল বসিয়া! রহিলেন।& পরে ১৮৪৯ সালে তিনি 
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিধুক্ত হইলেন। 
এই সময়কার স্মরণীয় বিষয় একটী আছে । সংস্কৃত কলেজে যে তিনি কেবল 
ক্লাসের ছাত্রদ্িগকে ইংরাজী পড়াইতেন তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর, 
দ্বারকানাথ বিদ্ধাতৃষণ,'মদনমোহন ভর্কালক্কার, রামগতি স্াক়রত্ব প্রভৃতি পরবর্তা- 
সময়- প্রদিদ্ধ ব্যক্কিগণও তাঁহার নিকট ইংরাজী পড়িতেন। এই স্থত্রে 
রাজ নারায়ণ বাবুর সঙ্গে উহাদের আত্মীস্বতা জন্মে। 


৩১৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালী নবঙ্গসমাজ। 


১৮৪৮ হইতে ১৮৫০ এই কালের মধ্য ব্রাহ্মদমাজের অবলদ্দিত ধর্ম বিশ্বাসে 
একটা সুমহৎ পরিবর্তন ঘটে; তাহাতে রাজনারা়ণ বাবুর একটু হাত ছিল 
বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করা যাইতেছে ;-_সে পরিবর্তনটী এই । তংপূর্বে ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সভ্যগণ বেদকে আপনাদের ধর্মবিশ্বাসের ভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়! প্রচার 
করিয়া আদিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বারুও সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন) 
এবং প্রচার করিতেন। কিন্ত ডাক্তার ডফ প্রভৃতি খ্রষ্ায় প্রচারকগণের সহিত 
এই বিষয়ে বিচার উপস্থিত হুইয়! তাঁহার ফল স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেও বিচার 
উপস্থিত হইল। কাশী হইতে চারিজন বেদজ্ঞ ছাত্র ফিরিয়া আসিলে এই 
বিচার আরও পাকিয়া উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু যখন বেদে অক্রান্ততাবাদ 
রক্ষা করা কঠিন বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
সঙ্গে মিলিত হইয়! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। তাহার 
ফল স্বরূপ বেদের অন্রান্ততাবাদ ব্রাহ্মদমাজের অবলম্িত মত হইতে পরিত্যক্ত 
হইল; এবং মানবের ধর্ম বিশ্বাসের ভিন্তি আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে নিহিত হইল। 

১৮৫১ সালের ফেব্ররারি মাসে তিনি মেদিনীপুর জেল স্কুলের হেড মাষ্টার 
হইয়া যান। সেথানে চিনি ১৮৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলেন। 
মেদিনীপুরে গিয়া তাহার কার্ধাশক্তি অদ্ভুত রূপে বিকাশ পাইল। তিনি 
দেশহিতকর নানা কার্ধ্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। সার পর সভা এইব্ূপে এত 
প্রকার ঘভ। সমিতি করিতে লাগিলেন, ষে একবার সেখানকার একজন ভদ্র- 
লোক তাহাকে বলিয়াছিলেন যে--আপনার সভার জালাতে আমরা অস্থির ) 
এইবার সভানিবারিণী সভা নামে একট! সভা স্থাপন না করিলে আর 
চলিতেছে না। এ সভাক্ সভাদিগের প্রধান কাজ হইবে, আপনাদের কোনও 
সভার সংবাদ পাইলেই লাঠি সোট। লইয়! উপস্থিত হওয়। 

মেদিনীপুরে অবস্থান কালে রাজনারাক্রণ বাবু প্রধানতঃ দাত প্রকার কার্ষ্য 
হাত দিয্বাছিলেন। 

(১ম) মেদিনীপুর €জলা স্কুলের উন্নতি সাধন । 

(২য়) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের, পুনঃ স্থাপন । 

তয়) জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভ। স্থাপন ৷ 

(৪) স্থরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন ৷” ' 

(৫ম) বালিকা! বিদ্যালয় স্থাপন । 

' (৬) ধর্মতত্ব দীপিকা গ্রন্থ, প্রণয়ন। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ৩১৯ 


(৪) 10961199 0? 97817701870, 2010 01089 70181) 9০1 নামক 
পুশ্তিক! প্রণয়ন । 

ইহার প্রত্যেকটার জন্য তাহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল) 
প্রথমতঃ মেদিনীপুর জেলা স্কুলে হার পূর্বে একজন ফিরিঙ্গী হেড মাষ্ীর 
ছিলেন । তাহার অধিকার কালে স্কুটার অবস্থ' শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
কি শিক্ষক কি ছাত্র কাহার ৪ মনে উন্নতির স্পৃা মৃষ্ট হয় নাই । ,বন্থজ মহাশয় 
কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই স্কুলটীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে আপনাঁকে নিয়োগ 
করিলেন। একদিকে শিক্ষকগণের সহিত গ্রীতি ও শ্রদ্ধার সঘন্ধ স্থাপন করিয়া 
তীহাপ্দগকে স্বীয় স্বীয় কার্ষো উৎসাহিত করিয্না তুলিলেন; অপরদিকে 
উতকুষ্টতর শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তিত করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা-বিষয়ে মর্নাযোগী 
করিয়! তুলিলেন। তিনি তাহার আত্ম-জীবন চরিতে বলিয়াছেন যে তিনি 
প্রথম প্রথম ছাত্র দগকে শারীরিক শাস্তি দিতেন ; কিন্তু ত্বরায় সে পথ পরিতাগ 
করিলেন। দেখিলেন যে শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা প্রেমের দ্বারা বালকদিগের 
হৃদয় আকর্ষণ করিলে অধিক কাঁজ করা যাঁয়। সেইরূপে তিনি ত/হাদিগকে 
আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার ফল আমর! পরবন্থা 
সময়ে দেখিরাছি। অতি অল্প ছাত্রকেই গুরুর 'প্রতি ,একপ গ্রীতি ও শ্রদ্ধ। 
স্থাপন করিতে দেখিয়াছি'। উত্তর কালে তাহার ছাত্রদিগের অনেকে কৃতী 
ও বশস্বী হইয়া! নানা বিভাগে নান! কার্যে গিয়াছেন। প্রায় সকলেই মেদিনী- 
পুরের ও রাজনারায়ণ বাবুর স্থৃতি হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়! লইয়া! গিয়াছেন। 
এই ছাত্রেরাই, উত্তর কালে উদ্বে।গী হইয়া তাহাদের গুরুভক্তির চিহ্ম্বরূপ 
মেদিনীপু্র একটা আবাদ বাটা নির্বাণ করিয়। রাজনারাঁ়ণ বাবুকে উপহার 
দিয়াছিলেন। 

তাহার দ্বিতীয় কার্ধা ব্রাহ্মদমাজের পুনঃ গ্বাপন। কোন্নগর নিবাসী 
স্প্রসিন্ধ 'শবচন্ত্র দেব মহাশয় যখন মেদিনীপুর ডিপুটী কালেক্টরের কাজ 
করেন, তখন তীহার উদ্ভোগে সেখানে ব্রাঙ্গলমাজ প্রথম স্থাপিত হয় । কিন্ত 
শিবচন্দ্র বাবু. কর্মস্ত্রে সে স্থান পরিত্যাগ্ন করিলে কিছুদিন পরে সে সমাজ 
উঠিয়া যায়। রাঁজনারায়ণ বাবু ১৮৫১ সানে মেদিনীপুরে পদার্পণ 
করিয়্াই ১৮৫২ সা সমাজের” পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন; এবং নিজেই তাহার 
উপাসনাদি কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বলিতে গেলে এতৎসংক্রান্ত কার্ধ্যই 
তাহার জীবনের প্রধান কাধ্যরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত') এই সমাজের সংল্লবে 


৩২, রামতন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


তিনি যে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাহ! মুদ্রিত হইয়া 'দেশমধো বরাঙ্গধর্ম 
প্রচারেরু পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। ইহা স্বরণীয় ঘটনা যে 
তাহার মেদিনীপুরের উপদেশ পাঠ করিয়াই স্ুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় 
্রাহ্গসমাজের দিকে আকুষ্ট হইয়াছিবেন।" 

অচির কালের মধ্যে ব্রাহ্গধর্ম বিষয়ে মেদিনীপুর বঙ্গদেশের মধ্যে একটা 
প্রধান স্থান হইয়। উঠিল ) "্বস্ুজ মহাশয় কেবল মুখে ব্রান্গধর্ণ্ম প্রচার করিয়া 
সন্ত থাকিলেন না; কিন্ত ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে পারিবারিক অনুষ্ঠান করিতে 
অগ্রদর হইলেন। অনুমান ১৮৬৪ কি ১৮৬৫ সালে ব্রাহ্গধর্মের পদ্ধতি অনুসারে 
কষ্ণধন ঘোষ নামক একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যুবকের সহিত তাহার 'জোষ্ঠা 
কন্ঠার 'বিবাহ হইল। এতছৃপলক্ষে কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কেশবচন্ত্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মঘমাজের অগ্রণীগণ মেদিনীপুরে গমন করিলেন) 
এবং মেদিনীপুরস্থ সকল শ্রেণীর সন্্ান্তবাক্তিগণ সমবেত হইলেন। সে অনুষ্ঠানের 
তরঙ্গ দেশের অপরাপর দূরবর্তী স্থানেও অনুভূত হইল । 

কিন্ত" ব্রান্মধর্ম ও ব্রাঙ্গদমাজ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর মেদিনীপুর বাস 
কালের প্রধান কার্ধা “ধর্মতত্বদদীপিকা” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন । এই গ্রন্থ তিনি 
১৮৫৩ সালে আরক্ত করিয়া ১৮৬৬ সালে শেষ করেন। বলিতে গেলে এই 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়াই তিনি গুরূতর শিরঃগীড়া। ্বারা আক্রান্ত হইয়া 
জন্মের মত অনুষ্থ হইলেন। এই গ্রাস্থে যে প্রভূত গবেষণ1 ও চিন্তার পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বিম্মিত হইতে হয় । 

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য বিষয় জাতীয়-গৌরব-সম্পা্দনী সভ1।. দেশীয় শিক্ষিত 
দলের মধ্যে জাতীয় তাব উদ্দীপ্ত করা এই সতার উদ্দেশ ছিল। একিৎসংস্ববে 
তিনি ইংরাজীতে “4 5০০190/ 007 079 71077061017 ০0678001021 1090117 
2100010500৩ ৩৫৪০৪৪এ 57555 ০? 13০7881, নামে এক প্রস্তাবনা 
পত্র'বাহির করিয়াছিলেন শুনিতে পাঁওয়! যায়, ঁ প্রস্তাবনা পত্র পাঠ 
করিয়াই হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপাল খিত্র মহাশয়ের মনে তাহার নিজের 
প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভা৷ ও জাতীয় মেবার ভাব উদ্দিত হয়। এই জাতীয়-গৌরব- 
সম্পাদনী সভা সংক্রান্ত একটী কৌতুকজনক ন্মরণীয় বিষয় আছে। সে সময়ে 
ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে উঠিতে বমিতে নড়িতে' চড়িতে ইংরাজী ভাষা 
ব্যবহারের বাড়াবাড়ি দেখিয়া উক্ত সভার সভাগণ এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে 
তাহারা পরস্পরের সহিত আলাপে বা চিঠি পত্রাদিতে ইংরাজীর পরিবর্তে বাঙ্গালা 
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ভাষা ব্যবহার করবেন; পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে £০০ 70070178, বা £০০এ 
7121)8এর পরিবর্তে “প্রভাত ও “শুভরজনী” বলিবেন ; কথ! বার্তা কৃহিবার 
সময় বাঙ্ষালার পক্ষে ইংরাজী মিশ্রিত করিবেন না) ষর্দি কেহ ভূল ক্রমে ওরূপ 
করেন, তবে প্রত্যেক ইংরাজী বাক্যের জর এক এক পয়সা জরিমানা দিতে হইবে। 
সুরাপান-নিবারিণী ভার বিয়ে এইটুকু স্মরণীয় যে রাজনারায়ণ বাবুর 
প্রভাবে মেদিনীপুরের সন্ত্রান্ত বাক্তিদিগের মধো”্অনেকে ন্রাপান ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। সে জন্য নাকি তাহার প্রতি মাতালদিগের মহ! আক্রোশ উপস্থিত" 
হয়। এই মেদিনীপুর বাস কালে তাহারই উদ্যোগে তাহার জোঠ্তাত পুত্র 
তর্গীনারাঁয়ণ এবং তাহার মধ্যম সহোদর মদনমোহন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মতানুদারে বিধবা-বিবাহ করেন | | 
১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বশত: তাহার মাথা 
ঘুরুণি আরন্ত হইল। একদিন তিনি আর মাথ! লইরা উঠিতে পারিলেন না । 
সেই শিরঃপীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । অবশেষে তিনি কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইলেন। অবন্থত হইয়! প্রথমে কলিকাতাতে 
আসিয়া বাস করিলেন। তিনি কলিকাতাতে আসিমা প্রতিষ্ঠিত হইব মাত্র 
নব্য ও প্রাচীন ব্রান্মদল তাহাকে ঘিরিয়া লইল। শরীর একটু ভাল হইতে না 
হইতে তাহার আবার শ্রম আরম্ত হইল। অতঃপর তিনি স'ত প্রকার কার্যে 
হস্তার্পণ করিয়াছিলেন £--(১ম) ব্রাহ্মদমাজে নরপৃজ! নিবারণের প্রয়াস ; (২য়) 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত| বিষয়ক বক্তৃতা ) (৩য়) সে কাল এ কাল বিষক্বে বক্তৃতা ) 
(রথ) হিন্দুকালেজ,ইউনিয়ান নামক শিক্ষিতদিগের সনালনীর আয়োজন ) (৫ম) 
বঙ্গভাষ৷ ওধঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা; (৬ষ্ঠ) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (40, 
010 71018 1701০) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ ; ৭ম)'সারধর্মমবিষয়ে গ্রন্থ রচন]। 
ইহার সকলগুলিরঁই প্রভাব বঙ্গমাজে অনুভূত হইয়াছিল? এবং কোন 
কোনওটার সক্তি বহুদূর ব্যপ্ত হইয়াছিল। প্রথম, ৪৮৬৮ সালে যখন কতিগন়্ 
অনুগত শিষ্য কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের পদ্ধারণ করিয়। ক্রন্দন ও প্রার্থনা 
করিতে আরম্ভ করেন, এবং তন্লিবন্ধন, ত্রাঙ্মদমাজের মধ্যেই নরপূজার 
আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে 
উত্তর পশ্চিমাধ্চলে বার করিতেছিলেন। তাহার সমক্ষেই পূর্বোক্ত প্রকার 
কোনও কোনও আচরণ ঘটে। তাহাতে তিনি (378121010 0800102, 
£১05108. 8&00 1761) নামে একখানি পুস্তিক] প্রণয়ন করিয়া তাহার 
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নই রামতন্ন লাহিড়ী,9.তংরাীন বঙ্গনমাজ | 


াঙ্গবন্ধুবিগকে.. সাবধান করেন এবং ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে নর পুজা. নিবারণ 
করিতে প্রবৃত্ত হুন। 

কিন্ত এই. কালের মধ্যে তাহার হিন্দুধর্থের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা দোকের 
ক বেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তর তুলিয়াছিল এরূপ.অন্ন 
রক্ততাত্র ভাগ্যে দেখা গিল্লাছে। এ বক্তৃতা যে কারণে ও যে প্রকারে প্রদত্ত 
হয় তাহা গ্রে কিঞ্চ রর্থন করিয়াছি। ১৮৭১ সালে ১৩ নং. কর্ণওয়াপিস 
্্রাট ভবনে তদ্দানীত্তন ট্রেনিং একাডেমির গৃহে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল । 
নবগ্বোপান মিত্রের জাতীদ্ সতা এ বক্তু তা দেওয়াইবার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগ্নী 
ছিল-); . এবং ক্তিভাজন. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ্‌.আইনের আন্দোলন, উপস্থিত 
হওয়াতে, এবং : কেশব বাধুর দলস্থ ত্রাহ্মগণ তছুপলক্ষে তাহার [নজে 
হিন্দুধম্ম বিশ্বাসী নহেন ঝলিয়৷ পরিচয় দেওয়াতে, আদি ব্রান্মমমাজের সহিত 
ভাহাদের বিবাদ উপাস্থত হয়। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা সেই বিরাদেতর 
প্রতিধবমি মাত্র । কিন্ত এ বক্তা এত চিস্তাপূর্ণ, সুযুক্তি-সঙ্গত ও জাতী” 
ছাব-পূর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃত। হইবামাত্র চারিদিকে ধন্ত ধন্ত রব উঠিয়া 
গেল, আমার স্বর্গীয়. মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্তাভূষণ মহাশয় তাহার “সোম- 
প্রকাশে" লিখিলেন ঘে হিন্দুধন্ম নির্বাণোন্ুুখ 'হইতেছিল রাজনারায়ণ বাবু 
তাহাকে রক্ষা করিলেন ; সনাতন ধশ্ন রক্ষিণী সভার সভাপতি কালীর দেব 
ৰাহাছুর তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়। রাজনারারণ বাবুকে হিন্দুকুল-শিরোমণি 
থলিয়৷ বরণ করলেন; কেহ কেহ তাহাকে কলির ব্যাস বালয়া সম্বাথন 
ফ্রিতে 'লাগিলেন) স্দূর মাদ্রাজ হইতে ধন্য ধন্ত রব আসিৎত লাগিশ) 
এবং ইংলণডে টাইমদ্‌ পাত্রিকাতে প্র বক্তৃতার সারাংশ ও তাহার অশেষ প্রশংসা 
'বাহির হইল। 'রাজনারায়ণ বাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অন্তি উচ্চ স্থান, অধিকার 
কর়িলেন।- কেশব বাবুর'পক্ষ হইয়া আমর! কয়েক জন তদুত্রে বক্তৃতা করি: 
লাম, কিন্ত পে'কথা যেন কাহারও কর্ণে পৌছিল ন1 ) বরং কেশব বাবুর দবস্থ 
বিণ অহিন্দু বণিক হিন্ু-পমাবের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন। 

২৮৭৮ সালে মহারাজ! যভীন্্রমোহনের প্এমারেল্ড বাউয়ার” 'নামক 
রী হিন্দু কালেক- ইউনিয়ান নামে হি্গু কালেজের ভূত-পুর্ব ও তদানীন্তন 
ছাদের 'এক' সামাজিক "সম্মিলন স্থাপিত হয়। রাঙ্নারায়গ বাবু:তাহার 
শ্রধায় উত্তৌগকর্ভাদ ছিলেন 'তিনি-কঁ 'সভাতে. “হিন্দু, কালেজের ইতিবৃত্ত 
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বিষয়ে” এক বভুত! করেন, তাহা হইতে আমা সিাঞ্নিউ: প্রাচীন 
ইতিবৃত্তের অনেক কথা প্রাপ্ত হই।. 
“ ১১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাতা! পরিত্যাগ করিয়া' দেওতর নামক স্বীস্থাির 
স্থানে গিয়া বাদ করেন। সেখানে গিষ! বার্ধক্য ও শারীরিক ছুর্ষলতা' সববে'ও 
দেশের কল্যাণ চিন্তাতে বিমুখ হন নাই। এখানে অবস্থিতি কালে তিনি 
এ 014 010058 800০৪-৮একজন প্রাচীন" হিন্দুর আশা” নামে 
ইংরাজীতে একথানি পুস্তিকা প্রচার করেন । তাহাতে স্বদেশবাসিগণকে” এক* 
মহাহিন্দু-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করেন । প্র শ্রন্থ অনেকের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে। বলিতে গেলে তাহাকে পরবন্তী কংগ্রেসের অথবা মহাধর্্বমগল 
নামক সভার পুর্তনীভাস বলা যাইতে পারে। তাহাতে যে স্বদেশ ও বাতি 
প্রেমের উদ্দীপনা দেখা যায় তাহা অতীব ম্পৃহণীয়। ট 

ইহার পরে তিনি 'তাম্ুলোপহা'র নামে বাঙ্গালাঁতে একখানি ক্ষুদ্রকায় 
পুস্তিকা প্রণয়ন ক্রেন ; এবং সর্বশেষে সারধর্মের লক্ষণ  বিষগ়্ে ইংরাঁজীতে 
এক পুস্তিকা প্রণন্বন করেন। এই পুস্তকে দেখ! যায় ঘে তিনি ধর্ম সম্বন্ধ 
অতি উচ্চ ও উদার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । আর বস্ততঃ এই সময়ে 
তাহার নিকটে বসিলে একদিকে তীহার ঈশ্বরে প্রগাঢ় ১ভক্তি, অপরদিকে 
সর্ধদেশীয় ও সর্ব কালের সাঁধু তক্তগণের প্রতি প্রগাড় শ্রদ্ধা, দেখিয়! বিশ্মিত 
হইতে হইত। এক সময়ে তিনি ভারতীয় আর্থা খধিগণের বচন উদ্ধৃত 
করিয়া তীহাদের চরণে লুঠিত হইতেছেন ; পরক্ষণেই হাফেজের বচনাধলি 
উদ্ধৃত করিয়া ০ ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন) আবার হয়ত তৎপরক্ষণেই 
মাদাম গে উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া! প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতেছেন । ' ভীহাকে , 
দেখিলে মনে হইত যেন তিনি ভক্তি-নুধাবনে ভূঙ্গের স্তাঁয়,' ফুলে ফুলে মযুপান 
করাই তীহার প্রধান কাজ। 

এরূপ নবস্থাতে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি . সকল 
শ্রেণীর, সকল “সম্প্রদায়ের, মানুষের পূজিত হইয়াছিলেন। একবারিণদেওঘরে 
তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামলে বৈগ্নাথের পাণ্ারা 
নউপস্থিত--"্মশাই কি বৈগ্ভনাথে যাবেন?” উত্তর_“ইা যাব |” প্রশ্ন__ 
“আপনার পা! কে ?” 'উত্তর-“রীজনারাক্কণ বন” পাপা হীসিগ্নাবলিল-- 
দও'ত আমদের দোসর বৈগ্ঠনাধ*। ভীহার শেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া গিষা 
দেখি তাহার শুশ্রযার জন্য একজন শ্ীষটায়ান বন্ধু নিষুক্ত' আছেন";“এ্বং"প্রকঞ্জর 


৩২৪০ রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ । 


হিন্দু স্্যাসী তাহাকে দেখিবার জন্য ও তাহার কাছে কয়েক দিন থাকিবার 
জন্ত বৈনাথের নিকটস্থ তপো পাহাড় হইতে নামির] আসিয়াছেন। ইহা 
কিছুই, আশর্ধা নয়, যে তাহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
একবার' নিজের গলদেশ হইতে উপবীত্ত লইয়। তাহার গলে দিয়া বলিয়াছিলেন, 
“রাজনারায়ণ তুমিই প্রর্কত ব্রাহ্মণ, আমর! .তোমার তুলনায় কিছুই নহি” 
এইরূপে টাকি “সর্ব সম্প্রদায়ের, সর্বজনের গ্রীতি ও শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত 
"থাকিতে থাকিতে ১৮৯৯ সালে পক্ষাঘাত রোগে তিনি গতাস্ত হন। ইনি 
রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের একজন সন্মানিত বন্ধু ছিলেন। 
আনন্দ মৌহন বস্তু । 
চরিত্রবান মানুষই একট! জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্‌ দেশে কতৃ ধন 
ধান্ত আছে, তাহা দরিরা সে দেশের মহত্বের বিচার নহে, কিন্তু সে দেশ কত 
চরিত্রবান, গুণী, জ্ঞানী, মানুষকে জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সদহুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব পাভ করিয়াছে, এই সকলের 
দ্বারাই সেই মহবের বিচার । বঙ্গদেশ যে নব্যভারতে গৌরবান্থিত হইয়াছে তাহা 
ইহার ধন ধান্যের জন্ত কখনই নহে। যে দেশ রামমোহন রায়কে জন্ম 
দিয়াছে, যাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্াসাগরের নায় 'মানুষ দেখা দিয়াছে, যে দেশে 
দেবেন্দ্র নাথের খাবিত্ব, কেশবের বাগ্সিতা, রাজেন্দ্র লালের পাণ্ডিত্য, 
মহেন্দ্রের সত্যানুরাগ, বঙ্কিমের প্রতিভা, কৃষ্ণদাসের কৃতিত্ব, আর'ও ছোট বড় 
কত কত ব্যক্তির মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, দে দেশ কি দলাকচক্ষে বড় না 
হইয়া যায়! আনন্দ মোহন বঙ্গ, শিক্ষা ও সাধুতাতে এই গৌরঝাথ্িত দলের 
একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিঙেন। নব্াবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি 
একজন প্রধান পুরুষ। স্থৃতরাং তাহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন কগিতে 
যাইতেছি 
আনন্দমোহন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত জয়সি্ি নামক গ্রামে 
"১৮৪৭ শ্রীষ্টাব্বে জন্ম গ্রহণ, ঝরেন। তাহার পিতার নাম পন্মলোচন বন্ু। 
পদ্মলোচন ময়মনসিংহ নগরে শেরেস্তাদারী কাজ করিতেন.) এবং পদে ও 
সম্রমে বড় লোক ছিলেন। হরমোহন ও'মোহিনী মোহন নামে পগ্মলোচন বন্ধ 
মহাশয়ের আর ছুই পুত্র ছিলেন; হরমোহন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং মোহিনী মোহন 
মর্ব-কনিষ্ঠ, আনন্দমোহন দ্বিতীয় । 
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অয়োদশ পরিচ্ছেদ । - ৩২৫ 


আননদমোহন্রে পঠদ্দশাতেই সাহার পিহ্বিয়োগ হয়। তখন তীহায় বিধবা 
মাতা উমাকিশোরীর প্রতি তিন পুত্রের রক্ষা ও শিক্ষা প্রভৃতির ভার, পড়ে । 
তিনি সে ভার সমুচিতরূপেই বহন করিয়াছিলেন । সেই ধর্মপরায়ণা নারীর 
একদিকে যেমন সন্তানদিগের প্রতি প্রা বাংসলা ছিল, অপর দিকে তেমনি 
তাহাদের চরিত্রের প্রতি প্রথর দৃষ্টি এবং শাসনশক্তিও প্রচুর ছিল। ফলতঃ এই 
সময় হইতে তিনি কি রূপে একদ্বিকে দক্ষতার সহিত আপনার বিষয় সম্পত্তি 
রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অপর দিকে সন্তানগনের রক্ষা! ও শিক্ষা্দির বাবস্থ' 
করিতে লাগিলেন, তাহ! যখন শ্রবণ করা যায় তখন বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে 
হয়। "মনে হয় এই নকল রমণী যদ্দি সমুচিত শিক্ষা ও কার্য করিবার সুবিধ! 
লাভ করিতেন তাহ! হইলে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে এক একটা শক্তির উৎস স্বরূপ 
হইয়া দেশের কি মহোপকারই সাধন করিতে পারিতেন। 

ধর্ম-পরায়ণতা আনন্দমমোহনের মাতার চরিগ্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। 
তাহার দৃষ্ীস্তস্বরূপ ছুইটা বিষয়ের উন্নেধ করিলেই যথেষ্ট হইবে । তাহার 
পতি মৃত্যুর পর তিনি প্রান্ন পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের 
মধো তিনি তাহার পতির স্বৃতিকে হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থানে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। সামান্ত কখোপকগনে বদি কেহ তাহার স্বর্গীয় পৃতির নাম উচ্চারণ 
করিত, উমাকিশোরী তৎক্ষণাৎ বক্তাকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইতে বলিতেন 
ছুই কর যোড় করিয়া নিজ শিরে ধারণ করিতেন; এবং উদ্দেশে স্বর্গীয় 
কর্তাকে প্রণাম করিরা তৎ্পরে অবশিষ্ট কথা শুনিতে প্রবৃন্ত হইতেন। এরূপ 
অসামান্ত পতিভুক্তি কয়জন স্ত্রীলোকে দেখিতে পাওয়া যায়! তৎপরে তাহার 
বংশধরদিগর মুখে শুনিয়াছি, তাঁর সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে তিনি, 
গাড়ি করিয়! পথে যাইবার সময় ষদি শুনিতে পাইতেন যে পথপার্থ্ে একজন 
মুদলমান পী:রর গোর রহিয়াছে, তাহা হইলে কখনই তাহার সম্মুখ দিয়া গাড়ি 
হাকাইয়া*যাইতেন না, গাড়ি হইতে অবতরণকরিয়া গলবন্ত্রে সেই গোর 
প্রদক্ষিণ পূর্বক অপর দিকে গিয়া গাড়িতে উঠিতেন। সঙ্গের বালক 
বাণিকার! হাসিয়া বলিত “ঠাকুর ম| ওকি, ওযে. মুসলমান পীর, তৃমি যে হিন্দুর 
মেয়ে” তখন»তিনি বলিঙেন-_-“পাধুর “আবার হিন্দু মুদপমান কি রে”? 
আমরা স্বচক্ষে দেখিষ্নাছি তাহার তিন পুত্রই এই সাধুভক্তি ও উদারতা 
প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। আর একটা ঘটনা আমাদের স্থৃতিতে 
মুদ্রিত রহিদ্বাছে। একবার “দার জন পরেন্দ নামক এক জাহাজে অন্রেক 


+0৬, রামতহ্থ লাহিড়ী +'তৎকারীন বঙ্গসমাজ 


গুলি জগল্াগেয খা্ী-পুরীতে-যাইতেছিল ।- বঙ্গাপনাগরের-ঘুখে আড় হইয়া 
এ জাহাজ জলমগ্ন হয়। সেই জাছাজ্জে বস্ুজ মহাশয়ের মাতার-যাইবার কথা 
ছিল ৫কানও- প্রতিবন্ধক বণতঃ-.যাওয়। হয় নাই। তাহার পৌব্র পৌত্রীরা 
যখন গিয়া তাহাকে এই সংবাদ. দি্। বলিতে লাগিল- ঠাকুর মা'ভাগো 
তুমি দে.জাহাজে যাও মাই, জাহীজ ডুবে এত লোক মরেছে” * তখন: সেই 
সংবাদ শুনিয়া আনন্দ, না করিয়া উমাকিশোরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন-- 
“গায় না জানি আমার পূর্ববসন্মের কি পাগই.আছে ! আমি কেন-সে জাহাজে 
থাকিলাম না? জগন্রাথের পথে যাঁদের প্রাণ যায় তার! ত ধন্ত 1৮ - 

বলিতে গেলে শৈশব. ' হইতেই আনন্দমোহন এই সাধুভক্তি ও ধর্ম 
নিষ্ঠার 'ৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কোনও সং বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলেই 
পিপীলিকা যেরূপ মধুবিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি: তিনি সেই দিকে আন 
হইতেন ; এবং ধর্মের বিধিবাবস্থা৷ সকল পুঙ্থান্থপুঙ্ঘরূপে পালন কহিতেন। 

যেমন একদিকে ধন্ান্ুরাগ তেমনি অপর দ্বিকে আশর্ষা প্রতিভা । পাঠে 
'অতাল্প বালকেরই এ প্রকার অন্ভনিবেশ দেখা ঘাইত। . তাহার বয়ঃক্রম যখন 
নয় বংসরের অধিক হইবে নী তখন তিনি ছাত্রবৃত্ত পণীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া 
চারি টাক বৃত্তি পাইলেন ; পাইয়া! ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ই'রাজী পড়িতে 
আরস্ত. করিলেন। ১৮৬২ সালে প্রবেখিকা পরীগ্ষাতে উন্বীর্ণ.হইয়! তিনি 
তৎকালীন প্রথম শ্রেমীর ১৮ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।  শুনিয়াছি ইহার কিছুদিন 
পুর্কেই তাহার পিস্ৃবিয়োগ হয়; সেজন্য গোলমালে তাহার পরীক্ষার পূর্বে 
তিন মাস পড়া হয় নাই; তথাপি এই উচ্চন্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে -বা ইহার কিছু পরে প্রসিদ্ধ ভেপুটা মাজিষ্ট্রেটে ভগবনচন্র বহু 
অহাশয়ের-জ্োর্ঠা কন্ঠ! স্বর্ণ প্রভার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি . কলিাভার প্রেনিডেন্দ 
কালেজে আদেন ) এবং এখানে এল-এ, বি-এ, এম-এ প্রতি সমুদয় পরীক্ষাতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিতে থাকেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও 
পারিতো'ষকাদি" লাভ করেন.1; এই সময়ে তাহার অঙ্কশান্তে পারদর্শিতা 
খ্যাতি সর্বত্র বাপ্তাজয় | মং ৮.৯ ০ 

ময়মন(সংহে : থাকিহেই তিনি ত্রাঙ্মদমাজের নাফ টি বং 
লরাঙ্গদিশেত্র: সংশ্রবে আনগ়্াছিলেন। কলিকাঠাতে আপিয়া ..অপরাপর 
যুবকের --স্তায়ং তিনিও. চুশব্চন্তরে দ্বারা প্রান্মসমাজের দিকে. ..লাকই "হন? 


আযোদর পরিচ্ষেত ৬৩১২১ 


এরং.-১৮৯৯-সালে যখন ভারতবাঁ় ব্ষমন্মিরের প্রতিষ্ঠা, হয়, তখন অপর 
কতিপয় বন্ধুর-স: হত ব্রাহ্মধর্থে দীক্ষত হন।,. 2 

' কালে হইতে উত্তার্ন হইয়াই. তিনি এপ্রি: নয়ারিং কারেছে কপার 
প্রোফেধারের. কর্ম পান. এই কর্ম্ক(রিতে করতে তিনি রায়টাদ*(প্রম্ট।দ 
বৃত্তি লাভ করেন; এবং সেই বৃত্তির, টাকা বৃথ! ব্যবহার ন! করিয়। ইংলগুগমনে: 
ও নিজ শিক্ষার উন্নতিবিধানে নিয়োগ.ক'রবার জন্সকৃতসংকল্প হন। 

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন বিলাতযাত্রা করেন, তখন» 
আনন্দমোহন ত।হার সমভিবযাহারী হুন। ৯৮৭৪ পর্মান্ত ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি 
কে্ব্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকার সর্্বাচ্চ- র্যাঙ্গলার 
উপাধি লাভ করেন। . সেখানে বাসকালে তিনি যে কেবল বিশ্ববিদ/ালয়ের 
শিক্ষা লইয়'ই ব্যস্ত থাকিতেন তাহা নহে। . ভলন্টিয়ার দলে প্রবেশ করিয়! 
যুদ্ধবিদ্য শিক্ষা করিতেন; ভারহহিতৈষী ফ!মট প্রভৃতির সাঁহত .মিলিয়া 
ভারতীয় রাজনী ভর আলোচনা কর্রতেন.১ সভাসমিতিতে রাজনীতি বিষয়ে 
বক্তুতা'ঘ করি-তন) ন্ুরাপাননিবারিণী সভার সত বোগ-দিয়। স্থরাপান্র, 
বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতেন ; এবং সর্বপ্রকারে আপনার হৃদয় মনের 
উন্নতিবিধানে নিধুক্ত থাকিতেন। 

১৮৭৪ সালে তিনি বাঁরিষ্টার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া! দেশে ফিরিলেন। 
ফিরিয়া দেখেন, ব্রাঙ্ঈসমাজে মাবার সমর্‌-ছুদ্দুভি বাক্তিতেছ্ে।. স্তীস্বাধীনতার 
আন্দোলন ও সম'জের কার্ষো নিয়মতন্ব প্রণালী - স্থাপনের আন্দানন.উঠয়াছে। 
কিন্ত ওকে যুবুকদলের উপরে ব্রাহ্মসমাডের শক্তি হাস হইতেছে। কেশবচন্ত্ 
গেন মহাধয় যুবকদলের নেতৃত্ব হইতে অবস্থত হইয়া যোগ, তক্তি, বৈরাগঃ 
প্রস্ততি লইয়৷ একান্তে সরিয়া পড়িতেছেন। খন্থজ 'মহাশন্ম এই অবস্থাতে 
প্রথমে ছাত্রদলকে' বীইরা কার্ধ্য আরস্ত করি্েম.। ছাত্রদিগের জন্ত একটা 
সভ' স্থাপণ করিয়া বিবিধ প্রকারে তাহাদের উদ্নতিবিধানে নিঘুক্ত হইবোন। 
অপরাদ্দকে ব্রাঙ্মনমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয় ও*নিয়মতনস্ত্পক্ষীয় ব্যক্রিগণের 
সহিত মিলিত হইয়। উত্ত উভয় বিষয়ে সাহাষ্, করিতে লাগিতলন। তাহার.ও. 
বগীয় ছুর্গাোেহন দাসের “সাহায্যে জ্ন্বাধীনতাপক্ষীযগণের . পুর্ব প্রতিঠিত 
ভারতমহিলাবিদ্যালয়স্পরিবর্তিত্' হইয়া বঙ্গমহিলা-বিদযাঝগ নাম, ধারণ ' করিল, 
এবং মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার" বাবস্থা. করিতৈ অগ্রসর হইল । এই: বঙ্গ মহিলা, 
বিদ্যার গরে বেধুনপুলের সহিত'খিলিত হই! বু কালে রূপেপর্গিতক্য়+: 


৩২৮' রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এই ক্ষেত্রে স্রেন্ত্নাথ বন্যোপাধায় মহাশয় রাঁজকার্যা হইতে অবসর পাইয়া 
কলিকাতাতে আদিলেন ; এবং আনন্দমোহনের সহিত মিলিত হইয়! রাজনীতি 
চচ্চাতে “নিমগ্ন হইলেন। মেই চচ্চার ফলম্বরূপ ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা 
[00180 45550120102) স্থাপিত হইল ।' আনন্দমোহন তাহার প্রথম সেক্রে- 
টারি হইলেন; এবং বছদ্দিন সেক্রেটারি ছিলেন । 

ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীন্বাধীবতার আন্দোলন, ও নিয়মতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের 
আন্দোলন পাকিয়! উঠিতে না উঠিতে ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে স্থ প্রসিদ্ধ 
কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া! গেল, এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া 
ছুইভাগ হইয়া গেল। স্ত্রীস্বাধীনতাএ দল, নিয়মতন্ত্রের দল, ও কু)বিহার 
বিবাহের প্রতিবাদকারী দল, তিন দল মিলিত হইয়! সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ নামে 
এক নূতন সমা'জ স্থাপন করিলেন। 

ধাহার। সাধারণ ব্রাহ্মনমাজ স্থাপন করিলেন, তীহারা আনন্দমমোহনকে 
সারথি করিয়! কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি হইলেন। 
তৎপরে .ইহার কার্ষে; তাহার যে প্রকার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ও অক্রান্ত 
পরিশ্রম দেখা গেল তাহা ম্মরণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মানুষে কি 
এত খাটিতে পারে? ইহার কার্ধ্য প্রণালী বিষয়ে চিন্তা ও বিচার করিতে 
করিতে এক এক দিন রাত্রি দুইটা বাজিয়া ঘাইত, আমর! আর বসিতে পারি- 
তাম না, কিন্তু আনন্দমোহনের শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না । আমর! দেখিতাম ইহার 
কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি আপনার বারিষ্টারি ও ধনাগমের কথা ভুলিয়া 
যাইতেছেন। তাহানা হইলে তাহার বিদ্তাবুদ্ধি দিয়া বিচার কাঁগলে, ইহা 
নিশ্চিত বলা! যায় যে তিনি বারিষ্টারির দ্বারা দেশের ধনীদিগের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিতেন। 

ইহার পরে শিক্ষা বিভাঁগৈ তাহার কার্য আরম্ত হইল। ১৮৭৭ সালে 
কর্পিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় তাঁহাকে সেনেটের একজন ফেলোর”্পা বরণ 
করিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সেনেট হইতে সিগ্ডিকেটে গেলেন। সিপ্ডি- 
কেটের মেম্বররূপে দেশের শিক্ষানীতি গঠন বিষয়ে সহাক়্ত। করিয়া তিনি 
সন্তষ্ট থাকিলেন না। ১৮৭৯ সালে শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কতিপয় 
্রাঙ্মবন্ধুর সহিত মিলিয়৷ তিনি সিটান্ধুল নাতে একটা. স্কুল স্থাপন করিলেন। 
স্কুল ক্রমে সহরের একটা প্রধান কালেজরূপে পরিগণিত হইয়াছে । বজ্থুজ 
মহাশয়. মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত এ কালেজের তন্বাবধান করিয়াছেন। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ৬৩২৯ 


ইহার কার্য্ে তাহার অবিশ্রাস্ত মনোযোগ ছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে পুনার 
ফাণ্ড সন কালেজের ভ্রাতৃমগুলীর স্তায় একটা ত্যাগশীন ভ্রাতৃমগ্ডলী গঠন করিয়া, 
তাহাদের হাতে কালেজটা দিয়া যান; কিন্ত এ কালেজ-সংস্ষ্ট বন্ধুগণের 
প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; অবশেষে কালেজটা 
টুষ্টভীড, করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের হস্তে দিয়! গিয়াছেন। 

১৮৮৪ সালে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড রিপনের*'বিশেষ অনুরোধে তিনি 
এডুকেশন কমিশনের সভ্য হন; এবং তাহার কার্য সমাধা করিবার জন্য যথেষ্ট* 
পরিশ্রম করেন। কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালক্ন তাহাকে আপনাদের প্রতিনিধি 
রূপে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে প্রেরণ করেন। তভিন্ন গবর্ণমেণ্ট 
তাহাকে উক্ত সভার সভ্যরূপে মনোনীত করেন। এততিন্ন তিনি কর্পিকাতা , 
মিউনিসিপালিটার কমিশনাররূপেও মনোনীত হইয়াছিলেন। 

বস্ততঃ কিরূপে একজন মানুষ এত বিষয়ে মনোষোগ দিতে পারে, তাহ! 
ভাবিলে আশ্চর্যান্থিত হইতে হয় । আমরা সকলে দেখিয়া! আশ্চর্ধযান্বিত হইতাম 
যে যখন তিনি ব্রান্মসমাজে অবিশ্রান্ত থাটিতেছেন, সিটাকালেজে ও বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের সিগ্ডিকেটে পরিশ্রম করিতেছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে 
নূতন আইন প্রণয়ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেছেন, ভারতদভাতে রাজনীতির 
চিন্তা করিতেছেন, তখন আবার বন্ধুগরণের সহিত মিলিয়! দেশের দুর্নীতি ও 
সুরাপান নিবারণের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। মেটুপলিটান টেম্পারেন্দ ও 
পিউরিটী এসোসিএশানের তিনি সভাপতি ছিলেন। সুরাপান নিবারণ বিষয়ে 
যত্ব চেষ্টা তিনি, যৌবনের প্রারস্ত হইতে করিয়া! আসিয়াছেন। পঠদ্দশায 
ইংলণ্ডে গিক্স দেখানকায় স্থরাপান নিবারিণী সভার সভ্যগণের সহিত মিলিয় 
কাজ করিয়াছেন ; এখানে প্যারীচাদ সরকার ও কেশব চন্দ্র সেন মহাশস্বের * 
সহিত মিলিক্ব! স্বরাপান নিবারণের জন্য খাটিয়াছেন% এবং শেষদশীতে দেহে যত 
দিন শক্তি থাকিয়াছে, ততদিন ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিযাছেন। * 

রার্জনীতি বিভাগেও তাহার কাধ্ঠ বড় অল্প ছিল না। অগ্রেই বলিয়াছি 
পঠদ্বশাতে ইল গিয়া উদদারনৈতিক ও ভারতহিতৈধী ফসেট প্রভৃতির 
সহিত মিশিয়া রাজনীতির চচ্চা করিতেন।* দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দেখিলেন 
দেশের মধ্যবিত্ত" শ্রেণীর, মানুষদের জন্য কোনও রাজনৈতিক সত! নাই; তাই 

 উদ্ভোগী হইয়া! স্ুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত একবোগে 


১৮৭৬ সালে ভারত সভা৷ স্থাপন করিলেন। ইহা৷ অগ্রেই উক্ত হইয়াছে । তিনি 
৪৭ 


৩৩৪ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


প্রথম কয়েক বৎসর ভারতসভার পরামর্শদাতা, নির্ববাহুকর্তা, তত্বাবধায়ক সকলি 
ছিলেন। পরে অপরেরা তাহাতে যোগ দিলে এবং কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলে, 
তিনি মিটাতে থাকিয়! চিরদিন ইহার কার্ধ্যের সহায়ত! করিয়া আসিয়াছেন। 
স্তাসনাল' কংগ্রেসের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইহার সকল 
পরামর্শের মধ্যে থাকিতেন; এবং একবার মান্দ্রাজ অধিবেশনে ইহার 
সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন। 

এ সকল বলিলেও তিনি কিরূপ স্বদেশ-৫প্রমিক ছিলেন, তাহা বলা 
হইল না। তিনি খনি যে স্থানে যে অবস্থাতে থাকিয়াছেন, স্বদেশের হিত- 
চিন্ত। তাহার হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া! থাকিয়াছে। 

১৮৯৭।১৮৯৮ সালে তাহার ছুই পুত্রকে শিক্ষার জন্ত ইংলগ্ডে প্রেরণ কর! 
আবশ্তক হয়। তখন বন্ধুত্নের পরামর্শে তিনিও স্বাস্থ্যের জন্য তাহাদের 
সঙ্গে গিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যের জন্ত গেলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়! তাহার 
স্বদেশ-প্রেম তাহাকে স্থস্থির থাকিতে দিল না। তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ 
করিয়া নানা সভাসমিতিতে ভারতের ছঃখের কাহিনী বলিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন) এবং এদেশের প্রতি ইংলশতীয় রাজনীতিজ্ঞগণের ও ইংরাজজাতির 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে সেই গুরুতর 
শ্রমেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেশে ফিরিয়া আদিলে 
দেশবাসিগণ তাহার অভ্যর্থনার জন্ত টাউনহলে'এক সভা করিলেন। সেই 
সভাতে বলিতে বলিতে তিনি অইচতন্ত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুগণ বুঝিলেন 
কাল শত্র ধরিয়াছে। সেই যেকি এক রোগে দেখা দিল, তাহাতেই তাহার 
প্রাণ গেল। মধ্যে মধ্যে অচৈতন্ত হইতেন) এবং কোনও বিষয়ে আর 
পূর্বের স্টায় ভাবিতে ও খাটিতে পারিতেন না। চিকিৎসকগণ ও পরিবারবর্গ 
তাহাকে চিন্ত! ও শ্রম হইতে দুরে রাখিবার জন্য বিশেষ €চষ্ট৷ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু চেষ্টা করিলে কি ইন্টবে? যে মানুষ চিরদিন আত্মচিন্তা ভুলিয়া স্বদেশের 
হিত-চিস্তা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে কি সম্পূর্ণ নিবারণ করিয়৷ রাখা বার! 
'১৯*৫ সালে ব্রাঙ্গসমাজের মহোৎসবের সময় তিনি কাহারও নিষেধ না 
শুনিয়া প্রায় নমত্ত দিন ব্রদ্ধমনিত়ে ধর্মসাধন ও ধর্মালোচন্ার মধ্যে যাপন 
করিতে গেলেন। রাত্রে বাড়ীতে আস্বিয়! অ'ুস্থ হয় পড়িক্নোন। তদবধি 
তাহার দমদমস্থ ভবনে ও কলিকাতার বাসগৃহে ভয়ে.ভয়ে তাহাকে এক প্রকার 
বুন্দীধশাতে রাখা হইত) বাহাতে চিত্তের উত্তেঞন| হয় এরূপ কথ। শোনান 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । | ৩৩১ 


হইত না!) এবং ব্রান্মসমাজের বন্ধুবান্ধব কম সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপে প্রায় 
দেড় বৎসর কাটিয়া গেল! ইহার মধ্যে শেষকীর্তি বঙ্গের অনচ্ছেদের সময় 
ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে বক্তৃতা । বলিতে গেলে একটপ্রকার 
মৃত্যু শয্যা হইতে লোকে তাঁহাকে হিয়া লইয়া! গেল। কিন্তু তিনি সেই 
অবস্থাতে গিয়া যাহা বলিলেন তাহার প্রত্যেক বাক্য অগ্নি উদগীরণ করিতে 
লাগিল। মানববাক্যের যে এরূপ উন্মাদিনী শক্তি থাকে, লোকে তাহা জানিত 
না। তিনি কি ভাবে যে এ সভাতে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, তাহা” 
তাহার বক্তততাতে উচ্চারিত নিম্নলিখিত প্রার্থনা হইতে জানিতে পার! বায়। 


প্রার্থনা । 
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প্র বক্তৃতান্তে তিনি একটা ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন, তাহাতে এই ব্যক্ত হর 
যে, বঙ্গের অঙগচ্ছেদ করিয়া! গবর্মেন্ট যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, যথাসাধ্য সেই 
অনিষ্ট ফল নিবারণ করিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ প্রতিজ্ঞা হইতেছেন। 

বলিতে গেলে সেই ঘোষণাপত্র হইতেই বঙ্গদেশের মহা রাজনৈতিক 
আন্দোলন উঠিয়াযছ। আমর! সেই তরঙ্গের মধ্যে ধান করিতেছি। ইহার চরম 
ফল কি.দীর্তাইবে তাহা এখনও অস্থতব করা যাইতেছে না।' আনন্দমোহনের 
্তায় পবিভ্রচিত্ত, অকপট শ্বদেশপ্রেমিক, চিস্তাণীণ, ও ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট নেতা 
.এখন কার্যযক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ উপকার হইত সন্দেহ নাই। 

এই ফেডারেশন হলের ভিতিস্থাপনের পর আনন্দমোহন প্রায় এক বংদর 
কাল আবন্মূতাবস্থাতে শব্যাশাস্ী ছিলেন। তাহার মধ্যেও বাস্ধবান্ধবের ও 
পরিবারবর্গের অজ্ঞাতদারে অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রভৃতিতে লিখিতে ক্রুটা' 
করেন নাই। দেশের যে কল্যাণচিন্তা দিন রাত্রি তাহার হৃদয়কে অধিকার 
করিয়ছিল, তাহা জীব (তাবস্থাতেও তাহাকে ছাড়ে নই। 

অবশেষে ১৯*৭ সালের ২* আগষ্ট প্রাতে প্রাণবাু তাহার রুগ্ন ভগ্ন দেহকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেল। ব্রাক্মসমা্জ একজন আদর্শ নের্তা হারাইল ; জননী 


৩৩২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ | 


জন্মতৃমি একজন অকৃত্রিম ভক্ত সেবক হারাইলেন ) বঙ্গদেশ, একজন প্রতিভা- 
শালী, ধীমান, মুখোজ্জলকারী সন্তান হারাইলেন) এবং 'আমরা একজন 
অকপট উদারচেতা, বিনয়ী, ঈশ্বর-ভক্ত বন্ধু হারাইলাম। দেশের লোক 
'আঁদাতনকে বুদ্ধিমান, হশস্বী, দেশহিতৈষী, স্ুবক্কা, কেন্বিংজ র্যাংলার, ও 
লব্প্রতিষ্ঠ বারিষ্টার বলিয়া জানিতেন, কিন্ত আনন্মমোহনের গৌরব সেখানে 
নহে। তাহার প্রধান "মহত্ব ও প্রধান আকর্ষণ তাঁহার পারিবারিক ও 
লামাজিক জীবনে ছিল। গোপনে, দৈনিক জীবনে, বাহার! তাহার সংশ্রবে 
আসিতেন, তাহারাই তাহার অকৃত্রিম সাধুত! দেখিয়া! মুগ্ধ হইতেন। তাহার 
জীবনের ও চরিত্রের মূলে এই কথা৷ ছিল যে, এ জীবন ঈশ্বরের ন্যান্ত নিধি 
স্বরূপ, ইহ তাহার কার্ষ্েই ব্যবহৃত হওয়া! উচিত। 

্রাহ্মসমাজের উৎপবাদিতে তাহার ভক্তি অশ্রপ্লাবিত মুখ আমর! কখনই 
ভূলিব না। তিনি অতি অন্তরতম আত্মীয়দিগের নিকটও আপনার হৃদয়ের 
গভীরভাব সকল ব্যক্ত করিতে লঙ্জ! পাঁইতেন ) পরিবার পরিজনবর্গও সকল 
সময়ে তাহা জানিতে পারিতেন না । তিনি মধ্যে মধ্যে কাজ কর্ন্ম ফেলিয়া! সহরের 
বাহিরে নির্জন স্থানে গমন করিতেন ) এবং দিনের পর দিন ঈশ্বর-চিস্তাতে 
ষাপন করিতেন । নিজের দমদমস্থ ভবনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠালয়ে আবদ্ধ 
থাকিয়া ধর্শচিস্তার যাপন করিতেন । সে সময়কার চিন্তা সকল মধ্যে মধ্যে 
আপনার দৈনিক লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাহার মৃত্যুর পর সেই সকল 
দৈনিক লিপি দেখিয়া! আমরা মহোপকার লাভ করিতেছি। এপ ধার্মিক 
গৃহস্থ, কর্তব্যপরায়ণ পতি, সস্তানবৎসল পিতা, অকৃত্রিম মিত্র, বিনীত ও ঈশ্বর- 
ভক্ত সাধক, ও শ্বদেশপ্রেমিক দেশ-সেবক, প্রায় দেখা যায় না জ্ঞানে 
গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, ভরিত্রে সংযম, কর্তব্যক্তানে দৃঢ়তা, ঈশ্বরে ভক্তি ও 
মানবে প্রেম এই মহৎ আদর্শ বর্ণে বর্ণে তাহাতে প্রতিফঘিত হইয়াছিল । 


হুর্গামোহন,দাঁস। 
প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর জেলার তেলিরবাগ গ্রামে বাঙ্গাল! ১২৪৮ সালে ছূর্ীমোহন 
দাসের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাশ কাশীশ্বর দাস। কাশীশ্বর দাস মহাশয় 
বরিশীলে ওকালতি করিতেন। ছুর্গামোহন ম্মন্পবরসে যাতৃহীন 'হনা। তৎপরে 
কিছুদিন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়ির! বরিশালে নীত হুন। সেখানে 
ইংরাজী ক্ষুলে পড়িয়া' জুনিয়ার স্কলাসিপ প্রাপ্ত হন। সেই বৃত্তি পাইয়া 
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কলিকাতায় হিন্দুকালেজে আসেন; এবং কলিকাতার উপনগরবর্তী' কালীঘাটে 
তাহার পিতৃব্য বাঁরেশ্বর দাদ মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া! পড়িতে থাকেন। 
হিন্দুকালেজে এক বংসর থাকিয়া তিনি ঢাকাতে প্রেরিত হন। » সেখান 
হইতে সিনিয়ার স্কলাপিপ পাইয়া আব কলিকাতায় আসেন। " 

প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ুন কালে ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড 
কাউএলের সংশ্রবে আসিয়। এঁ সদাশয় ধার্শিক পুরুষের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে । কাঁউএলকে ফাহার। কখনও একবার দেখিয়াছেন,তীহার। 
আর তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানী, গুণী, ধার্মিক, সাধু পুরুষ 
ছিলেন্ন। সংস্কৃত ভাষাতে তীহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল; এবং সেই কারণে 
গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল নিষুক্ত করিয়াছিলেন পরে 
তিনি ইংলগ্ডে ফিরিয়। গিয়া কেস্ট্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কতের অধ্যাপক হুইয়া- 
ছিলেন। কাউএল শ্রী্টয় ধর্শে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন) এবং "নিজ ভবনে 
সমাগত বালকদিগের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলাপ করিতে ভাল বাঁসিতেন। 
ছুর্গামোহনের সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাউএলের বাড়ীতে যাইতেন 
এবং তাহার সহিত ধর্মবিষয়ে কথা বার্তা কহিতেন ৷ ইহাদের মধ্যে ভগবান 
চন্দ্র চট্টোপাধায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইনি পরে বহুকাল খ্রীসটীয় 
মণ্ডলীকে সুশোভিত করিয়৷ বাস করিয়াছেন; এবং 'গবর্ণমেন্টের বিচার 
বিভাগে অতি উচ্চপদদে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভগবান বাবুর স্তায় 
ছুর্গীমোহন দাস মহাশয় ও কাউএল মহোদয়ের প্রভাবে শ্রীষ্টীয় ধর্মের দিকে 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি ওকালতি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া 
ওকালতি,কার্ধ্যে নিযুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন। 

র্ীমোহনের চরিত্রের এই একটা গুণ ছিল যে তিনি যাহা একবার 
কর্তব্য বলিয়! নির্ধরণ করিতেন, অকৃষ্ঠিত চিত্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতেন, 
লোকের অন্থরাগ বিরাগ গণনা করিতেন ন11, 'বখন শরীর ধর্শের দিকে 
তাহার মন ঝুকিল, তখন সে পণে পদার্পণের পূর্বেশ্বীয় বাঁলিক1 পত্রী ব্রন্মময়ীকে 
লইয়া একজন গ্রষ্টায় পাদরী বন্ধুর বাড়ীতে তুলিলেন। কারণ পত্বীকে ত খরী্টীয় 
ধর্ম জানান চাই, এবং সম্ভব হইলে তাহাতে দীক্ষিত করা চাই। অভিপ্রায় ছিল 
যে তিনি নিজে শ্রীটায ধর্ম [বিষয়ে আরও কিছুদিন অনুসন্ধান করিয়! ছুই জনে 
এক সঙ্গে &ঁ ধর্মে দীক্ষিত হইবেন। কিন্তু মান্য ভাবে এক, বিধাতা ঘটান 
আর এক। ব্রহ্মমন্্ীকে খ্রীষটীয় পা্দরীর বাড়ীতে রাখিতে গিয়া তাঁহাকে শী 
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পিতৃব্যের ভবন হইতে তাড়িত হুইতে হইল । তখন তাঢ়ার জোষ্ঠ সহোদর 
হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল কালীমোহন দাস মহাশয় বরিশালে ওকালতি 
করিতেন। তিনি তাহাকে আশ্রয়হীন জানিয়া! বরিশালে নিজের নিকটে আহ্বান 
করিলেন; এবং তাঁহার হস্তে মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের গ্রস্থগুলি অর্পণ 
করিয়া তাহ! পাঠান্তে খ্রীষ্টান হওয়! বিষয্নে স্থির করিতে অন্থুরোধ করিলেন। 
্রগ্রন্থগুলি মনোযোগের মহিত পাঠ করিয়। দুর্ামোহনের মত পরিবর্তিত হইয়। 
গেল। তিনি প্রচলিত খ্রীষ্ট় ধর্মের ভ্রম দর্শন করিলেন; এবং পার্কারের প্রদর্শিত 
উদ্ধার, আধ্যাত্মিক, ও সার্বকভৌমিক একেশ্বর-বাদ অবলগ্ধন করিলেন। 
ইহা হইতেই তাহার চিত্ত ব্রাহ্গদমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। পতনি 
বরিশালে গিক্।। কিছুদিন পরে ব্রাক্ষসমাজ স্থাপন ও ক্রাহ্গধন্ম প্রচারের জন্য 
উৎ্দাহী হইলেন। যে কথা সেই কাজ; খন কাজ তখন পূরা পুরা কাজ; 
আধ! আধি নহে) এই ধাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তিনি যখন ব্রান্মধন্্ম সাধনে 
ও ব্রাহ্মধন্ম প্রচারে নিষুক্ত হুইলেন তখন পুরা পুরি সেই কাজে মন দিলেন। 
নিজে বন্ধু বান্ধব গণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন করিয়া সন্ত না 
থাকিয়া, কলিকাতা হইতে কয়েক জন ব্রাঙ্গপ্রচারককে লইয়া গিয়া 
ব্রাহ্ম ধর্ম, প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তাহাদের সাহায্যে ব্রাহ্মগণের 
পত্ী্দিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অচিরকালের মধ্যে 
বরিশাল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটা কেন্দ্র শ্বরূপ হইয়া! দীড়াইল। 
নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য বরিশাল বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল। 
তাহার স্ববগায়। পত্রী ব্রহ্মময়ী সকল কার্য্ে ক্টাহার সহায় ও, উৎসাহদায়িনী 
ইইয়। উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিন দিন ব্রিশালে ব্রান্দের "ও .ব্রাহ্ম 
অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল । 
এই কালের মধ্যে দুর্গীমোহন এমন এক কার্যে অগ্রসর হইলেন, যাহা 
তাহার আত্মীয় বন্ধুরা ও অগ্রে সম্ভব বণিয়! মনে করেন নাই। এই কালের 
প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গের কতিপর্ন শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই প্রতিজ্ঞাতে 
বন্ধ হইয়াছিলেন যে তাহার! হ্বীয় হ্বীয় স্থানে ও স্বীয় স্বীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে 
হিন্দু বিধবাগণের পুনবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন,করিবার চে! করিবেন। প্র স্বাক্ষর- 
কারীদিগের মধ্যে ছূর্গীমোহন একজন ছিলেন 1 অপর স্বাক্ষরুকারীরা এবিষয়ে কি 
করিয়াছেন তাহা জানি না|; কিন্ত দর্মীমোহনের যে কথ! সেই কাজ। তিনি সংকল্প 
করিলেন যে তাহার এক বন্ধুর সহিত তাঁহার বিধবা বিমাতার বিবাহ দিবেন। 
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এই সংকল্প প্রকাশ পাইলে তাহার আত্মীয় স্বজন অস্থির হইয়া উঠিলেন। 
তাহার বিমাতাকে' কৌশলে চুরী করিয়৷ কাশীধামে প্রেরণ করা হইল; এবং 
ছুর্গীমোহনের প্রতি কটুক্তি অত্যাচার নির্যাতন চলিতে লাগিল।, তিনি 
সমুদয় সহিয্ন। রহিলেন। কিন্ত বিমতা হাতছাড়া হওয়াতে তাহার সংকল্প 
সাধন অসম্ভব জানিয়। সে বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাহার 
এঁ বন্ধুর প্রতি তার বিমাতার অনুরাগ পূর্বেই অর্পিত হুইয়াছিল। সুতরাং 
তিনি বন্দীদশাতে কাশীতে থাকিয়া, কোনও কৌশলে ছর্গামোহন বাবুকে 
তাহার মনোগত ভাব জানাইলেন। তখন চোরের উপর বাটপাড়ি করিবার 
পরামর্শ স্থির হইল। অনেক ব্যয় ও অনেক কৌশলে বিমাতাকে কাশী হইতে 
চুরি করিয়। আনিয়া, বিগ্ভামাগর মহাশয়ের সাহায্যে, বিবাহ দেওয়া হইল। 
ও দ্রিকে বরিশাল ও সমস্ত বঙ্গদেশ তোল পাড় হইয়া! যাইতে লাগিল। দাস 
মহাঁশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তখন তিনি আদালতে যাইবার জন্য বাহির হইলেই 
রাস্তার লোকে বাপাস্ত করিয়া গালি দিত; এবং গাত্রে ধুলি নিক্ষেপ করিত। 
কিছু দিনের জন্ত তাহার পসার একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। এমন কি ছয় মাস 
কাল গবর্ণমেন্টের মোকদ্ম! ভিন্ন একটাও বাহিরের মোকদমা পান নাই। 
এ নকল কষ্ট তিনি হাসিয়া সহ করিতেন; একটাও কটুক্তির দ্বিরুক্তি 
করিতেন না; বরং সমম্মে অসময়ে তাহার বিরোধিগর্ণের সাহাধ্যার্থ মুক্ত- 
হস্ত ছিলেন। এই সময়ে তাহার পরী ব্রহ্মময়ী সকল নির্যাতনের মধ্যে 
তাহার সহায় হইলেন। নির্যাতনের তীব্রতা তাহাকে যত সহিতে হইত, 
ছর্গামোহন বাবুকে বরং ততটা সহিতে হইত না। কারণ ছুর্মামোহন বাবু 
আদালতে, যাইতেন বন্ধুদের সঙ্গে মিশিতেন ; লিখিতেন, পড়িতেন, বাহিরের 
ভাল চ্চাতে থাকিতেন ; কিন্ত ব্রঙ্মময়ী রত্রিদিন গৃহ পরিবারে আবদ্ধ' 
থাকিতেন ; পাড়ার €লাকের সমালোচন! শুনিতেন,; এবং আত্মীয় মহিলাগণের 
গঞ্জনা সহ করিতেন। তথাপি একদিনও তীহার মুখ বিষ দখা! 
যাইত' না। এই সময়ে তাহার স্কির-চিত্ততা দেখিয়া সকলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইত। 
তিনি সর্বদা স্বীক্ধ পতিকে তাহার অভীষ্ট পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন; 
এবং সর্ববিধ দেশহিতকর কার্যে তাহার .সঙ্গিনী হইতেন। ইহারা কি ভাবে 
বিরোধিগণের' অত্যাচ/র সহ করিতেন ; এবং সকল সহিয়! তাহাদের সাহাব্যার্থ 
কিরূপ প্রস্তত থাকিতেন,তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই সময্নকার একটা ঘটনার 
উল্লেখ কর। ষহেতেছে। এই নিধাতন্র সময়ে হূর্মামোহ্ন বাবুর একটা সন্তান 
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জন্মগ্রহণ করে। তাহার পথ যখন শিশু সন্তানের পাব্নে নিযুক্ত, তখন 
পার্থের বাড়ীর এক গৃহস্থের পত্রী একটা শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকগত 
হইলেন সে ভদ্রলোকের অবস্থা মন্দ ছিল; তিনি শিশুপুত্রের রক্ষার ও 
প্রতিপালনৈর বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ "হইয়া মহাবিপদে পড়িলেন। পুক্রটী 
মার! বার, রক্ষার উপান্ন নাই, এরূপ অবস্থাতে ছুর্গামোহন ও ব্রক্মময়ী তাহা 
জানিতে পারি শিশুটার 'রক্ষার ভার লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্ত 
€দ গৃহের গৃহস্বামী ছূর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিপক্ষগণের মধ্যে এক জন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহা সত্বেও ইহারা শিশুটীর রক্ষার ভার লইতে 
চাহিলেন। গৃহস্থ ভদ্রলোকটী যেন বাচিয়৷ গেলেন ) শিশুটা দাসগৃহে আদিল। 
্রহ্মময়ী' এক পার্থে নিজের সন্তান অপর পার্থে প্রতিবেশীর শিশু পুকব্রটা 
লইয়া স্তনপান করাইতে প্রবৃত্ত হুইলেন। এইরূপে শিশুটার রক্ষা চলিল। 
ছুঃখের বিষ সেটা অধিক'দিন বাচে নাই। 

বিরোধিগণের প্রতি এইরূপ সন্ভাব ও সৌজন্য দাস মহাশয়ের চিরদিন 
ছিল। আমর! চিরদিন দেখিয়াছি সামাজিক নির্যাতন তিনি মনের ত্রিসীমাতে 
লইতেন না; তাহা অপরিহার্ধ্য বলিয়া জানিতেন ; এবং অক্নানচিত্তে সহ 
করিতেন। তাহার উৎসাহ কখনও খর্ব হইত না। নিজের কর্তব্য সাধন 
করিয়াই তুষ্ট থাকিতেন, লোকের অন্থুরাগ বিরাগ গণনীয় মনে করিতেন না। 

এই সময়ের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাতে বাঁরশালের নব্য যুবকদলের 
মধ্যে, বিশেষতঃ তাহাদের স্ত্রীগণের মধ্যে, উন্নতি-ম্পৃহ! ও সংসাহস প্রচুর পরি- 
মাণে দেখা গিয়াছিল। সেই সংসাহসের নিরর্শনম্বরূপ বরিশালের নিকটস্থ 
লাখুটয়া নামক স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্্র রায়ের পুত্রগণ 'এই সময় 
্রাহ্মমমাজে যোগ দিবা সর্বাবিধ উন্নতির পৃষ্ঠপোষক হুইলেন। তাহার! একদিন 
পত্বীসহ স্থানীয় কমিশনর সাহেবের ভবনে আহার করিত গেলেন। ইহার 
পুর্বে ইংরাজের গৃহে খানা. খাওয়া দুরে থাক্‌ বাঙ্গালি সন্তাত্ত “ভদ্রগৃক্রে 
কুলাঙ্গনারা কোনও দিন অন্তঃগুরের বাহিরে মাসেন নাই। এই অদমসাহসিক 
কাধ্য করাতে বরিশাল সহর, ক্ব্ল বরিশাল কেন সমস্ত বঙ্গদেশ, আন্দোলিত 
হুইয়া যাইতে লাগিল। দাস মহাশয় নির্ভীক অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন । 
কেবল ইহাই নহে। ইহার পর বরিশালে দিন দিন বিভিন্ন জাতীয় দিগের মধ্যে 
বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। বরিশাল তপ্ত খোলার মত হইয়৷ উঠিণ। 
কন্িকাত। হইতে আমর! সংবাদ্ধ পাইতে লাগিলাম যে বরিশালে অসম্ভব সম্ভব 
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হইতেছে। কণিকাতার ব্রাঙ্গগণ সেই দৃঠান্তে উংসাহিত হইন্রা উঠি'ত 
লাগিলেন । | 
১৮৭০ কি ১৮৭১ সালে ছুর্গামোহন দান মহাশয় হাইকোর্টে ওক্কালতি 
করিবার জন্য কলিকাতাতে আসলেন ' তিনি আদিম্ব| বণিবামাত্র কলকাতার 
সনাজসংস্কারার্খী নব: ত্র ক্ষণলের কেন্দষরূপ হইলেন। তাহার ভবন এ দুবক- 
দ্্গের এক প্রধান আগ্ড| হইয়। উঠিল। তথন..“অবল'বান্ধব” সম্পাদক 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় টাহার কাগঞ্গ লইরা ক'্লকাভাতে প্রতিষ্ঠি 5 হইয়!-. 
ছেন) এবং নারীজাতির শিক্ষ। ও স্বাধীনত বিৰযে আন্দোপনে প্রবৃন্থ হইয়াছেন। 
দ্বারকানাথের পণ্চাতে পরবন্তী সনয়ের ডেপুটী কন্টেণালার"“জেন।রেল রজনানাথ 
রায় প্রহুতি একদণ যুবক আাছেন। ইহারা ছুর্ম/মোহন দাপকে পাইরা, খোটার 
ক্গোরে মেডার স্যার, বপণালী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও ম্বীবাধীনতার জন্ত বন্ধ-পরিকর 
হইলেন এবং ব্রাঙ্মদমাজের মধোই প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। 
দে আন্দোলনের ইতিবৃত্ত শণগ্রই দিয়াহি। কেধববাবু ইহাদের অন্থরোধে 

ভারতবর্ষায় ব্রদ্মমন্দিত্রের মধো প্রকাণ্তস্থানে নহিলাগ:ণর বসিবার , আসন 
নির্দেশ করিতে যখন বিলৰ করিতে লাগিলেন , তখন এক দিন দুর্গামোহন 
দাস মহ'পয়, এবং বতদূর স্মরণ হয় ডাক্তার মন্ননাচরণ খাঁন্ত গর নহাশয়, স্বীয় স্বীয় 
পরী ও কণ্ঠাগণ সহ, মর্দিরের উপাসনা কালে, পুক্য-উপাসকগধের মধো 
আদিগ্না মানন পরিগ্রহ ক্গিলেন। অননি তান্ধরলের মধ্যে আন্দোলন উঠির! 
গেল। উপাসকমণগ্ডলীর প্রাচীন সভগণ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। 
কেশবচন্্র সেন মহাশয় বিপদে পড়িয়া গেলেন। তিন চিন্তা করিয়া! একট! 
কিছু স্থির, করিতে না করিতে দ্বিতীয় দিন ত্রীস্বাদীনতাগক্ষীয়েরা আবার 
সপরিবারে মন্দিরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। ফ্চে বারে মন্দিরের তন্বাবধায়ক ' 
মনহুলাগণকে সকলের মধো বমিতে নিষেধ করুলেন। তাহারা বিবাদ না 
' করিয়া! চলিয়া গেলেন। তদবধি তাহারা মন্দিরে আসা পরভা!গ করিলেন) 
এবং একটী ন্বতন্্ব সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রথন্গে খাগ্চগির মহাশয়ের ভবনে 
এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। .প্রতিবাদকারিগণ গিয়া! তাহাদের 
নবপ্রতিষ্টিত সমাজে উপাসনা করিবার জন্য মহ'ষ দেবেস্্রনাথকে ধরিলেন। 
যে কেহ স্টপাসনা রুরিতে ডাকিত, তিন নিতান্ত অদদর্থ ন| হইলে 
সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন, দেবেন্ত্রনাথের এই নিয়ম ছিল) সুতরাং তিনি 
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গ্রণকে আশীর্বাদ করিয়া গেবেন | ক্রমে এ সমাজ একটা স্বতন্ব বাড়ী ভাড়। 
করিয়! সেখানে উঠিয়া গেল। 

কেশবচন্ত্র দেখিলেন তীহার সঙ্গের লোক ছুই ভাগ হইয়া যায়, অনেক 
চিন্তা ও প্রার্থনানন্তর তিনি ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দিরের এক পার্্বে স্ত্রীস্বাধীনতা- 
পক্ষীয় পরিবার সকলের মহিলাগণের ,জন্ত পর্দার বাহিরে আসন নির্দেশ 
করিলেন! তাহা এর “কোণে ও রেলের মধ্যে হওয়াতে বদিও এ দলের 

সকলের প্রীতি প্রদ হইল না, তথাপি দাস মহাশয়ের পরামর্শান্ুারে গাঙ্গুলি 

ভায়ার দল তাহাতেই সন্তষ্ট হইক়্া, কিছুদিন পরেই স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া দিলেন; 
এবং পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরের উপাননাতে আসিতে লাগিলেন। 

ইহার পরে ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় “ভারত আশ্রম” স্থাপন 
করিয়া তাহাতে বয়স্থা মহিলার্দিগের জন্ত একটা স্কুল খুলিলেন। ব্রাঙ্ম-পরিবার 
সকলের'অনেক মহিল! “তাহাতে ছাত্রী হইলেন। কিন্তু এ বিগ্ভাণয় স্ত্রীন্বাধীনত৷ 
পক্ষীয়দিগের মনঃপুত হইল না। কারণ প্রবিগ্ালরে কেশববাবু মহিলাদিগের 
শিক্ষার যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীক্নগণের মতে 
প্রকৃত আদর্শ অপেক্ষা হান ছিল। কেশবচন্দ নারীদিগকে উচ্চ গণিত, জ্যামিতি 
লজিক, প্রভৃতি বিশ্বর্ি্যালয়ের অবলম্বিত অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্তক 
বোধ করিতেন না । তিনি শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে & নারীতে ভেদ রাখিতে চাহি- 
তেন। নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দেয়া উচিত বোধ 
করিতেন না। অপর পক্ষ ইহার বিরোধী ছিলেন। তাহারা নারীদিগকেও 
বিশ্ববিহ্তালয়ের অবল'ঘত উচ্চশিক্ষা দিতে চা'হতেন। ।সৃতরাং তাহারা 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির উদ্যেগে এবং ছগামোহন দাস মহাশয়ের অর্থ সাহাফ্ো, 
অনুমান ১৮৭৩ সালে, কনিকাতার সন্সিহিত বালিগঞ্জ নামক স্থানে, কুমারী 
এক্রয়েডকে তত্বাবধায়িক, করিয়', হিন্দু-ম'হলা-বিদ্যালিয় নামে নারীগণের 
উচ্চশিক্ষার জন্য এক বৌঁড়িং স্কুল স্থাপন করিঞেন । রর 

হুর্গামোহন বাবু এই স্কুলে স্বীয় কন্টাদিগকে দিলেন। কেবল তাহা নহে, 
"তাহার পত্বী এই স্কুলের বালিকা[দিগের অ.নকের মাতৃস্থান অধিকার করিলেন । 
ছুটার দিনে তাহার গৃহই বালিকান্দের বিশ্রাম ও বিনোদনের স্থান হইত। সে 
সময়ে তাহার ভবনে পদার্পণ করিলেই' দেখা যাইত যে বঙ্গময়ী 'স্কীয় ও অপরের 
কন্তাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া! রহিয়াছেন। তীহাকে আবেষ্টন করিস্া তাহাদের কি 
আনন্দ! তি.ও তাঁহ:.গর কল্যাণ চিন্তাতে নিমগ্ন। কোন্‌ মেয়ের ভবিত্তৎ 
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কিরূপ হইবে, কার, জন্ত কি করা উচিত, আমাদের সঙ্গে এই কথাই উপস্থিত 
করিতেন। 

এদিকে এই সময়ে পূর্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে কতকগুলি হিন্দু বিববা 
পলাইঞ্ ব্রাহ্মদমাজের আশ্রয়ে আ দল। ' তাহার! যায় কোথায়? দুর্গামোহন 
দাসের ভবন তাহাদের পিতৃভবন স্রূপ হইল। ব্রহ্গময়ীর পক্ষপুটের মধ্যে 
আশ্রস্ব প্রাপূ হইয়া তাহারা শিক্ষা লান্ভ করিতে লাগিল। এই ব্রিধবাদিগের 
অনেকে পরে পরিণীত হইয়া! সৎপ।ত্রগত হইয়াছে । | 

এইরূপ সদশষ্ঠানে নিধুক্ত থাকিতে থাকিতে অনুমান ১৮৭৫ সালে ব্রহ্মময়ী 
এলোক'হইতে অবস্থত হইলেন । ছুর্ামোহনের গৃহ শূন্য হইল । 

ইহার পরে ১৮৭৮ সালে ব্রদ্মসমাজে দ্বিতীয় বিবাদ ঘটনা হইয়! সাঁধারণ 
ব্রাঙ্ম্নমাজ যখন স্তাপিত হয়, তখন দাস মহাশয় এ সমাজ স্থাপনের উদ্ভোগী 
পুরুষদিগের মধো একজন অগ্রণী বাক্তি ছিলেন। * তদবধ্ধ বহুকাল ইহার 
কাণ্ের জণ্ত তিনি প্রচুর অর্থ-পাহাযা করিস্াহিলেন । তাঁহার মৃত্ার কিছুদিন 
পুর্বে ইহার সভাপতিরূপে .বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইুংগণ্ডে 
গমন করেন, এবং পীড়িত হইয়া! দেশে প্রতিনিবৃন্ত হন। ইহার পরে তাহার তিন 
কন্ত! নংপাত্রগত্ত হইলে এবং তাহার তিন পুত্র বিলাতি হইতে বারিষ্টুর হইয়া 
আসিয়া স্বীর দ্বীয় কাধো বর্দিলে, তিনি নিতান্ত একাকী হইয়। পড়েন। সেই 
সময়ে ঢাকার কালীনারায়্ গুপ্ত মহীখুয়ের এক বিধবা কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন । এই বিবাহেও তাহাকে নির্যাতন সহিতে হইস্াছিল। তাহার চিরাগত 
রীতি অনুসারে দর্ণামোহন সমুদয় নির্ধ্যাতন অগ্লান-চিত্তে বহন করিলেন ; এবং 
নব-পরিণীতী। পত্থীর সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু এ স্থথ অধিক কাল ভোগ করিতে পারিজ্লেন না। কয়েক বংসরের 
মধোই তাহার স্বাস্থা শগ্ন হইয়া গেল। তিনি স্বাস্থাধ্ীভের আশায় দেশ বিদেশে 
ভ্রমণ করিনেন। কিছুতেই আর ভগ্ন স্বাস্থা পুনঃ প্রতি তষ্টিত হইল না। অবশেষে 
১৮৯৭ সালের ১৯শে ডিসেপ্ধর ভবলীলা সঞ্রণ করিলেন । 

ইহার সহৃদয়তা ও মুক্তহস্ততা বন্ধুগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। যে কথা 
দেই কাজ; যদি ইনি কখনও মুখ দিয়া কিছু দিব বপি্লা কথা বাহির করিতেন 
মামরা জানিতাম পে'টাকা বাড়ে আদছে। দরিদদিগের, বিশেষতঃ স্বীয় 
পরিচিত দুঃস্থ ব্যক্তিগণের, সাহাবার্থ এরপ মুক্তইস্ত দাতা অতি অন্পই দেখা 
গিয়াছে । ব্রাহ্মদমাজের কাধ্যে ইনি সহস্র সহম্্র টাক দান করিয়াছেন। 


৩৭ রাঁমতন্থ লাহিড়ী ৪ তৎকালীন বঙ্গদমাজ । 


বন্ধুদের প্রতি কি প্রেম! মুখে মিষ্ট কথা বলিতে জানিতেন না; কার্যে 
অকৃত্রিম, তাঞ্জ প্রেম প্রকাশিত হইতন তিনি মুখে সর্বদাই বলিতেন "ধর্দের 
উহু উচ* কথা অধিক জানি না) ধর্থের গুঢ় তত্ব অধিক বুঝি না; পার্কার 
দুই চারিটা ক! শিখাইয়। গিয়াছেন; ভাঠাই ধ্যানে জ্ঞানে রাখিয়াছি,_একটা 
কণা এই, মনে, বাকো, কার্ষে। গাটি থাকিতে হইবে; দ্বিতীয় কণা এই জীবনের 
কর্তবা স্থচারুপে পাপন *কষ্ধিয়। ঈ বরের পুঙ্জার উপযুক্ত হইতে হইবে। “এবূপে 
জী।নের কর্তব্য পালন করিতে অল্প লোককেই দেখিরাছি। ব্রক্ষময়ীকে সখী 
করিবার. জগ তাহ'র বে বাগ্রনা দেখিন্নাছি তাহা অতীব প্রশংসনীয়; ততপরে 
নিজের অবস্থাতে পুব্ন কন্ঠাদিগকে ঘত উতকুষ্ট শিক্ষা দে ওয়! সম্ভব তাহা দিতে ক্রটি 
করেন নাই। তীহার দ্বিতীয়! কন্তাকে কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ করিয়া মান্দ্রীজে মেডি“কলন কালেজে পাঠাইয়াছিলেন। ইনিই পরে 
স্থপ্রসিন্দ বৈভ্ঞানির ডাক্তার জে, সি, বস্তুর পন্থী হইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবের প্রতি 
কর্তব্য স্বদেশের প্রতি কর্তবা এসকল বিষয়েও তাহার আচরণ আদর্শ-স্থানীয় 
ছিল। সংক্ষেপে বলি এরূপ উদার্চেতা, স্বজনবংসল, কর্তব/নি্ঠ ও স্বদেশ- 
প্রেমিক মানুষ অল্পই দেখিয়াছি । 
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এইবার আ.ন এক বীরপুরুষের' জীবনচারত বর্ণন করিতে যাইতেছি। 
বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ সাহসী, দৃঢ়চেতা, অকুতোভগ়, বীর প্ররুতির মানুষ অল্লই 
দেখিয়াছি । ইহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । কুলীনের দুর্গ বিক্রমপুর 
ছইতে এই মানুষটা আসিয়ুছিলেন; এবং কিছুকাল আমাদের সঙ্গে বাস 
করিয়াছিলেন । সেই করেন বত্সরের মধ্যে নিঙ্জের ছবি আমাদের হৃদয়পটে 
অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত ক'রিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 

দ্বারকানাথ বাঙ্গাল ১২৫১ ও ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৯ই বৈশাব দিবসে 
পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত মাগুরথণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইহাদের বংশ স্থ প্রসিদ্ধ বেঘের কুলীন বংশ। এই বেঘের কুলীনগণ কুল- 
মর্ধযাদাতে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাদের সহি বিবাহ-সপবন্ধ ,স্থাপন করিবার জন্য 
অপরাপর কুলীনের! বাস্ত । রি 

দ্বারকানাথের পিতা কৃষ্ণ প্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় ধন্ম উপলক্ষে সে 





৪ 
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সময়ে ফরিদপুরে বস করিতেন । তিনি পরছুঃখ কাতরতার জন্য বন্ধুবান্ধবের 
মধ্যে প্রসিন্ধ ছিলেন। দ্বারকানাথ পিতার পরছুঃখকাতরত! প্রচুর মাত্রায় 
পাইয়ছিলেন ; কিন্তু বোধ হয় তাহার তেজশ্বিনী, মনম্থিনী, ধন্ম্পরায়ণ 
মাতাই তাহার চরিত্রকে প্রধানরূপে 'গঠন করিয়াছিলেন। তীহার মাতার 
দৃঢ়চিন্ততা বিষয়ে একটা জনশ্রুতি চলিত আছে। একবার তিনি তীর্থ দর্শনের 
মননে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইবার জন্ত উৎনুক হইগপেন। তিনি ধনীর কন্তা 
ছিলেন; মনে করিলে যান বাহনাদির সাহাযো নিজ অভিপ্রানস পূর্ণ করিতে 
পারিতেন; এবং তীহার পিতৃকুলও সেরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 
কিন্ত দ্বারক'নাথের মাতার আত্মমর্ষ|াদা জ্ঞান এমনি প্রবল ছিল যে কিছুতেই 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। অথচ আত্মীয় স্বজনের মন্ুনয় বিনয়ে সেই 
তীর্থ য:ত্রা প'রত্যাগ করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। যথা সমরে তীর্থ যাত্রা 
করলেন এবং নি'জর পদথয়ের সাঁহায্ো তাহা! সমাধা করিলেন। দ্বারকানাথ 
সেই মা'র সন্তান, তাহাতে উত্তরকালে আমরা যে আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞান দেখিয়াছি, 
তাহা মানুষে সচরাচর দেখা যায় না। তীহার আত্মমর্ধযাদাতে আঘাত লাগিলে 
তিন অবম।নন।কারীকে জানিতে দিতেন যে সিংহের সহিত তাহার কারবার। 
বেস্থলে একপে জানিতে দেওয়া সম্ভব হইত না সেস্থলে তিনি মনের আবেগে 
অচেতন হইয়া পড়িতেন। ' 
সে ষহ! হউক, শৈশ.ব গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বিস্তাশিক্ষা আরন্ত 
করিংলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহার ইংরাজী শিখিবার বাসন। প্রবল 
হইল। তখন তাহার পিতার কর্মস্থান ফরিদপুরে তাহাকে লইয়া বাওয়া 
হইল। কিন্তু সেখানে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল। বাধ্য হইয়া তাহাকে, 
আবার মাগুরথণ্ডে ফিরিয়া আনা হইল। এই" অবহ্থাতে তাহার অতিশয় 
বাগ্রতা বশতঃ তাহাকে গ্রামের নিকটবর্তী কালীপাড়। গ্রামের ইংরাজী স্কুলে 
ভন্তি করিয়! দেওয়া হইল। তিনি নান! অন্বিধার মধ্যে সেখানে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিলেন। কিন্তু সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারিলেন না। বাধ্য হইয়। কাজ কর্মের €চষ্টাতে তাহাতে বিব্রত হইতে 
হইল। এই অবস্থাতে তিনি পর পর তিন স্থানে শিক্ষকতা! কার্ধ্ ব্রতী ছিলেন) 
প্রথম, বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং, দ্বিতীয় ফরিদপুরস্থ ওলপুরে, তৃতীয় 
লোনসিং গ্রামের মাইনর স্কুলে। 

ইহার মধো তাহার জীবনে এক মহা পরিবর্তন ঘটিল। তাহার বয়ংক্রম 


৩৪২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


যখন ১৭ বৎসর তখন একদিন শুনিলেন যে এক হতভার্চিনী বিপথগামিনা 
কুলীন কন্যাকে তাহার আত্মীয় স্বজন বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্য! করিয়াছে। 
এই দ্বায়্ণ সংবাদ তাহার পরদুঃখকাতর প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি 
অনুপন্ধান করিয়া জানিলেন কুলীন কন্ঠা্িগকে এরূপে হত্যা কর! বিরল টন! 
নহে। তখন তাহার অন্তরাত্বা কোধে দ্রঃখে অধীর হইয়া গেল! তিনি 
মনে মনে গুতিজ্ঞা করিলেন যে, কুলীন-শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি বনু-বিবাহ রূপ 
গর্হিত কার্যে কখনও লিপ্ত হইবেন না। নিশ্চয় জানিতেন যে তাহার এরূপ 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার কল এই হইবে বে তাহার ছুই আবিধাহিতা ভগিনীকে 
চিরকৌমার্যা ধারণ করিতে হইবে; তাহা জানিয়াও তিনি রে 
প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রাখিবার সংকল্প করিলেন, এবং মে সংকল্প রক্ষা করিতে 
হইয়াছিলেন। 

 কুলীন কন্ঠার হুত্যাসংবাদ শ্রবণে কেবল যে বহুবিবাহের প্রতি তিনি 
জাতক্রোধ হইয়্াছিলেন তাহা নহে, তাহার প্রাণ ভারতীয় নারীকুলের ছুঃখ 
ুর্গীতির 'বিষয় ভাবিয়া নিরতিশন্ন বাথিত হইল। তিনি ভারতীয় নারীগণের 
অবস্থার উন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৯ সালে যখন িনি 
লোনসিং স্কুলে শিক্ষিতা করেন তথন মনের ভাব এইরূপ । সেইভাব দহইয়া 
প্র সালে তিনি “অবলাবান্ধব” নামে এক সপ্তাতিক পত্র বাহির করিলেন। 
কাগজ খানি ঢাক! হুইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং স্ুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী 
মাজিষ্টরেট ও ঢাকা ব্রান্মদঘাজের অগ্রগণ্য সভ্য অতয়াকুমার দাস মহাশকের 
পুত্র প্রাণকুমার দাস প্রক্ততি কতিপয় উৎসাহী যুবক তাহার সহায় হইলেন,। 
,প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতাতে আসিয়। আমাদের কয়েক জনকে “অবলা 
বান্ধবে* মধ্যে মধ্যে লিখিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রয়া গেলেন। আমরা 
“অবলাবান্ধব* পড়িয়া! অবক হইতে লাগিলাম। কোন্‌ ছুরবর্তী গ্রাম হইতে এ 
কোন ব্যক্তি নারীজাতির 'শিক্ষা ও উন্নতি সম্বপ্ধে এপ উদ্বার' মত ব্যক্ত 
করিতেছেন। | ৃ | 

ক্রমে গাঙ্গুলি তাক! তাঁর কনিকাতাবাসী প্রবদ্ধলেখক বদ্ধুদিগিকে দেখিবার 
জন্য একবার সহরে আসিলেন। ,আমরা আমাদের 'হীরোকে? দেখিয়া 
লইলাম! বন্ধু সমাগমে স্থির হইল যে অবলাবান্ধৰ কণিধকাঁতান্গ তুলিয়া আনা 
হইবে। তদনুসারে ১৮৭০ সালে দ্বারকানাধ অবলাবাদ্ধব লইয়া কপিকাতায় 
আদিলেন। আসিঙ৷ তাঁহার হ! পরিশ্রম আরম্ত হইল। কলিকাতা আসাতে 


অ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ) ৩৪৩ 


তিনি ঢাঁকার বন্ধুগণের সাহাধ্য হারাইলেন; কিন্তু কলিকাতাতে হঠাৎ সেরূপ 
সাহাধ্য পাইলেন না। অবলাবান্ধব, সংক্রান্ত সমুদ্রয় কার্ধ্য তাহার একার 
স্কন্ধে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধ লেখা, প্রুফ দেখা, লেবেল লেখা, বন্টন করা 
প্রনৃতি প্রায় সকল কার্যযই একা “করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহাতেও 
পশ্চাৎপদ হইলেন না। আহ্লাদিতচিত্তে সনুদয় সহ করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিয়। ত্রাহ্মদমাজেরমধোই এক অবলাবান্ধব 
নারীহিতৈষী দল দেখা দিল। ব্রাক্মদমাজের অপরাপর আলোচনা শু 
আন্দোলনের মধ্যে নারীগণের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে অলোচনা 
ও আন্দোলন চলিল। যে ১৮৭১ সালে ব্রাঙ্গ বালিকাদদিগের বিবাহোপযুক্ত 
বয়স স্থির করিবার জন্য মহা আন্দোলন উপস্থিত হইন্স, সেই ১৮৭১ সালেই 
তলে তলে ব্রাহ্মমহিলাদি.গর শিক্ষা ও স্বাধীনত। বিবয়ে মান্দোলন চলিল। তাহা 
অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি। ব্রাক্মমহিলাগণের উপাসমামন্দিরে পর্দার বাহিরে 
বসিবার অগ্রিকার লইয়া এই ঘ্মান্দোলন পাকিয়া উঠিল। কিরূপে ১৮৭২ 
সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতাএমে বয়স্থা বিগ্ালয় স্থাপন করিলেন 
এবং কি কারণে অবলাবান্ধব দল তাহাতে যোগ দিলেন না, তাহা অগ্রে বর্ণন 
করিয়াছি । ১৮৭৬ সালে গাঞ্চুলী ভারা কুমারী এক্রয়ড নামক নবাগতা এক 
স্থশিক্ষিতা ইংরাজমাহলাকে তন্বাবধান্বকা করিয়। “হিন্দুমহিল। বিদ্যালয়” নামে 
বালিকাদিগের জন্ত উচ্চশ্রেণীর এক ধোডিং স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহার 
জন্য অর্থসংগ্রহ করা, যান বহনাদির বন্দোবস্ত করা, পাঠাদির ব্যবস্থা করা, 
ছাত্রীনিব।সে ছাত্রীগণের আহারা দর ব্যবস্থা করা, তাহাদের পীড়াদির সময়ে 
চিকিৎসার্ধদর বন্দোবস্ত করাঃ প্রভৃতি সমুদয় কার্ষ্যের ভার এক! গঙ্গোপাধ্যার়, 
মহাশয়ের উপর পড়িয়া গেল। তিন আহ্লাদিতচিত্তে সেই সকল শ্রম বহন 
করিতে লাগিলেন।” আম্বরা দেখিয়া পরস্পর "বলাবলি করিতাম যে মানুষ 
এতদূর শ্রয় করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য । 

কুমারী এক্রয়েড বরিশালের "জজ বেভেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীতা 
হইলে ১৮৭৫ সালে এ হিন্দু মহিলাবিহ/লয় বঙ্বযহিলা [বিগ্ভালয় ব্ূপে পরিণত 
হয়, এবং কয়েক বংসর পরেই বেধুন কালেজের সহিত একীভূত হইয়া যায়। 

বঙ্গমহিাবিদ্ধ'লয়”উঠিস্! গেঁলন্বটে কিন্তু দ্বারক।নাথের কার্ধ্য শেষ হইল 
না। এদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের রাজনীতি চর্চার জন্য ভারতসভা৷ 
স্থাপিত হইল। এখা,ন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আর এক কার্য্ক্ষেত্র খুলিদ। 


৩৪৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহার সংকারী সম্পাদক হইয়া অসাধারণ শ্রম 
করিতে লাগিলেন। মনোযোগপুর্বক রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের আলোচনা 
করা, আসামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শন করা, স্লীবনী সংবাদপত্রের সৃষ্টি 
ও সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করা, কংগ্রেগাদির কার্ষোর প্রধান ভার গ্রহণ করা 
ইত্যাদি নান! কার্ধে তিনি ব্যাপৃত হইয়া প্ুড়িলেন। তাহার প্রক্কতিই এই 
ছিল যে, যে কার্যে ভাত*দিততন তাহা প্রাণ মনের সহিত করিতেন। একবার 
তিনি আসামের কুলীদিগের অবস্থ। পরিদর্শনের জন্য স্বপং আলামে গমন 
করিলেন। তখন বর্ষাকাল সমাগত ব্রহ্মপুত্র জলপূর্ণ হইয়া! ছুই ধার প্লাবিত 
করিতেছে; যাতায়াত ছুঃদাধ্য, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কভ অন্থু- 
রোধ করা গেল, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না; জলে ঝড়ে গ্লাবনে 
স্বকার্ধ্য সাধনে রত রহিলেন। একদিন পথে চলিতে চলিতে নদীর 
শোতে জলমগ্ন হইলেন। নে দিন অতি কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। 
তথাপি তাঁহার উৎসাহ ব! কার্ধ্যতৎপরত।র ক্রিম হইল ন।। সেই কার্ষযেই 
প্রবৃত্ত রহিলেন। ওদিকে ইগ্ডিয়্ান এসোমিএসনের সহকারী সম্পাদক 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়া সর্বত্রই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ 
সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন ।' তিনি যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে পুলিস; অধিকাংশ 
স্থলে ডেপুটী কমিশনরগণ বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে তাহার বিষয়ে 
ংবাদ সংগ্রহ করেন। 
এইরূপ অন্থবিধার মধ্যে কার্য করিরাও তিনি চা-বাগানের কুদ্দীদের হ্ষিক্বে 
অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন ) এবং সন্্ীবনীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 
, এই হতভাগ্য কুলীদের হুরবস্থার বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, তাহার প্ররিত 
ংবাদে লোকের চিত্ত চমকি%া উঠিল, কুলীদের রক্ষার জন্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক- 
দিগের মন ব্যাকুল হইয়৷ উঠল। দিন দিন কুলীসংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা 
বাঁড়তে লাগিল। গবর্ণমেন্ট কুলী আইনের সংশোধন করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। | 
কিন্ত ত্র আইন সংশোধন করিয়া এক্ষণে যাহা আছে তাহাও নির্দোষ 
নহে। এখনও হতভাগ্য কুলগণ না জানিয়া আপনাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় 
করিয়া! বন্দীদশাতে দিন যাপন করিতেছে। আর দ্বারকানাধ গঙ্গোপাধ্যায় 
নাই, তাহাদের জন্ত কাদিবার লোকও নাই।' ০ 
একদিকে গঙ্পোপাধ্যাক়্ মহাশয় যখন রাজনীতি, ক্ষেত্রে বীরের স্তায় কার্য্য 
করিতেছিলেন। তখন তাহার হৃদয় ও তাহ:র আশ্চর্য্য কার্ধযশক্তি আর 


হরয়োদশ পরিচ্ছো । ৩৪৫ 


একদিকে ব্যাপৃত,ছিল। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মনমাজ প্রতিঠিত হয়। 
ইহার প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ইহার একল্জন প্রধান দারধি ছিলেন। গ্রৃতিষ্ঠার 
পূর্বে ইহার উগ্ঠোগকারী ব্রাহ্মগণ “সমালোচক” নামে একখানি দাগািক পত্র 
প্রকাশ করেন। অন্নদন পরেই তিনি” তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে অগ্নি উদ্শীরণ করিতে আরম্ত করিলেন। কেবল তাহ! নহে, সে 
সময়ের বিবাদ বিসম্থীদে তিনি অগ্রণী হইতে লিলেন। বিবির অনেকেই 
করিয়াছিল, কিন্ত অপরের বিবাদে আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাদে” 
একটু প্রভেদ ছিল। অন্তে বিবাদ করে, এবং বিবাদের পশ্চাতে বিদ্বেষ রাখে 
গাঙ্ুলি*ভায়ার বিবাদে তীব্রতা থাকিত, কটুক্তি থাকিত, উচিত কথ বলা 
থকিত, শুনিলে মনে হইত শকুনি যেমন মৃত প্রাণীর পেট প৷ দিয়! চাপিয়া 
ভিতরকার নাড়িভু'ড়ি বাহির করে, তেমনি যেন তিনি বিপক্ষের পেট চাপিয়া 
ঠোঁট দিয়া! নাড়িভুড়ি বাহির করিতে পারেন, কিন্তু ফঞ্জত; বিদ্বেষবুদ্ধি তাহার 
মনের ত্রিপীমান়্ থাকিত না। তিনি বলিবার যাহা বলিলেন, প্রতিবাদীর 
মুখের উপরেই বলিলেন; করিবার যাহা করিলেন, দশজনের সমক্ষেই করিলেন; 
তৎপরেই আর কিছুই নাই, বিদ্বেষ লইয়া ঘরে আসিলেন না। এই গুণের 
জন্তই আমর! তাহাকে ভালবাদিতাম। তাহার কথা বা ব্যবহারে ক্লেশ পান 
নাই, এমন অল্প লৌকই আমাদের মধ্যে আছেন; কিন্তু এসকল সত্বেও তাঁহাকে 
অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন না, এমন কাহাকেও দেখি নাই। তিনি 
তৎপরে কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের সম্পাদক ছিলেন। 

অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিল! বিগ্ালয় উঠিগ্না গেলে তাহার নারীজাতির উন্নতি 
সহন্ধীয় কাধ্য শেষ হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব তীহার প্রথম পত্রীর মৃত্যু হইয়া. 
ছিল। তাহার পরে বহুদিন তিনি দারপরিগ্রহ "করেন নাই। অবশেষে 
তদানীস্তন লব্ধ প্রতিষ্ঠ! উচ্চশিক্ষিত! কাদখিনী বস্থুর পাণিগ্রহণ করেন | কুমারী 
কাদখিনী ১:-৮৩ সালে বি, এ, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
কিছুদিন পরে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে মেডিকেল কালেজে ভর্তি হইবার 
জন্য উৎসাহিত করিয়া তোলেন। প্রথমতঃ তারি প্ররোচনাতে কাদখিনী' 
মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করেন; এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া 
চিকিৎস! বিদসা শিক্ষা "সমাধ। করিবার জন্ত ইংলগ্ডে গমন করেন; এবং 
সেখান হইতে উপাধিলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়। চিকিৎগা কাধ্যে প্রবৃত্ত হন। 


কেবল রাজনীতির চর্চ। এবং ধর্ম ও সমাজ্জ সংস্কারেই বে গাঙ্গুলি মহাশয়ের 
৪8৪ 


৩৪৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ! 


সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা নহে, এত করৃর্দো বান্ততার মধো 
তিনু গাহিতা-্রচনার পনর পার/ছিলেন । তীর এপণীত কোন কোনও 
এই বিশেষ পানর পাইযাছে/ “বীরনার” ও “হরদচির টার” নামে তিনি 
ছুইখানি উপস্টাস গ্রন্থ রচনা কারয়াষ্টিলেন। এতভিন্ন “জীবনালেখা” নামে 
এক গ্রন্থে স্গী'য় দুর্গামোহন দাস মাশয়ের প্রথমা পত্রী ব্রহ্মময়ীর জীবন ঠরিত 
ব্যক্ত করেদ; এবং ধনু প'রশ্রম সহকারে ইংরাজী “ইয়ারবুক” নামক গ্রন্থের 
' অনুকরণে “নববার্ষিকী” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বঙ্গের অনেক 
খ্যাতনামা! ব্যক্তির জীবন চরিত তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এততিন্ন তাহার 
শিশুপাঠ্য কয়েক থানি গ্রহ আছে। এইরূপ নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিতে 
থাকিতে ১৮৯৮ সালের ১৩ই আযাঢ় দিবসে গুরুতর যক্কংরোগে তিনি 
গতাস্থ হন। 


স্পা 


মনোমোহন ঘোঁষ। 


১৮৭০ হুইতে ১৮৮০ পর্যান্ত এই কালের মধ্যে যে সকল সাধু পুরুষের শক্তি 
বঙ্গসমাজে বিশেষরূপে জন্ুভূত হইয়াছিল, তাহাদের মধো স্থ গ্রামদ্ধ মনোমোহন 
ঘোষ একজন । “কৃতী বারিষার, ও পদে সন্ত্রমে অগ্রগণ্য বলিয়াই যে তাহাকে 
আমরা জানিয়াছিলাম তাহা নহে; ন্বদেশ-হিতৈষী, সদাশয় ও সর্ধপ্রকার 
সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাত বাঁলয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ কাঁরয়াছিলেন। অগ্রেই 
বলিয়াছি ১৮৭৬ সালে যখন ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার ভবন এ 
সভা প্রধান উদ্দোণী ব্যক্তিগণের সম্মিলন্রে স্থান ছিল। কেবল,তাহা নহে) 
" প্র কালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা বিধানার্থ যে কিছু আয়োজন হইফ়্াছিল, তিনি 
সে সকলের পৃষ্ঠপোষক ও 'উৎসাহদাত। ছিলেন। এজন্য তাহাকে নব্যবঙ্গের 
এই তৃতীয় যুগের একগ্রম,নেতা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।, 

মনোমোহন ১৮৪৪ সালের ১৩ই মার্চ দিবসে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার 
'অন্ত্গত এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা স্বর্গীয় রামলোচন 

ঘোষ দে কালের একজন সবজজ '€ স্বদেশ-হিতৈষী বাক্তি বলিয়া লোকসম,জে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, 'রামোচন যৌবুনকালে মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিরা, গ্রীতি ও শ্রদ্ধান্থত্রে উক্ত মহাপুরুষের 
মুহিত বদ্ধ হইয়াছিঃলন; এবং তাহার নিকট হইতে হ্বধয় মনের উদার ভাব 


জ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩৪৭ 


প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোমোহন উত্তরাধিকারী স্থত্রে পিতার উদার ভাব 
লাভ করিয়াছিলেন। 

মনোমোহন বাল্যকালে নদীয়৷ জে লাস্থ কৃষ্ণনগর সহরে স্বীয় পিতার নিকট 
থাকিয়া কৃষ্ণনগর কালেজে ইংরাজী* শিক্ষা করেন। সেখান হইতে ১৮৫৯ 
সালে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্গ হন। তৎপুর্কেই ১৮৫৮ সালে টাকী 
শ্রীপুরের বিখ্যাত রায়বংশের অন্ততম বংশধর শ্তামাতরথ রায়ের কন্যা স্বর্ণলতার 
সহিত তিনি পরিণক্র-পাশে বদ্ধ হন। এই শ্রীপুরের রায়গণ স্থপ্রসিদ্ধ বসন্ত 
রায়ের বংশজাত। কুলমর্যাদাতে ইহার! বঙ্গদেশের কায়স্থ-সমাজে অগ্রগণ্য । 
রামলোন্চন নিজে পদ-গৌরবে অগ্রগণ্য হইয়া! এই স্ুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ-পরিবারের 
সহিত বিবাহ সঘন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । ও 

অগ্রেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সে সময়ে নীলের হাঙ্গামা ও আন্দোলনে 
সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিশেষভাবে নদীয়া জেল! অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল নীলকর- 
দিগের অত্যাচার ও প্রজাদের ধর্মঘট উভয্ন চলিতেছিল। এ নীলের হাঙ্গাম! 
বালক মনোমোহনের চিন্তুকে উত্তেজিত করে। কুষ্খনগরে থাকিতে থাকিতে 
১৮৬০ সালে, তিনি নীলকরপ্দগের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। হিন্দ 
পেটি,য়টের সম্পাদক হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধায় বিপজ্জালে জড়িত হইয়া! অসূময়ে 
প্রাণত্যাগ করাতে তাহা নাক উক্ত পত্রিকাতে যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে 
পারে নাই ; এবং তাহাই ' নাকি মনোয়োহনকে “ইওডয়ান মিরার” প্রকাশে 
উৎসাহিত করিয়া ছল। 

১৮৬১ সাণ্ে ঘনৌমোহন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে পাঠ করিতে 
আসিরেন* এবং এখানে আসিয়া নবোদীয়মান কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের, 
সহিত বন্ধুতাস্থত্রে বদ্ধ হইবেন । ইহার৷ ছুই বন্ধুতি মিলিত হইস্া “ইগ্ডিয়ান 
মিরার” নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র বাহির করিণেম। তাহা এক্ষণে দৈনিক 
হইয়াছে ; এবং কেশববাবুর বি শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ সেনের দ্বারা সম্পাদিত 
হইতেছে 1 ্ 

১৮৬৯ সালে ঘোষজ মহাশয় সিবিল সার্বিস , পরীক্ষা দিবার জন্ত ইংলঙে 
গমন করেন ) «এবং সেখানে চারি বসর“বাস করেন। ইহার মধো তিনি 
ছইবার সিবিল সার্বিদ' পরাক্ষাতে উপস্থিত হন) কিন্ত পরীক্ষার নিয়মাদির 
পরবর্তন ঘটাতে ঢুইবারুই অকুতকার্য্য হন। তৎপরে বারিষ্টারি পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ সালের জুন মাসে স্বদেশে, প্রতিনিবৃত হন। এই সময়ে 


৩৪৮ রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ । 


তাহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ সালের প্রারস্ত হইতে তিনি কলিকাত৷ 
হাইকোর্টে বারিষ্টারি কার্য আরম্ভ করেন। 

বাসিষ্টারি আরম্ভ করিবামাত্র তাহার প্রতিভা উক্ত কোর্টের জজদিগের 
এবং দেশের লোকের নয়নগোচর হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিলেন); এবং ফৌজদারী মোকদ্দম! বিষয়ে একজন স্থবিজ্ঞ বারিষ্টার 
হইয়া উঠিয্লেন। তিনি হাইকোর্টের স্ত্প্রসিদ্ধ বিচারপতি ফিয়ার সাহেব 
প্রভৃতি সন্ত্রান্ত ইংরাজগণের প্রিয়পাত্র হইলেন। 

কিন্তু যেজন্য তিনি বঙ্গদেশের উপকারী বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন, তাহ! 
তাহার স্বদেশ-হিতৈষিতা৷ । তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীশিক্ষার্র উন্নতি 
বিধান বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এবিষয়ে তাহার মনোযোগ 
অবিশ্রান্ত ছিল। তিনি মরণের দিন পর্য্যন্ত বেধুন কালেজের সম্পাদকের 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।' তিনি বিলাত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! প্রথনে 
আপনার পত্তীর শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তখন স্বদেশীয়দিগের 
মধ্যে বাঁলিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার স্থান ছিল না। তিনি শিক্ষা-বিধানার্থ 
আপনার পত্তীকে লোরেটোকন্ভেপ্ট নামক মন্না্সিনীদিগের আশ্রমে রাখিলেন। 
এই নময়ে তীহার্‌ যে সংযম, মিতাচার ও স্বকর্তব্য-সাধনে দুঢমতি দেখা 
গিয়্াছিল, তাহা অতীব প্রশংসনীয় । কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের মুখে ঘোষজ 
মহাশয়ের এই সময়কার সাধুতা ও নত্যনিষ্টার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি। 

পত্বীকে শিক্ষিতা করিয়া লইয়া তিনি সংসার পাঁতিয়া বসিলেন; এবং 
বিবিধ প্রকারে স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন ॥ তন্মধ্যে একট! 
কাজ তিনি করিতে লাগিলেন যেজন্ত স্বদেশের লোকের অশ্ন্রাগভাজন 
হইলেন। যে সকল স্থলে তিনি দেখিতেন যে কোনও লোক রাজিকর্মশচারীদের 
অবিচারে বা অত্যাচারে, ক্রেশ পাইতেছে, সে সকল' স্থলে তাহাদের পক্ষ, 
অধলম্বন করিয়া! নিজের" আইনজ্ঞতার দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা টা 
প্রয়াস পাইতেন। এজন্য তিনি গুরুতর শ্রম করিতে কাতর হুইতেন ন। 
সকল মোকদ্দম। এরূপ দক্ষতারণদফকিত চাঁলাইতেন যে অধিকাংশ স্থলেই রা 
করিতেন) এবং দেশে ধন্য ধন্য রব উঠিগ্া,যাইত। এইরূপে তাহার 
পরিচালিত অনেক মোকদ্দমা৷ আইনজ্ঞ বাতের মধ্যে প্রনিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । 

* ১৮৭২ সালে নাঁরীগণের উ্শিক্ষা লইয়া উ্নতিনীন ্রাহ্মদলে যখন 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩৫৯ 


আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন তিনি উচ্চশিক্ষা! পক্ষপাতিগণের পৃষ্টপোষক 
হইলেন। বঙ্গমহিলা বিগ্যালয়ের অন্বাবধায়িকা কুমারী এক্রয়েড এদেশে 
আসিয়। তাহারই ভবন আশ্রয় করিলেন; এবং সেখানে বসিয়া এদেশীয় 
নারীকুলের শিক্ষাবিধানের বিষয়ে পর্ধামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহা অগ্রেই 
উক্ত হইস্াছে। ণ 

১৮৭৬ সালে ভারতভা যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার একজন 
প্রধান পরামর্শদাত। হইলেন ; তাহার ভবন ইহার 'প্রতিষ্ঠাতাদ্দিগের সন্মিলনের 
ক্ষেত্র হইল); এবং তিনি ইহার কাধ্য নির্বাহ বিষয়ে ইহার কর্মমচারীদিগকে 
সাহার্যা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইত্ডিয়্ান কংগ্রেস স্থাপিত হইলে তিনি 
উৎসাহের সহিত রাভনীতির আন্দোলনে সাহায্য করিতে লাগলেন। 

গ্রেসের অবলম্বিত আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে একটা বিষয় তিনি সর্বপ্রথম 
অবতারণা করেন; এবং দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন। তাহা বিচার ও 
শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করা। রাজপুরুষগণ এতদিনের পর এই 
পরামর্শ অনুসারে কার্ধ্য করিবার জন্ট প্রস্তত হইয়াছেন । কিন্তু মনোমোহন 
ঘোষ মহাশয় যে সময়ে এদিকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিৰার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তখন এবিষয়ে অনেকের দৃষ্টি পড়ে নাই্‌। ইহাতেই তাহার 
দূরদর্শিত ও স্বজাতিপ্রেমের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 

১৮৬৯ হুইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে তিনি স্বদ্দেশবাসিগণের চিত্তে স্বজাতি 
প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্য নান স্থানে বক্তুতার্দি করেন। ১৮৮৫ সালে 
তিনি স্বদেশীয়্গণের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গমন করিয়া! দে দেশের নানা 
স্থানে, ভীরতের ছূঃখ ছূর্গৃতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার ফলে, 
অনেকের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং ইংলঙে ভারতহিতৈষী' 
দলের অঙগপুষ্টি ও তাঁহাদের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। 

এইরূপে স্বদেশের হিত চিন্তাতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৯৩ সালে 
দারণ পক্ষাঘাত রোগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মাতৃভক্তি অতিশয় প্রগাঢ় 
ছিল। কলিকাতায় বিষয় কর্মে ব্যাপৃত গ্রাকিবার সময়েও একটু অবসর 
পাইলেই জননীর চরণদর্শনের জন্য ক্ঞ্চনগরের বাড়ীতে যাইতেন 7 এবং 
মাতৃ সঙ্গে কয়েক দিন যাপন করিয়া আসিতেন। সেই নিয়মান্সারে এ 
বৎসরের অক্টোবর মাসে পুজার বন্ধের সময় কৃষ্নগরের বাড়ীতে গমন 
করিয়াছিলেন। সেখানে একদিন হঠাৎ মাথাতে রক্ত উঠিয়া অচেতন হইয়া 


৪৫০ রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গঘমাজ । 


পড়েন। তাহার কয়েক ঘণ্টার মধোই প্রাণ বায়ু তাহার, গ্েছকে পরিত্যাগ 
করিয়া যায়। 

এতততিরন এই কালের নেতৃবৃন্দের মধো কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন; 
সেজন্ত তাহাদের জীবন-চরিত ব্যক্ত করাণগেল না। 


চতুর্দশ পরিচ্বেদ 


কর্ম হইতে অবন্যত হইন্না রুষ্ণচনগরে বাসবার পর ১৮৬৮ সালের 
ফেব্রুয়া'র মাসে লাহিড়ী মহাশয়ের জোষ্ঠ কন্তা লীপাবতার বিবাহ হয়। 
ডাক্তার তারিণীচরণ ভাদুড়ী নামক একজন এসি্যান্ট সার্জনের সহিত 
এই বিবাহ হয়। দেণীয় প্রচলিত বী'তি-অনুসারে এ বিবাহ হয় নাই। 
লাহিড়ী মহাশয় নিজে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়। কন্। সন্প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং 
লীলাবতী তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিপেন। 

এই বিবাহ মহাসমাঁরোহপুত্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। নবদ্বীপাধিপতি 
মহারাজ সতীশচন্দ্র প্রভৃতি রুষ্চনগরের প্রায় সমত্ত সম্তাপ্ত ব্যক্তি বিবাহ- 
স্থলে উপস্থিত ছ:লন। তত্ডিন্ন কালকাতা হইতে কেশবচন্ত্র দেন, প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার, জ্যোতিরিজ্্র নাথ ঠাকুর, কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক 
নিমন্ত্রিত হইয়! গিয়াছিলেন। রুষ্ণনগরের লোকে লাহড়ী মহাশয়কে এমনি 
ভালবাপিত যে কি ঈংবাজ কি বাঙ্গালি, এই গাহ্‌স্থা অনুষ্ঠানে উপাস্থৃতমহতে ও 
'সাহাযা করিতে কেহই ক্রটা করেন নাই । তন্মধ্যে প্রাসদ্ধ রায় পরিবারের ভ্রাতৃ 
গণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রান বাহাদুর যছুনাথ রায়, কুমারন1থ রা, কৃষ্ণনাথ 
রায়” ও দেবেন্দ্রনাথ রায় এতৃতি ভ্রাতৃগণ সদাশয়তার জন্য কৃষ্ণনগরে স্ প্রসিদ্ধ । 
ইহাদের আতিথ্য ও সৌজন্ত ধাহারা একুবার ভোগ করিয়াছেন, তাহারা 
কখনই তাহা। বিস্থৃত হইবেন না... যেখানেই দাহায্োর প্রয়োজন, েইথানেই 
সাহায্য করা যখন এই পরিবারস্থ ব্ক্তিদিগের স্বভাব, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের 
কন্ঠার বিবাহে যে ইহারা সাহায্য করিকে ,অগ্রদর হইবেন, 'ভাহাতে আর 
বিচিত্র কি। লাহিড়ী মহাশয়কে ইহারা চিরদিন পরম্ার্মীয় ও অ'ভভাবক- 
স্বরূপ ভাবিয়া আসিয়াছ্ছেন : সুতরাং লীলাবতীর বিবাহকে ইহারা আপনা- 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ॥ ৩৫১ 


দের নিজের গৃহের কন্ঠার বিবাহ জ্ঞান করিয়া কয় তাই: বুক দিয়া পড়িয়া ' 
ছিলেন। আহারাদির উত্তমনূপ বন্দোরস্ত করা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিধিগের সমু- 
চিত অভার্থনা করা, প্রভৃতি সকল কার্ধের ভার ইহারাই গ্রহণ করিয়,ছলেন । 
কোনও দিকে কিছুরই অপ্রভুল হয় নাই। | 

লাহিড়ী মহাশয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠানের কথা বলিতে গেলেই দুইটী 
কথা স্মরণ হয়; এবং প্ররুত সাধুতার কি গঅগ্ুর্ব আকধণ তাহা মনে 
হইয়া চক্ষের জল রাখ! বয় না। প্রথম, কুষ্নগরের আপামর সাধারণ 
সকল শ্রেণীর লোকের তাহার প্রতি ষে শ্রন্ধা ভক্তি দেখিয়াছি, তাহ! 
কোনও দিন ভূলিবার নহে। একটি ঘটনা আম নিজে প্রতাক্ষ করিয়া- 
ছিলাম, তাহা 'বলিতেছি। আমি একবার ক্ুষ্ণনগরে গ্রিয়াছিলাম'; তখন 
লাহিড়া মহাশক্প কুষ্ণনগরে ছিলেন। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ 
আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বাইতেছি, পথে কম্তকগুলি নিম্নশ্রেণীর মানুষ 
দেখিলাম । তখন সাক্কাল); বোঁধ হুইল তাহারা বাজার করিয়া ঘরে 
ফিরিয়া যাইতেছে । আমি তাহাদের পশ্চাৎ পণ্চাৎ যাইতেছি। হঠাৎ 
আমাঞ্ মনে হইল, রামতন্থ বাবুর প্রতি ইহাদের কিরূপ ভাব একবার 
দেখি। এই ভ.বিয়! পণ্চাং হহতে জিজ্ঞাস। করিলাম “ইাহে বাপু, তোমরা 
কি কঞ্চনগরের লোক ?* | | 
উত্তর। আজ্ঞে, রুঞ্ঠনগরেরই বন্তে হবে, পাশের গ্রামের । 
প্রশ্ন । তোমরা কি রামত্,লাহিডীকে জান ? 
উত্তর । কে? আমাদের বুড়ো লাহড়ী বাবু? তাকে কে নাজানে? 
প্র্টী। তিনি কেমন মানুষ? 
উত্তর। তিনিকি মান্য? তিনি দেবতা ।* 
প্রশ্ন; সেকি হে! পৈতে ফেলা লোক, হীস মুরগী থান, দেবতা কেমন? 
অমন্তি মানুষগুলি ফিরিয়৷ দাড়াইল। “কে গা মশাই, আপনি বো হয় 
এদেশের মানুষ নন ।” , 

“না বাপু, আম এদেশের মানুষ নই” ৮, 

উত্তর। , ওঃ তাইতে, আপনি যেপব বল্লেন ও সব করা অন্তের পক্ষে 
দোষ, গুর পক্ষে দো নয়, উনি, করেন তাই শোভা পায়। 

আমি একেবারে অবাক্‌ হইয়া গেলাম। পরে কতলোকের নিকট এই 
গল্প করিয়াছি । | 


৩৫২ ঘাম লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি কৃষ্ণনগরের সাধারণ লোকের যখন এই ভাব 
ছিল, তখন ভদ্রলৌকদের কি ভাব ছিল, তাহা সকলেই অন্্মান করিতে 
পারেন ' সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকেই তাহার কন্তাঁর বিবাহে পরমানন্দিত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তৎপরে দ্বিতীয় ল্মরণ রাথিবার যোগ্য কথা, লাহিড়ী মহাশয়ের ছাব্রগণের 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি। ইহা স্মরণ করিলেও মন মুগ্ধ হয়। তিনি পেন্সন্‌ 
লইয়া কর্ণ হইতে অবস্যত হইয়া বসিলে এই গুরুভক্তির উজ্জল প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়! গেল। ইহা বলিতে কিছুই লঙ্জা বোধ করিতেছি না, বরং 
আনন্দিত হুইতেছি, তাহার পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এই সময় 
হইতে ঠক পুত্রের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে খ্যাতনাম। স্বীয় 
কালীচরণ ঘোষ মহাশয় সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি নিজ গুরুর জন্য যাহ! 
করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিং উল্লেখ পরে করিব। অপরাপর অন্থগত ছাত্রের 
মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন। ইহারা এখনও লাহিড়ী মহাশয়ের 
পরিবার পরিজনের পার্থে দণ্ডায়মান আছেন; এবং সর্ধবিধ অবস্থায় 
উপদেশ, পরামর্শ, সাহাধ্যাদি দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্ধ্য করিতেছেন। স্থপ্রসিদ্ধ 
রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণীগণা । ইনি পৃষ্ঠপোষক না হইলে 
শরৎকুমার নিজ ব্যবসাতে যে পরিমাণে উন্নতি করিয়াছেন তাহা করিতে 
পারিতেন না। বালী উত্তরপাড়া স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের যে স্মৃতিফলক 
রহিয়াছে, তাহা! প্রধানতঃ ইহার গুরুভক্তির নিদর্শন। ধন্য গুরু! ধাহাকে এক- 
বার দেখিয়া! জীবনে ভোল! যায় না। ধন্ত ছাত্র ! ধাঁহারা আমরণ গুরুকে হৃদ- 
ফের উচ্চতম স্থানে রাখিয়। পুজ! করিতে পারেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ বর্তমান 
সময়ে যাহা দীড়াইতেছে তাহ! স্মরণ করিয়া! এই ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেও দুখ হয়। এই সঞ্ল ছাত্রের কথা ভাবিলেও আনন্দ হয় । 

লাহিড়ী মহাশয়কে ও তাহার পরিবার পরিজনকে ইহারা যে জাবে পরি- 
চর্যযা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয় 
ছাত্র না হইয়াও বদ্ধুতা৷ ও প্রীতিস্থত্রে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনি প্রীতি ও 
শ্রদ্ধা করিতেন যে তাহার কোনও প্রকার অভাব জানিলেই সাহায্য দানে 
মুক্ত-হস্ত ছিলেন। 

১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে নীগাবতী পুত্রের মুখ দর্শন করিলেন। অন্ন- 
প্রাশনের সময় এই পুণের নাম চারুচন্দ্র রাখা হয়। সে সময়েও কৃষ্ণনগরের 
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সকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্নপ্রাশন ক্রিয়াসমারোহের সহিত 
সম্পর করা হইয়াছিল। 

সে সময়ে কিছুদিনের জন্য লাহিড়ী মহাশয় গোবরডাঙ্গীর প্রসিদ্ধ ধনী পরি- 
বার, মুখুয্যে বাবুদের, বাড়ীতে নাবালক পুত্রগণের অভিভ।বকতা কার্ধ্য নিযুক্ত 
ছিলেন। তাহার চরিত্রের খাঁতি দেশমধ্যে এরূপ ব্যাপ্ত ছিল, যে অভিভাবক 
কাহাকে করা যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে গবর্ণমেন্টের পরামর্শক্রমে তাহাকেই 
নিধুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি তছৃপলক্ষে কিছুদিন গোবরডাঙ্গাতে বান 
করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেই খানেই আপনার স্তি 
রাখির্মী আসিয়াছেন। সুতরাং গোবরভাঙ্গাতেও যে নিজের স্মৃতি রাখিয়া 
ছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাহার প্রমাণ স্বরূপ খাটুর' ব্রাহ্মদমাজ্ের 
মুদ্রিত বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পক্তি উদ্ভুত করিতেছি £-_ 

“কৃষ্ণনগর নিবাসী স্থ প্রসিদ্ধ বাবু রামতন্থু লাহিড়ী, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কর্তৃক 
গোবরডাঙ্গার নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাহার 
গোবরভাঙ্গায় অবস্থিতি. কালে তিনি সর্বদা খাঁট্রা-দত্তবাটীর ব্রাহ্গবন্ধুর 
সহিত সর্ব-বিষয়ে যোগদান করিয়! যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। একজন 
বিজ্ঞ প্রাচীন সন্্রান্ত লোক, চির প্রচণিত জাতি, কুসংস্কার প্রভৃতি অগ্রাহ 
করিয়া, যুবক ব্রান্মের সহিত সকল বিষয়ে যোগদান করিতেছেন, ইহ পল্লী- 
গ্রামের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপার। তাহার এরূপ কার্য দেখিয়া 
লোকে আশ্চর্ধযান্িত হইত; কিন্তু তাহার 'প্রতি শ্রন্ধাবশতঃ নিন্না-হুচক কোন 
কগা কেহ বাক্ত করিত না। যেরূপ লোক কখনও উপাসনায় যোগ দেন নাই, 
তাহার আহ্বানে এমন বাক্তিও সে পময়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন। প্রাচীন 
সংস্কারাপন্ন যে দকল হিন্দুদিগের ব্রাহ্মদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, তিনি 
সেই সকল মন্্ান্ত ।হন্দুদিগের প্রতোকের বাটাতে গিয়! উদ্বারভাবে মিশিয়া 
তাহাদিগের সপ্ভাব আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার অবস্থিতিতে এই প্রকারে 
যথেষ্ট উপকার হুইয়াছিল।” - 

১৮৬৯ সালে কলিকাত। সহরে লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুদ্পুত্রী, পরলোকগত 
“দ্বারকানাথ লাহিড়ী মহাশয়ের জোট্ঠ। কতা, অননদাক্লিনীর বিবাহ ত্রাহ্মপদ্ধতি- 
অনুসারে সম্পন্ন হয়! অগ্রেই শ্বণিয়াছি দ্বারকানাথ লাহিড়ী উত্তরকালে 
্রীষ্টায় ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু '্টাহার গৃহিণী বা কন্তাগণকে শ্রীষটয় ধর্মে 


দীক্ষিত করিবার পুর্বেই তিনি এলোক হইতে অবনত হন। পিতার মৃত্যুর 
৪৫ 


৩৫৪ রামতগ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


পর তাহার ছুই কনা! অননদায়িনী ও রাধারাণী কলিকাতাতে আনীত হন) এবং 
লাহিড়ী মহাশয়ের অভিভাবকতাঁর অধীনে রক্ষিতা হন। ম্থতরাং লাহিড়ী 
মহাশয় কন্তাকর্ত|! হুইয়া এই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কলিকাতা 
নিবাসী সুপরিচিত ব্রাহ্ম হরগোপাল সরকারের সহিত অন্নদায়িনীর বিবাহ হয়। 
এই সময় হইতে ব্রাহ্মদিগের সহিত ও ব্রাহ্মুসমাজের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের 
পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে, আরম্ভ হয়। ১৮৬৯ সাল হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে 
কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতাতে আমিতেন 7 এবং প্রায় তাহার ভ্রাতুদ্দুত্রীদিগের 
গৃহে বাস করিতেন। দেই সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত তাহার 
আলাপ ও আত্মীয়তা বদ্ধিত হইতে থাকে । এই সময়ে আমিও তাঁহার' সহিত 
পরিচিত হই। আমার বেশ স্মরণ আছে, যখন তিনি নব ব্রাহ্মদলকে দেখিলেন, 
তখন আনন্দিত হইয়। সর্বদা বলিতেন, “হাঁয়! রসিকরুষ্ ও রামগোপাল 
যদি এখন থাকিতেন, তাহ! হইলে একবার এই যুৰকদিগকে লইয়া দেখাইয়। 
বলিতাম, “দেখ তোমরা দেশে বেরূপ অগ্রসর দল দেখিবার জন্য প্রার্থন৷ 
করিয়াছিলে, সেরূপ দল দেখা দিয়াছে” । 

এই সময়ের কয়েক দিনের কয়েকটা ঘটনা আমার স্মতিতে আছে। 
প্রথম, অন্নদায়িনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র যখন বাহির হয়, তখন তিনি 
আমাদিগকে তাহার বন্ধুবান্ধবের একটী তালিকা! 'প্রস্তত করিতে বলিলেন। 
তাহার বন্ধু বান্ধব সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছিলেন, এবং আমরা তাহাদের 
অনেকের নাম জানিতাম, স্থৃতরাং আমরা, একটা তালিক! প্রস্তত করি- 
লাম। পাঠ করিয়৷ তিনি তাহাতে অনেক নাম যোগ করিয়া দ্রিলেন। 
কিন্ত কলিকাতার একজন প্রনিদ্ধ পদস্থ লোকের নাম আমাখের, কৃত 
তালিকা হইতে কাটিস্বা দিলেন। আমর! বিন্বয়াবিষ্ট হইয়া গেলাম। কারণ 
উক্ত ভদ্রলোকটার সহিত থে তাহার বিশেষ আত্মীকতা 'আছে, তাহা আমর! 
জানিতাম। এমন কি প্রায়, প্রতিদিন তাহার বাড়ীতে যাইতেন ) এবং সেখানে 
চ৷ প্রভৃতি খাইতেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদ্িগের তালিক। হইতে তাহার নাম 
তুলির দেওয়াতে আমরা আশ্চর্য বোধ করিলাম। কারণ জিজ্ঞাস! করাতে 
আমাদিগকে কিছু ভাঙ্গিয়া বলিলেন' না । এই মাত্র বলিলেন:_“তোমাদের 
গুনিয়া কাজ নাই, আমি গুকে নিমন্ত্রণ করবে! না।” পরে পরম্পরাতে জানিতে 
পারিলাম, সেই ভদ্রলোকটা মহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার 
বিবাহে নিমন্ত্িত হইয়া গিয়া রন্ধোপাসনা-কালে পার্থর ঘরে বসিয়া তামাক 


- চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ৩৫ 


খাইয়াছিলেন এবং হাসিয়াছিলেন বলিয়া বর্জিত হইলেন। লাহিড়ী 
মহাশয় আমাদিগকে বর্জনের কারণ কোনও ক্রমেই বলিলেন না; কিন্ত 
শুনলাম, সেই ভদ্রলোককে তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি ন৷ কি ্ীহাকে 
বলিয়াছিলেন-_“তুমি এমনি হাল্ক। €লাক যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বন্ধুভাবে 
ডাকিয়্াছে, এবং তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা! পবিত্র কাজ যাহাকে মনে করে 
তাহা করিতেছে, তুমি সে সময় টুকুর জন্তও গান্তীর্ঘ্য* রাখিতে প্াারিলে না! 
আমার ভাইবীর বিবাহে ঈশ্বরের নাম হইবে আমি তোমাকে কিরূপে ডাকি ৯* 

বাস্তবিক “ঈশ্বরের নাম বুথ! লইও না”_-এই উপদেশ তিনি এমনি 
গাঁলন করিতেন, যে যেমন তেমন অবস্থাতে ঈশ্বরের নাম শুনিতে চাহিতেন 
না। একবার একজন বন্ধু একজন নুগায়ককে তাহার সহিত পরিচিত 
করিধার জন্য আনিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তখন চা খাইতেছিলেন। 
নবাগত বাক্তিটা উৎকষ্ট ব্রহ্ষংগীত করিতে পারেন শুনিয়া! তিনি' অতিশয় 
প্রীত হইলেন। বলিলেন “আমাকে একটী গান শোনাতে হবে ।” যেই 
এই কথা৷ বল!, অমনি গায়ক মহাশয় গুন গুন করিয়। স্থুর ভাজিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ইহা দেখিয়া! লাহিড়ী মহাশয় একেবারে অস্থির হইয়! উঠিলেন। 
বলিলেন__মহাঁশয় ! একটু বিলম্ব করুন, আঁম যে “ভগবানের নামু শুনিবার 
অবস্থাতে নাই।” এই বলিরা চার সরঞ্রামগুলি সরাইয়া লইতে আদেশ 
করিলেন। তৎপরে চাদরধানি পাড়িয় গুলে দিক্বা গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন,_ 
“এখন গান করুন”। ঈশ্বরের নামে, সে ভক্তি, সে হৃদয়ের আগ্রহ কি আর 
দেখিব! একদিনের কথ! আর ভুলিব না। দেদিন প্রত্যুষে তিনি আমাকে 
অন্থুরোধ করিলেন মে কুর্য্যোদয়ের পূর্বে সকলকে লইয়া একটু ভগবানের নাম 
করিতে হইবে। তাহাই করা গেল। আমরা চস্থু' খুলিয়! দেখি, তিনি কখন 
উঠিষকা দড়াইয়াছেন; গলবস্ত্র হইয়া চাদরখানি ছই হস্তের মধ্যে ধরিয়া আছেন ) 
'আর খেজুর গাছের নলি দিয়া যেরূপ রন পড়ে, £তমনি সেই শ্বেতবর্ণ শব 
দিয়া টগ২টপ, করিক্া! অশ্রু ঝরিতেছে। সমুদয় মুখখানি প্রেমের আভাতে 
উজ্্ল। আমার যেন হঠাৎ মনে হইল, ছাদ ভেদ করিয়া উপরকার 
কোনও লোক হুইতে কোনও উন্নত জগতের একটা জীবকে নামাইয়। দিয়াছে ।, 
আমি অনিমেষ-নয়নে লেই প্রেমোজ্জল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যেদিন 
সে দৃশ্ঠ দেখিয়াছি তাহা, চিরদিন স্মতিতে থাকিবে । এমন মান্য কি 
ঈশ্বরোপাসনার সময় তালঘু দেখিলে মার্জন! করিতে পারেন ? 


৩৫৬ . রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


বন্ধুকে বর্জনের কারণ থে. আমাদের নিকট কোনও প্রকারেই বলিলেন 
না, তাহার মধ্যেও একটু কথা আছে ॥ এ সম্বন্ধে তাহার নিয়ম এই ছিল যে, 
বে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার যাহা৷ কিছু বলিবার থাকিত, তাহা সহজে সে 
ব্যক্তির অসাক্ষাতে অপরকে বলিতেন ন'। তাহার সম্মুখে তাহাকে বলিতেন, 
তাহাতে ফলাফল কিছুই গণন! করিতেন না.। এজন্ত তাহার পরিচিত আত্মীয়- 
দিগের মধ্যে কেহ কিছু অন্তস্থ করিলে তাহাকে অতিশয় ডরাইতেন। কারণ, 
ধতনি বলিবার সময় কিছুই মনের ভাব গোপন করিতেন না। 

আর এক দিনের কথা স্মরণ আছে। একদিন প্রাতে লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘরে ফিরিবার সমফ্লে পথে 
তিনি ঝলিলেন--“একজন সাধু পুরুষকে দেখে আজকার দিনটা-সার্থক কর্বে ?” 
আমি বলিলাম-_“এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে?” তথন 
তিনি আমাকে একজন খ্ীন্রীয় পাদরীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে 
উপস্থিত হুইয়! যে ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ও তাহার প্রতি যে 
প্রীতি ও শ্রদ্ধ! প্রকাশ করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। 
ফলতঃ লাহিড়ী মহাশয় যেখানেই অকুত্রম সাধুতা দেখিতেন সেইথানেই 
অকপটে আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধ' দিতেন। তাহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, 
্ীষ্টীয়ান বিচার ছিল না । অনেক দিন এরূপ হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণনগর 
হইতে সহরে আসিয়াছেন, শুনিরা আমরা তাহার অন্বেবণে বাহির হইলাম, 
গিয়! দেখি তিনি বাবু শ্তামাচরণ বিশ্বাসের বাড়ী ছুই দ্দিন রহিয়াছেন, অথব! 
কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে আছেন, অথবা কোনও গ্রীষ্টীর বন্ধুর অতিথি হইয়! 
রহিয়াছেন। সর্ধশ্রেণীর, সর্বসন্ুদায়ের, মধ্যে তাহার বন্ধু ছিল; সকল শ্রেণীর 
লোককেই তিনি ভালবাদসিতেন । এই তাহার চরিত্রের আর একটা গুণ, 
যাহা দেখিয়া আমরা বড়ই মু$ হইতাম । * 

*১২৭৭ বঙ্গাব্ব ( ১৮৭০) ৩রা আষাঢ় দিবসে কৃষ্ণনগরে তীহার.তৃতীর় পুত্র 
বিনয়কুমারের জন্ম হয়। তংপুর্বরে ১৮৬৬ ফ্বালে আর একটা পুত্র সন্তান জনমিয়া 
অল্প বয়সেই ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে গতাস্থ্‌ হয়। 

১৮৭২ সালে বথন উন্নতিশীল ব্রা'ষদলে স্ত্র-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত 
হইল, তখন লাহিড়ী মহাশয় স্ত্রী-ত্বাধীনত'পন্ষীয়দিগের প্রতি ৰিশেষ অনুরাগ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সথত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্র্ব বিচারপতি 
8৮ এ, 8. 0০৪7 শু তাহার গৃহিণীর সহিত তাহার আলাপ পরিচয় ও 


চতুর্দ* পরিচ্ছেদ। ৩৫৭ 


আীয়তা জন্মে। স্ত্রী-স্বাধীনতাদলের অগ্রণী হইয়া একুবার তিনি স্বীয় 
্রাতুপ্ুত্রীদিগকে 'লইয়। টাউন হলে ,কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন $ 
এবং তীহাদিগকে প্রকাণ্ত স্থানে বদাইল্নে। ইহাতে তাহার প্রাচীন বন্ধু 
প্যারীটাদ মিত্র তাহাকে তামাসা করিয়া! বলিলেন__-“কি হে রামতই ! বুড়ো 
বয়সে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশ্‌লে নাকি?” লাহিড়ী মহাশয় টউনহল 
হইতে আসিয়া আমাকে বলিলেন-_পপ্যাবীর বোধ হয় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের 
সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু ওরা হালকা লোক, আমি মেয়েদের ত্রিসীমায় আস্তে 
দিলাম না।” ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তিনি অত্যগসর হইয়াও আদব 
কায়ন্ধার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন। 
তৎপরে স্ত্রী-্বাধীনতা পক্ষীরগণ “হিন্দু মহিলা বিগ্ভালয” নামে বে বিদ্ভালয় 
স্থাপন করিলেন, তিনি আপনার দ্বিতীয়া কন্যা ইন্দুমতীকে সেই স্কুলে দিলেন। 
নারী জাতির প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ প্রীতি ৪ শ্রন্ধ! ছিল। * নারীগণের 
মধ্যে শিক্ষা-বিস্তাপ্ের জন্য তিনি সর্বদা রাগ্র ছিলেন। তিনি কলিকাতাতে 
আসিয়। আমাদের যে পাঁরবারের অতিথিরূপে বাস করিতেন, সে পরিবারের 
মহিলাগণের আনন্দের সীমা থাকিত ন।। কারণ, তাহার এই নিয়ম ছিল যে 
আহারাস্তে কিছুকাল বিশ্রামের পর, ছুপর বেলা পরিবারস্থ নারীগণকে এক 
ঘরে একত্র করিতন) ন্নান৷ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া মুখে মুখে তাহাদিগকে 
অনেক ভাল ভাল বিষজ্প ওনাইতেন। কখনও বা নারীগণের মধ্যে কাহাকেও 
কোনও একটা বিষয় পড়িয়। শুনাইতে বলিতেন। একজন পড়িতেন আর 
সকলে গুনিতেন) তিনি মধ্যে মধ্যে পঠিত বিষয় অবলষধন করিয়া মুখে মুখে 
আরও এমনেক* জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোঁচর করিতেন । এইরূপে তিনি 
দশদিন কোনও গৃহে থাঁকলে সেখানকার হ$ওয়া আর এক প্রকার করিয়া 
তুলিতেন। কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের মল এক উচ্চভূমিতে আরোহণ 
করিত। , ৃ 
১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন্স মহাশয় যখন “ভারতা শ্রম” নামে আশ্রম 
প্রতিষ্টা করিলেন, তথন লাহিড়ী মহাশয়ের ত্রাতুপুত্রীদ্ব় অপরাপর পরিবারর- 
গ্রণের সহিত সেখানে গিয়া! বাস করিতে লাগিলেন ৷ এই সময়ে লাহিড়ী মহা- 
শয় মধ্যে মধো আশরমে আপিন, বাস' করিতৈন। কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় 
তাহার যৌবন-নুহৃদ' প্যারীমোহন সেদের পুত্র; সুতরাং তাহার প্রতি 
লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ স্নেহ ছিল। কেবল স্ষেহণ্নহে, ঈশ্বর-ভক্ত মান্য 
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বলিয়! তাহাকে আস্তরিক প্রীতি ' শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা অনেকবার দেখি- 
য়াছি কেশববাবু উপাসনা করিতেছেন, তাহার কোনও একটা কথ৷ শুনিয়া 
লাহিড়ী,মহাশয় পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন, স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন 
না; «ও কেশব কি বল্লেন, ওঃ কেশব কি বল্লেন” বলিয়! অস্থির হইয়! 
বেড়াইতেছেন। বলিতে কি তাহার নিজের ভক্তিভাব এতই অধিক ছিল, 
যে অতিরিক্ত মনের আত্বগ. হইত বলিয়া তিনি আমাদের উপাননাতে অনেক 
সৃময় বসিতেই পারতেন না। 

এই ত কেশব বাবুর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীরনদিগের 
হইয়। তাহাকে উচিত কথা শুনাইতে ক্রটী করিতেন না। এই সকল কথা 
শুনিতে-এক এক সময় এত রুক্ষ বোধ হইত যে অপরের অসহ হইয়। উঠিত। 
তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। 
আশ্রমবাস-কালের একদিনের ঘটনা মনে আছে। একদিন রামতম্ বাবু 
তাহার একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গেপেন। দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, 
কাহাকে দেখিতে গরিয়াছিলেন ও তিনি কেমন আছেন, জানিবার অন্ত 
আশ্রমবাসনী মহিলাদিগের অনেকে আপিয়! তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। 
তখন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। লাহিড়ী মহাশয় তাহার 
পীড়িত যৌবন-সুহৃদের নাম করিবামাত্র একজন নহিল1 বলিয়া উঠিলেন-_ 
“ওমা ওমা, এমন মান্ুষকেও আপনি দেখতে যান? সে বে লক্ষমীছাড়। 
লোক ।” শুনিয়৷ লাহিড়ী মহাশয় প্রাণে বড় ব্যথ! পাইলেন। কেন যে-এঁ মহিল! 
ওরূপ বলিজেন তাহা তিনি জানিতেন। তাহার সেই যৌবন-ন্ুহৃদটী যৌবন- 
কালে একজন ডেপুটী মাজিষ্রেট ছিলেন । সেই সময় তিনি যেখানেই গ্লাইতেন 
'সেইখানেই তাহার স্থলিত-চর্ি্র লোক বলিয়া অখ্যাতি হইত। প্র মহিগাটী 
সেরূপ কোনও কোনও স্থানে” থাকিয়। শ্ররূপ অথযাতি অনেক দিন শুনিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তাহার পরু তাহার 
স্বভাব-চরিত্র শুধরাইয়া গিয়াছে ;) তিনি ধর্খুচিস্থাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন ; তখন তিনি রাজকার্ধা হইতে অবন্থত ও মৃত্যুশষ্যাতে শয়ান ; 
এ সকল সংবাদ এ মহিল| জানিভেন না। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন-_ 
প্ঠাক্রুন ! আপনি কেন তাকে'লক্ষীছাড়া লোক ধল্লেন, তা আমি জানি। 
কিন্তু তার সেসব অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে; প্লে এখন বড় ভাল লোক 
হয়েছে; কেবল ধর্মের কণা নিয়েই আছে) বিশেষ সে মৃত্যুশষ্যাতে পড়েছে, 
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আমার কি যাওয়! উচিত নয় ?” এই বলিয়। এ বাক্তির সহৃদঈত।, ধর্মভীরুতা, 
কর্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন-স্বরূপ এক একটা গল্প করিতে লাগিলেন। একটা 
গল্প শেষ হয়, আর এঁ মহিলাটীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলেন_ঠাক্রুন্‌ 
ঠিক করে বলুন এতটা আপনি কর্তে পার্তেন কি না?” অমনি এ মহুলাটা 
বিনীতবদনে বলেন__“না এতটা ব্বোধ হয় আমা দ্বার| হতো! না” এই- 
রূপে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া শেষে বলিলেন--“দেখুন ঠাক্‌রুন! আমর) 
মানুষের মন্দটাই দেখি, ভালটা দেখি না। মন্দ মান্যেরও ভালট! দেখতে? 
হয়। ঈশ্বর যদি আমাদের মন্দটাই ধরেন, তাহলে কি আমর! পার পাই ?” 

এই' সময়ে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার স্থখেই যাইতেছিল। 
উন্নতিশীল ব্রাহ্মদণকে পাইয়া তিনি অতিশয় শ্রীত হইয়াছিলেন ; এবং তাহা- 
দের, অনেক কার্য্যে যোগ দ্রিতেছিলেন। কেবল তাহাও নয় স্বর্গীয় খ্যাতনামা 
ডাক্তার নবীন্রুঞ্ঙ মিত্রের ভ্রাতা বারাসতবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ কালীরষ্ণ মিত্র 
মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেন। তিনি শেষ দশায় এক প্রকার 
চলৎশক্তি-_রহিত হইয়াছিলেন। কিন্ত স্বাভাবিক সাধুতা ও বিদ্যাবত্তার গুণে 
তাহার ভবন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একট। প্রধান আকর্ষণের স্থান ছিল। সেখানে 
ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, গ্তামাচরণ দে, তারাপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রদন্ন মুখোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
প্রভৃতি নবরত্বের অধিষ্ঠান হইত। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭* সাল হইতে মধ্যে 
মধ্যে সহরে 'আসিয়! দেই ক্ষেত্রে আরিভূতি হইতেন; এবঃ সকলের পুঙ্জা লাভ 
করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এই নবরদ্বের এক প্রধান বদ্ধ, ছিলেন। তিনি 
বকাল, ধারালাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎপরে 
কলিকাতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে "আসিয়া! শেষে প্রেসিডেন্সি 
কালেজের প্রোফেদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তিনি 
'বিবিধ সদহুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। গ্রথানতঃ তাহাঁরই উদ্যোগে 
কালেজের ছেলেদের জন্য বর্তমান ইডেন হষ্টেলের অনুরূপ একটা আবাস- 
বাটিক স্থাপিত হই্বাছিল) তিনি চোরবাগানে একটা বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপন 
করেন; এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরূ্পে তিনি সকল সদনুষ্ঠানের উৎসাহ, 
দাতা ছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতদলের* মধ্য সুরাপান নিবারণের জন্ত তিনি যে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্তই তিনি অমুর কীন্তি লাভ করিয়াছেন। এতদর্থে 
১৮৬৩ সালে একটা সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপনু করেন এই সভা হইতে 


৩৬০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ইংরাজীতে '11-01576: ও বাঙ্গালাতে “হিতসাধক” নামে মানিক পত্রিকা 
বাহির হইত) তাহাতে স্থুরাপানের অনিষ্ঠকারিভ। বিশেষন্ধপে প্রতিপারদিত হইত। 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভামগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্দিগকে এই 
কার্ধোর সহায় করিয়া লইয়াছিলেন'' বলিতে কি তিনিই আমাদিগকে 
স্বরাপানের বিরোধী করিয়া রাখিরা গিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ৩* সেপ্টেম্বর 
সরকার মহাশয় দেহত্যাগ করেন। যৃত্যুকাল পর্যন্ত দেশের হিতচিন্তা তাহার 
হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তাহাকে লাহিড়ী মহাশয় বড় ভাল বাসিতেন। 
ইহাদের সহবাসে তিনি বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সুখ তাঁহার অধিক 
দিন থুঁকিল না। তাহার জ্োষ্পুত্র নবকুনার এই সময়ে সুখ্যাতির সহিত 
কলিকাতা মেডিকেল কালেজে পড়িতেছিলেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! রহিয়াছিলেন হঠাৎ সে আশাতে নিরাশ 
হইতে হইল। | 
এই সময়ে নবকুমারের যক্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি স্বীয় 
পাঠ্য বিষয়ে কৃতী হইবার জন্য গুরুতর শ্রম করিতেন | সে শ্রম সহ হইল 
না! পূর্বোক্ত উৎকট ব্যাধির সঞ্চার হইল। লাহিড়ী মহাশয় সংবাদ পাইয়া 
কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়া আসিলেন; কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে সঙ্গে করিয়! 
নবকুমারের বাসাতে গেলেন; এবং মেডিকেল কালেজের তদানীন্তন প্রিন্সি- 
পাল ভাক্তার নন্মান চিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ কারলেন। ১৮৫২।৫৩ সালে 
বালীতে অবস্থান কালে ভাক্তার চিভার্সের সহিত তাহার পরিচয় ও অন্ীয়ত| 
হয়। সেই আত্মীযূতাস্ত্রে ডাক্তার চিভার্স এই সময়ে তাহাকে বিধিমতে সাহাধ্য 
»করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবকুমারকে কাণীচর্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাসাতে 
লওয়া হইল। সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা, শুশ্রযা, যে দ্বারা যাহা হইতে 
পারে কলি হইতে লাগিল । 
কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম দেখা গেল না। অবশেষে তাহাকে 
কৃষ্ণনগরে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। নবধুমার কৃষ্ণনগরে গেলেন, সেই সঙ্গ 
ইন্দুমতীকেও তাহার শুশ্রযার'জন্ত যাইতে হইল। তিনি হিন্দু-মহিলা-বিগ্যালয়ে 
অতি উতসাসের সহিত বিদ্যাশিক্ষা' , করিতেছিলেন এবং সর্ধজনের প্রিয় 
হইয়! রহিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোষ্ের দারুণ পীড়ার কথা" শুনিয়া 'অস্থির হইয়া 
উঠিলেন। রোগীর সেবা কর! ইনদুয়তীর যেন জন্মগত সিন্ধবিদা ছিল। 
ধেঁ ইন্দু অপরে গীড়িত হইলে দাসীর মত তাহার সেবা করিতেন, সেই 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । , ৩৬১ 


ইন্দুকি আপনার জোষ্ঠের পীড়ার কথ! শুনিয়া স্ুস্থির থাকিতে পারেন? 
মনে হইল বৃদ্ধা জননীর প্রতি সংসারের সকল কাজের ভার, দাদার সেবা করে 
কে? তাই পড়াগুন! ছাড়িয়া, ভবিবাৎ উন্নতির স্বার বন্ধ করিয়', দুরন্ত 
পরিশ্রম করিবার অন্ত বদ্ধপরিকর হইয়। কৃষ্ণনগরে গেলেন । কৃষ্ণনগ'র থাকিয়া 
বিশেষ উপকার না হওয়াতে বাষু পরিবর্তনের জন্য নবকুমারকে ভাগলপুরে 
লইয়া! যাওয়া হইল। ইন্দুমতী শুশ্রযার ভার লইয়া সঙ্গে গেলেন। 

নবকুমার পীড়িত হওয়া অবধি পরিবার মধ্যে রোগের পর রোগ দেখা 
দিয়া সমগ্র পরিবারটাকে যেন উদ্বাস্ত করিয়া! তুলিল! লাহিড়ী মহাশয়ের 
নিজের শরীর ইহার অনেক পুর্ব হইতেই সর্বদা অন্ুস্থ থাকিত। এক 
দিন অন্তর তাহ'র জরভাব হইত। সেই খারাপ দিনে তিনি নড়িতে চাহি- 
তেন ন1) শব্যান্থ থাকিতেন। তখন যে ভবনে থাকিতেন সেখানকার 
মহিলাদিগের কিছু কাজ বাড়িত। দিনের বেল! অধিকাংশ সময় একজন না 
একজনকে নিকটে বসিক্ন| কিছু না কিছু ভাঁল বিষয় পড়িয়া! শুনাইতে হইত। 
কলিকাতাতে যখন আমাদের 'সঙ্গে থাকিতেন, তখন তাহার ভ্রাতুষ্প,ত্রীরা, 
ইন্দুমতী সঙ্গে থাকিলে ইন্দুমতী, এ কান্জ করিতেন। এক দিনের ঘটনা 
বলিতেছি। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি শর্মান আছেন? ভ্রাতুম্প,ত্রী 
অন্নদায়নীকে “ধর্মমতত্ব” শত্রিক1 পড়িয়া শুনাইতে নিধুক্ত করিয়াছেন। 
সেবারকার “ধর্থতত্বে” কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের সঙ্গত-সভার আলোচনার 
বিবরণ ছিপ । সেবারে সঙ্গতে রিপুদ্রমন বিষয়ে আলোচন। হইয়াছিল। 
আলোচনার মধ্যে কেশববাবু বলিয়াছিলেন, যে “রিপুগুলোর মধ্যে মেন পারি- 
বারিক লহবন্ধ আছে। একটার ঘাড় ভাঙ্গিলে অন্যগুলোর ভয় হয় বুঝি বা 
আমাদেরও ঘাড় ভাঙ্গে; তাঁরা ভয়ে কম-জোর শুইয়! পড়েশ। কেশববাবুর “ 
এই উক্তিগুলি ধর্মতত্ব সঙ্গতৈর আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইক়্াছিল। 
কিন্ত তাহার সঙ্গে তার নাম ছিল ন1। অন্নদায়িন্টী' যেই কথাগুলি পততিয়া- 
ছেন, অমনি পাহিড়ী মহাশয় “ও কি,.কথা, এমন কথা কে বল্লে?” বলিয়া 
গা ঝাড়া দিয়! উঠিয়া বসিলেন। জরতাব আর.মনে থাকিল না! খারাপ দিন 
কোথায় পলায়ন 'করিল! মেই ভাত্ব একেবারে বিভোর! বাড়ীর 
মহিলাদিগকে; ডাকা ইয় সকণকে,সেই কথাগুলি শুনাইলেন। বলিলেন “ঠিক 
কথা! ঠিক কথা! একটা! প্রবৃত্তিকে ধে দমন করে তার পক্ষে অন্যগুলো 


দমন করা মহজ হয়। এমন কথ! কে বল্লে, এ কেশখ না হয়ে যায় না)” 
ঠ্ঙি 


৩৬২ রামতম্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


মহিলার! ত আর সঙ্গতে যান না, তাঁর! এ মধ্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে পারি- 
লেন না। তখন আমি তীহার ভ্রাতুপুত্রীদিগের সহিত এক বাড়ীতে থাকি- 
তাম। "যেই আমি বৈকালে বাড়ীতে পা দিয়াছি, অমনি বলিলেন “ডাক 
ডাক শিবন।থকে ডাক, শুনি এমন কথা ক বল্লে।* আমার বস্ত্র পরিবর্ত- 
নের বিলম্ব সহিল না। আমি গিয়া! দীড়াইলে বলিলেন-_“ম৷ পড়ে শুনাও ত |!” 
উক্তিগুলি পুনরায় পঠিত হইলে আমি বলিলাম-_“ও কথা কেশববাবু বলে- 
ছেন।” অমনি আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে ন”_-"দেখেছ আমি বলেছি কেশব 
না হয়ে যায় না, সে বিনা এমন কথাকে বল্তে পারে।” সে দিন 
জ্বরের কথা তুলিয়। গেলেন ).আর শয়ন করিলেন না) আমাদের সঙ্গে রিধুদমন 
ও চরিঞ্রের উন্নতি বিষয়ে কথাবার্তা চলিল। * 

সে সময়ে যে কেবল লাহিড়ী মহাশস্রেরই শরীর অসুস্থ থাকিত তাহা নহে, 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুম্ণার, তীহার চতুর্থ পুত্র বিনয়, তীহার ভ্ো্ঠা কন্ঠ! 
লীলাবতীর একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্র,, ইহাদের কাহারও না কাহারও অসুস্থতার 
জন সর্ববদ] ব্যস্ত থাকিতে হইত। 

প্রথমে ভাগলপুরে গিয়া নবকুমারের ীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম দেখা! গিয়া- 
ছিল। এমন কি তিনি অল্পে অগ্পে চিকিৎসা ব্যবসাও আরন্ত করিয়াছিলেন; 
এবং ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শরৎকুমারের শম়ীর অসুস্থ হওয়াতে তাহা- 
কেও আপনার কাছে নাইন্বা ছুই ভাই বোনে তাহার শুশ্রযাতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। এদিকে পিত! মাতা অবশিষ্ট পরিবার লইয়া কৃষ্ণনগরে ছিলেন। দিন 
এক প্রকার সুখেই চপিতেছিল। এমন সময়ে এ সালের নবেম্বর মাসে দেশে 
এক নিদারুণ সংবাদ আদিল। লাহিড়ী মহাশয় তারে সংবাদ পাইন যে 
“তাহার জামাতা তারি্রীচরণ, ভাছুড়ী হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়়াছেন। তিনি 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চণে কাশীপুরু নামক স্থানে গবর্ণমেপ্ট ডিস্পেন্সেরির ডাক্তার 
ছিবেন। কেন যে হঠাৎ আত্মহত্যা করিলেন তাহার কারণ জানিতে পারা 
গেল না। এই ঘটনাতে লাহিড়ী মহাশয়ের ছিন্ন ভিন্ন পরিবার যেন 'আরও 
ভগ্ন হইয়া গেল। লীলাবতী পুত্রটি লইয়৷ এখন হইতে সম্পূর্ণরূপে পিতার 
উপরেই পড়িলেন। সেই শোকার্তা,কন্তার মুখ দর্শন ক্রিয়া তাহার কোমল 
ও প্রেমিক হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে 
পারে। 

এদিকে এই দ্ারণ সংবাদ তাগ্শগপুরে পৌছিলে, নবকুমার ও ইন্দুমতী 








যা উন্দূমতী দেবা | 


ব্ৰ্গী 
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বৃদ্ধ পিতা মাতা, ও জোষ্ঠা ভগিনীর জন্য ব্যাকুল হইয়। উঠিলেন। তাহারা 
আসিয়া সকলকে ভাগলপুরে লইক্না গেলেন । কিন্তু ভাঙ্গা কাচ যেমন আর 
যোড়া লাগে না, তেমনি যেন ইহাদের ভগ্ন পারিবারিক সুখ আর যোডা লাগিল 
না। কিছুদ্দিন পরে পরিবার পরিজন বোধ হয় আবার কৃষ্ণনগরে আসিয়া- 
ছিলেন। নবকুমার ও ইন্দুমতী ভ।গলপুরেই রহিলেন। ইহার পরেই নবকুমারের 
গীড়া আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার যক্ষা ভীষণ আকা ধারণ করিল। 
এই সময়ে ইন্দুমতী কিরূপে ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন, তাহা! ভাবী ভাই- 
বোনের দুষ্টান্তের জন্ত লিখিয়! রাখিবার মত কথা । , পরসেব! যে ইন্দুমতীর 
স্বাভাঁবিক ব্রত ছিল, পরের সেবা করিতে পাইলে যাঁর আনন্দের সীমা, থাকিত 
ন1, তার পক্ষে নিজ জোষ্ট সহোদরের শুশ্রিষ! যে কি হ্ৃদয়ানন্দকর কার্য্য ছিল, 
আহা আর কি বলিব। ইন্দুমতী একেবারে দেহ মন প্রাণ সেই কার্যে নিক্ষেপ 
করিলেন। আমি তাগলপুরের লোকের মুখে শুনিয়াছি, যে অনেক দিন 
ইন্দূমতীর স্সানার্্ বস্ত্র অঙ্গেই .শুকাইয়া গিয়াছে । নিজে রর্ধনাদি করিয়া 
ভ্রাতাকে থাওয়াইয়া, বাতাস করিয়া ঘুম পাঁড়াইয়, স্নান করিতে গিয়াছেন, 
স্নান করিয়া! আর্্রবস্থ পরিবর্তন করিতে ষাইতেছেন, এমন সমযে ভ্রাতার কাশীর 
শব্ব ও কাতরধ্বনি শুনিলেন) চাকর ছুটির আসিয়। বলিল__“মুখ. দিয়! রক্ত 
উঠিয়াছে, বাবু ডাকিতেছেন।” অমনি দৌড়িয়া' গেলেন, ওধধ খাওয়াইতে ও 
বাতান করিতে করিতে অঙ্গের বন্ত্র অপ্নেই শুকাইয়। গেপ। অনেক দিন এমন 
হইয়াছে, যে রন্ধন করিয়া বেল! দশটার সময় ভ্রাতাকে অন্ন ব্যঞ্জন দিয়াছেন, 
কোনও একট! জিনিস বা কাজ মনের মত না! হওয়াতে নৃবকুমার অন্ন বাঞ্জন 
ছুঁড়িন্না ফেলিয়া দিলেন; তাহাতে ভগিনীর বিরক্তি ব! দ্রিরুক্তি নাই, কেবল 
সেই বিশাল নয়নদঘয় দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল । বলিতে লাগি- 
লেন-“দাদা ! তোমার যে খেতে দেরী হয়ে অস্থথ বাড়বে ।” আবার নৃতন 
অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজের খাওয়। দাওয়া মনে রহিল না। 
অনেক রাত্রি অনিদ্রা অবস্থায় ইন্দু্মতীর চক্ষের উপর দিয়া! অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। রাত্রে অনিদ্রা দিনে দুরন্ত শ্রম! ' আমরা সকলেই ইন্দুমতীকে 
ভালবাসিতাম, যখন তাহার ,এই তপস্তার কথা শুনিলাম, ওখন তাহার প্রতি 
প্রীতি শ্রদ্ধা 'বেন দশগুণ বাড়িয়া! গেল) কিন্ত এত শ্রম সহিবে না ভাবিয়া 
সকলেই ভীত হইতে লাগিলাম। 

যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। এবপ ত্রাতার সেবা আর আধক 


৩৬৪ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


দিন চপিল না। *অচিরকালের মধ্যে ইন্দূমতী দারুণ বক্স রোগে মাক্রান্ত 
হইয়া পড়িলেন। তখন ধর, ধর. ধেকা থেক পড়িয়া গেল। পায়ে ও. 
মন্তকে কই স্থানে এক সঙ্গে কৃষ্চসর্পে দংশন করিলে যেমন হয় লাহিড়ী 
মহাশয়ের পরিবারের দশা! যেন তেমনি হইল? নবকুমারের গীড়া বরং রহিষ্া 
বসিয়া বাড়িতেছিল; চোকে কাণে দেখিবারণ্গুনিবার অবসর দ্িতেছিল; কিন্তু 
ইন্দুমতীর বক্ষ! মও্ডকপ্র,তিতে বাড়িতে লাগিল। ১৮৭৭ সালের মধাভাগে 
গীড়া এতই বাড়িয়া! উঠিল, যে এ সালের অক্টোবর মাসে তাহাকে ভাগলপুর 
হইতে আরাতে হয়৷ যাওয়া স্থির হইল। তখন শরৎকুমার ও লীলা 
ব্যতীত 'অপর সকলে আরাতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আঁরাতে 
গিয়। নবকুমার বা ইন্দুমতীর গীড়ার কোনও প্রকার উপশম ম্ল হউক, আর 
একটা দুর্ঘটনা, ঘটিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠ কন্া মৃছমতী, আড্ভাই 
বৎসরের বাঁপিকা, সেখানে বিষম জর-রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিল। 
এদিকে এক, মাসের মধ্যেই ইন্দুমতী'র জীবনের আশা! চলিয়া! গেল; চিকিৎ- 
সকগণ জবাব দিলেন। এই সঙ্কটাবস্থাম্ম পরম বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে, ইন্দুমতীর অবসান কাল কৃষ্ণনগরে যাপন করিবার উদ্দেশে, লাহিড়ী 
মহাশয় পরিবার পরিজনকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন 
ইন্দুর এমন অবস্থা যে তাহাকে হুগলীতে নামাইয়া নৌকাযোগে কৃষ্চনগরে 
লইয়া যাইতে হইল। 

কু্ণনগরে পৌছিন্া ইন্দুমতী শেষ , শয্যা, মৃত্যু-শধ্যা, গ্লাতিলেন। 
লাহিড়ী মহাশয়ের 'পত্থীর কথ। আর কি লিখিব। হে, পাঠক ! যদ 
মানুষের দয় থাকে তবে একবার ধারণা করিবার চেষ্টা কর, গেই ভগ্ন- 
হৃদয় মাতা কি ভাবে সংসারের কাজ ও গীড়িত সন্তানদের সেব! 
চালাইতে লাগিলেন। সাধে কি নারী জাতীকে এত"শ্রদ্ধা করি, ইন্দুমতী 
মরিতে মরিতেও কেবল জেন্ঠ সহোদরের চিন্তাই করিতেন। পিতা” ব1 মাতা 
' নিকটে আপিয়া বসিলে, সুস্থির হইয়৷ বসিতে দিতেন না) বলিতেন, “তোমর! 
দাদীকে দেখ, তোমরা দাদাকে দেখ, আমার কাছে বদ্বার দরকার নেই; 
আমার কাছে দিদীরা আছেন।” এইরূপ প্রায় প্রতিদিন তুলিয়া দিতেন। 
ওদিকে নবকুমার বুঝিলেন ভগিনীর আসপ্নকাল উপস্থিত ) এবং ইন্দু তাহার 
জন্যই মরিতেছে; স্থৃতরাং তিনি নিজের অস্থথ তুলিয়। গিকা! ভগিনীর শু্রষার 
জন্ত ব্যস্ত হইলেন। বার বার উঠিন্কা ভগিনীকে দেখা, সময়ে ওউষধ পড়িতেছে 





পরা, গঙ্গানণি দেব 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। ৩৬৫ 


কি না, যখন যাহ আবশ্তক তাহা হইতেছে কি না, এই সকল সংবাদ লওয়া, নির- 
স্তর এই কাজ চলিল। ইন্দুর রোগের *উপশম কিসে হয় সে বিষয়ে অবিশ্রান্ত 
মনোযোগ দিতে লাগিলেন। যেন তাহার শক্তি গাকিলে মৃত্যুর মুস্ধ হইতে 
তগিনীকে ছিড়িয়া আনেন। কিন্তু হাঁ় কে কবে মৃত্যুর মুখ হুইতে মানুষকে 
ছিড়িক্বা আনিয়াছে! ইন্দুর জীবন নির্বাণোনুখ প্রদীপের সয় ত্বরায় ক্ষীণ 
প্রভা ধারণ করিল ! অবশেষে ১৮৭৭ সালের ৪51 ভিসেধরের বিষম 'র্দিন উপস্থিত 
হইল। এ দিনে মৃত্যুর কিয়ংকাল পূর্বে ইন্দুমতী পিত।কে দেখিবার জন্ত বাগ্রত্ী 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতী ভগিনীকে বলিলেন “দিদি! বাবাকে 
একবারি ডাক।” তখনি রামতন্ু বাবুকে ডাকিয়া আনা হুইল। তিনি 
আসিয়া দেখিলেন ইন্দু ছট্‌ ফটু করিতেছেন; ক্ষণকালও স্থির থাকিতে 
পারিতেছেন না। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন_-“ইন্দু! কেন আমাকে 
ডেকেছ ?” ইন্দুমতী চক্ষু খুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন__ 
“বাবা! আজ আমার কাছে বসো; আজ আমাকে বড় অস্থির কর্চে।” 
লাহিড়ী মহাশয় নিকটে বসিয়া কন্তার হাতথানি নিজের হাতে লইয়া! বলিলেন, 
“ইন্দু! আমাদের যা করবার ছিল করেছি, আর,কিছু করবার নেই, এখন 
ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা কর যে তিনি তোমাকে ত্বরায় এ যাতনা হ'তে উদ্ধার 
করুন ইন্দু বক্ষঃস্থণে ছুইহাত তুপিয়া বলিলেন-__ঈশ্বর আমাকে ত্বরায় 
উদ্ধার র।” তৎপরে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অন্রমতি চাহিলেন, 
“বাবা আধি যাই”? লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন “যাও” অমনি ইন্দুমতী বক্ষের 
উপরে ছুই হাত রীধিয়া স্থির ভাব ধরিলেন ১ মেই মুহূর্তেই পপ্রাণবাযু ক্ষীণ দেহ- 
ষষ্ট ছার্ড়িয়া গেল। রঃ 
এই পারিবারিক বিপদে মানুষ দেখিতে পাইল রামতন্থ লাহিড়ীর মধ্যে 
কি জিনিদ ছিল। "ওরূপ সোণার চাদ মেয়ে টক্ষের সমক্ষে মিলাইয়া গেল, 
তাহাতে একটা ওঃ আঃ করা, বা শোকাত্র বর্ষ করা কিছুই করিলেন ন|। 
গ্রত্বাত যখন তাঁহার গৃহিতী “মারে ইন্দুরে !” বলিয়৷ কীদ্দিরা উঠিলেন, তখন 
দৌড়িয়! গিয়া তাহার মুখ আবরণ করিলেন,--“কর কি, কর কি, ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ কর যে অনেক যন্ত্রণা হইতে তিনি তাকে শান্তিধামে নিয়েছেল। এখন 
অধীর হও না) আর একটী সন্তান*এখনো শ্বদছে) ; তার প্রতি কর্তব্য এখনও 
বাকি ্ট এখন অধীরু হুলে তার সেবার ব্যাথাত হবে; সে যদি আর 
ছ মাস বাচতে। আর দশদিন বাচবে না; চল এখন তার সেবায় নিযুক্ত হই।” 


৩৬৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


বাস্তবিক ! *এই বিশ্বাসী সাধুপুরুষ শোক জয় করিরাছিলেন। আমি 
একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে ইন্দুমতীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদিন 
লাহিড়ী মহাশয়ের অন্থরোধ ক্রমে ইন্দুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরাপাসনা হইল। 
উপাসনার মধ্যে. লাহিড়ী মহাশয় হঠাঁং “ইন্দু” বলিয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
উঠিম্। গেলেন) পরে দেখা গেল যে *বন্ত্াঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিতেছেন। 
উপাসন! “ভাঙ্গিলে উক্ত" বন্ধুটাকে বলিলেন__ “দেখ আমরা হাজার 
ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলি না! কেন কাজে তাকে মঙ্গলময় বলিয়া ধরা 
কত কঠিন! আমি আজ ইন্দুর জন্ত কেঁদে অবিশ্বাস 'প্রকাশ করলাম; এট! 
কি সত্য নয়, আমার ইন্দু এখন তাঁর মঙ্গল ক্রোড়ে আছে, তবে কীদি 
কেন?” বলিয়। এই ক্ষণিক শোক প্রকাশের জন্য বহু ছুঃখঁ প্রকাশ করিতে 
বাগিলেন। ছৎপরেই ধীর স্থির, স্বকর্তবাসাধনে তৎপর 

এদ্দিকে ইন্দুমতী চলিয়! গেলে নবকুমার প্রাণে এমনি আঘাত পাহিষেন যে 
তার জীবন্সের দিন ফুরাইয়া আসির্তে লাগিল। সেই যে তিনি মৌনাবলম্বন 
করিলেন, সেই হইতে আর কেহ তাহাকে ভাল করিয়া! হাসিতে দেখে নাই। 
ইন্দু তাহার জন্ত কি করিয়াছে, পড়িয়া পড়িয়া তাহাই আম্ুপূর্বরক ভাবিতে 
লাগিলেন। শেষ অবস্থায় তাহার মেজাজ খারাপ হইয়! ইন্দুকে কি ক্লেশ 
দিয়াছেন তাহা বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত 
তিনি বালিশে মুখ গু'জিয়া আছেন, “্চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া! যাইতেছে। 
একবার তাহার শহ্যার পার্থে একখও্ড কাণজ কুড়াইয়া পাওয়! গেল, তাহাতে 
দেখা গেল সেই রুগ্ন, ছূর্বল ও ক্ষীণ হস্তে যেন কি লিখিতেছিলেন__অধিক 
লিখিতে পারেন নাই । 01 18%7/)5 81967! বুলিয়া আরম্ভ করিয়ী মামান্ত 
ছই এক ছত্র লিখিয়াছেন। এ শোক নবকুমার সামলাইয়! উঠিতে পারিলেন 
না। ভীঁটার জলের ন্যায় তাহারও জীবনের শক্তি তিল তিল করিয়! ফুরাইয়া 
আসিতে লাগিল। পিতা! খাতা ও আত্মীয় স্বজনের সহত্র চেষ্টা ও শুকাতে 
কিছু করিতে পারিল না। “অবশেষে ১৮৭৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সেই দিন 
উপস্থিত হইল, যে দিন নবকুম।রকে ও হারাইতে হইল। 

সে দিনকার অবস্থাও চিরম্মরণীয়। সেদিন যাহারা উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদের মুখে যাহ! শুনিয়াছি, তাহ! মানবে হজে বিশ্বাম করিতে পারে ন!। 
নবকুমারের প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার মৃঙদেহ পড়িয়া 
রহিস্বাছে, তৎপার্খে শোকার্ত মাত। অচেতন হুইয়! রহিয়াছেন ; এদিকে রামতনু 





৩৬ পৃষ্টা 


চতুর্দীশ পরিচ্ছেদ। ৩৬৭ 


বাবু পন্নীবাপী তাহার আত্মীর স্ুপ্রসিদ্ধ কার্তিকেয়চন্ত্র রায়,মহাশয়ের একটা 
পুত্রকে ধরিয়া বাহিরে প্রাঙ্গণস্থিত একটী বেঞ্চের উপরে বসিয়া তাহাকে 
সান্বনা করিতেছেন। সে যুবকটা নবকুমারকে এতই ভালবাসিত ,ষৈ সে 
শোকে অধীর হইয়! উঠিয়াছে) কোনও ক্রমেই শোক সম্বরণ করিতে 
পারিতেছে না। রামতন্থ বাবু তাহাকে বলিতেছেন “সে কি হে! তুমি শিক্ষিত 
লোক, সকল বোঝ, কোথায় তোমার জেঠাইমকে বোঝাবে, -শাস্ত কর্বে, 
না তুমিই অধীর হয়ে গেল?” এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়া উপ* 
স্থিত। তৎপূর্বে তাহারা সপ্তাহে একদিন আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত 
ধর্মালাপ করিতেন। প্রীজন্ত তাহাদের একটা সঙ্গত সভার মত ছিল। 
সেই দিন উক্ত'সভার অধিবেশনের দিন। তদনুসারে তাহারা উপস্থিত। 
তাহারা জনিতেন না, যে কিয়ৎকাল পূর্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। 
তাহারা না" জানিয়া৷ ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে লাহিড়ী 
মহাশয় ভ্রুতপদে গিয়া বলিলেন “দেখ, 'আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন 
হবে না) আমার তুল. হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।” 
সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বীরভাবে বদিলেন “্অন্রক্ষণ পূর্বের 
নবকুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদেহ এঁ খরে পড়ে আছে, তোমর! যেওন! 
দেখ্লে কষ্ট হবে।” শুনে ত সকলে অধাক। শোকের চিহ্ুমা্রও নাই। 
বাস্তবিক, বাস্তবিক, এই সাধুপুরুষ শোকজয় করিয়াছিলেন। ইন্দু 
মতীর মৃতু, হইলে আমি গোক প্রকাশ করিয়া তাহাকে একথানি পত্র 
নিখিয়াছিলাম।, আমি ইন্গুমতীকে অতিশয় ভালবাসিউাম। ইন্দু অনেক 
সময় কষ্নগর হইতে আপিয়া আমাদের বাড়ীতে "থাকিতেন); এবং 
আমাকে অতিশয় শ্রদ্ধা শক্তি করিতেন ।' আয়ার স্মরণ আছে লাহিড়ী মহা" 
শয়কে পত্র লিধিন্মর সময়, আমার পত্রথানি নেত্রজলে অনেক স্থলে 
সিক্ত হইয়া, পাঠের অযোগ্য হইয়। গিয়াছিল, আমাকে সেই সেই শব আ'বার 
পরিষার করিয়া লিখিত! দিতে হ্ইয়াছিল। কিন্তু লাহিড়ী মহাশরের নিকট 
হইতে যখন উত্তর আসিল, তখন আমি অবাঁক। ছুই ছত্রে পত্র শেষ হই- 
যছে, এবং সে ছুই ছত্র এই মর্সে-£প্রিয় শিবনাথ! আমাদের শোকে 
ঘে তুমি এতদূর শোকার্ত হইয়াছ,, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি) কিন্ত 
এস আমরা সকলে ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করি যে তিনি মামার কন্তাকে যোগ- 
যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।” ৃ 


৩৬৮ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


একজন বন্ধু ভাগলপুর হইতে. লিখিয়াছেন, যে আরা হইতে ইন্দুম তীকে 
কৃষ্ণনগরে লওয়ার পর তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের পত্রে সর্ধদ] ইন্দুর সংবাদ 
পাইঙেন। একবার লাহিড়ী মহাশয় এই মর্থবে লিখিলেন__“তুমি শুনিন্না 
সুখী হইবে, ইন্দুমভীর রোগ যন্ত্রণা অর নাই, দে এখন বেশ স্থথে আছে ।” 
পত্র পড়িক! তাহার মনে হইল, সেইভাগ্যক্রমে কোনও অতর্কিত উপায়ে বোধ 
হয়, ইন্দুমতীর রোগের উপশম হইয়াছে। পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে এ 
সংবাদ ইন্দুর মৃত্যুসংবাদ। গীতাকার জ্ঞানী মানুষকে বিগত-শোক হইবার 
জন্য উপদেশ দিয়াছেন; এই ত সেই উপদেশ জীবনে ফলিত দেখিয়াছি! 
বিশেষ আশ্চর্যোর বিষয় এই যিনি মনের আবেগ বশতঃ ব্রদ্ষোপাসনা স্থলে 
ভাল ক।রয়। বসিতে পারিতেন না, ষিনি কাহারও সামান্ত ক্লেশ দেখিলে এত 
উত্তেজিত হইতেন, নিজের শোকের সময় তাহার এই ধীরত]! বি বিশ্বাসী 
ও ঈশ্বর-এমিক মানুষে অসম্ভব সম্ভব হয়! 

বলিতে, কি, ঈশ্বরের মঙ্গলন্বরূপে তাহার এরপ প্রগাঢ় বিখাস ছিল যে 
কেহ শোকে অতিরিক্ত কাতর হুইয়! কাদিলে তাহার সহা হইত না। সে 
ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের কথ শুনাইবার জন্য বাগ্র হইতেন। এ 
বিষয়ে একদিনকার একটা ঘটনা আমার স্মরণ আছে। নবকুমাকের ও 
ইন্দুমতীর মৃহ্ার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া াপাতলাতে . একটা 
বাড়ী ভাড়া করিয়। কিছু কাল ছিলেন। সেখ সময় একদিন আমি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে বলিলেন-__“আমাদ্দর পাশের 
বাড়ীতে একটা ছেলে মারা গিয়াছে, বাড়ীর লোক, পুরুষ স্ত্রী লোক, মিলিয়া! 
কয়দিন কাদিতেছে। দেখ ঈশ্বরের মঙ্গল-শ্বরূপে বিশ্বাস না থাকলে মানুষের 
' কি দশা হয়! আমি গুদের বাড়ীর পুরুষণ্দগকে বুঝাতে গিয়েছিলাম। আমি 
গিয়ে বল্লাম, আপনারা ত 'পরকাল মানেন, একজন মগ্নলকর্ত] আছেন তাও 
ত মানেন, তবে এতদিন ধরে এত কান্না কাটি কেন করেন? তাতে তার! 
পুনর্জন্ম ও শাস্ত্রের কথা তুঢলন) আমি বললাম আমি মূর্থ মানুষ, শাস্ টান 
জানি না; এই বলে পালিয় এসেছি, তুমি শান্তর জান, তুমি কি শাস্ত্রে 
বচন টচন তুলে গুঁদিগকে বুঝিয়ে দিতে পার, অতিরিক্ত শোক করা ধার্সিক 
লোকের পক্ষে উচিত নয় ?” আমি বলিলাম্‌,__“সুর! যখন তর্ক তুলেছেন তথন 
বুঝাতে বাওয়া বৃথ|।” বুঝাইতে আর যায়! হুইল না। আমি এই সাধু 
পুরুষের ভাব দেখিয়। মনে মনে বিস্ময় িষ্ট হইয়। ঘরে আসিলাম। 
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নবকুমার ও ইৃন্দু চলিয়া গেলে জননীর নিকট কৃষ্ণনগঞ্সের বাড়ী শ্মশান- 
সমান হুইল। তিনি ক্ৃষ্ণনগরের প্রত্তি বিমুখ হইলেন। যেন জীবনের 
সকল স্বাদ-আহলঃদ কে হরণ করিয়া লইল! কোথায় গেলে ইন্দু নবকুমারের 
সন্ধান পান, যেন মন সেইজন্য ব্যগ্র হইতে লাগিল । আর তাহাকে কৃষ্- 
নগরে রাখা ভার হইল। ওদিকে কষ্ণচনগরে ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ 
আবার বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে এমনি ব্যতিব্যস্ত "করিয়া তুলিল, যে লাহিড়ী 
মহাশয় ১৮৮২ সাল হইতে কষ্চনগরের যুবরাজের যে অভিভাবকত! করিত্তে্ 
ছিলেন, তাহ! পরিত্যাগ করিয়া ১৮৮২ সালে সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া 
আসিলেন। 
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১৮৭৯ সালে লাহিড়ী মহাশয় শোকে ভগ্ন ও রোগে জীর্ণ পরিবার পরি- 
জনকে লইয়া যখন কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন তখন তাহাদের অবস্থা 
বর্ণনাতীত। গৃহে অগ্নি লাগিলে মানুষ যেমন সেঞ্গৃহ হইতে ছুটিয়! পলায়, 
কোথায় দীড়াইবে তাহা জানে না, তেমনি তীহারা যেন কৃষ্ণনগর হইতে 
ছুটিয়া আসলেন, কোথায় দীড়াইবেন তাহ জানেন না। লাহিড়ী মহাশয়ের 
পেনশনের সুমান্ত ৭৫টা টাক। মাত্র তখনকার ভরদাঁ) তাহাতে আর 
কত চলে! তৎপরে এত রংসর ধরিয়া বিপদের উপরে, বিপদ -্নাইতেছে, 
একটা ধাকা সাঞলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আর একটা আসিতেছে, 
সহজেই * অন্থমান করা ষাইতে পারে* তখন তাহাদের কি অবস্থা। 
কিন্তু চরিত্রের সম্পদ ধাহার আছে তাহার অনু সম্পদ আপনি আসে। 
ন্দননী ক্রোড়স্থিত শিশুকে বরং পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু জগতু- 
জননী চরণাঁশ্রিত দীন ভক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এই সাধু 
পুরুষের জীবনে তাহার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। তিনি শাস্ ক্লান্ত 
দেহ মন লইয়! সহরে আসিলেন বটে, কিন্তু এখানে তাহাকে অকপট প্রীতি ও 
র্ধা দানে তৃপ্ত: করিবার জন অনেক হৃদয় প্রস্তত ছিল। তন্মধ্যে তাহার 
প্রিয় শিষ্য, তাহার ধিক, ্বরগীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে 


উল্লেখ্য-যোগ্য । বলিতে সুখ হইতেছে, লিখিতে হৃদয় শ্রদ্ধ/ভরে নত হইতেছে, 
৪৭ ৃ 
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ইনি আপনার গুরুকে পিতৃসম জ্ঞানে যাহা করিয়াছেন, সন্তাঁনে তাহার 
অপেক্ষা অধিক করিতে পারে ন1।. বহুকাল হইতে লাহিড়ী মহাশয়ের সর্বব- 
বিধ সাহায্যের জন্য ইহার হস্ত উন্মুক্ত হইয়াছিল। নবকুমারকে পশ্চিমে পাঠাইয়া 
ইনি মাসে মাসে তাহার যাহা প্রয়েজন হইত জোগ্ঠের স্যায় যোগাইতেন ) 
অনেক বিপদে লাহিড়ী মহাশয়কে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতেন। 
এক্ষণে সেই শোকার্ত পরিব।র দ্বারে আসিঙ়। উপস্থিত হইল। কালীচরণ বাবু 
স্বীয় ব্যয়ে বাড়ী ভাড়া করিয়া! তাহাতে ইহার্দিগকে স্থাপন করিলেন) এবং 
সর্ধবিষয়ে জোষ্ঠ পুত্রের ন্তায় তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থে এত 
লোকের জীবন চরিত দিয়াছি ইহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ন৷ দিয়! নিরস্ত 
থাকি কিরূপে? বলিতে কি এমন নীরব সাধুতা, এরূপ ধন্মভীরুতা ও এরূপ 
কর্তব্য-পরাক়ণতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি । এই সকল মানুষ শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর্দের গৌরব ! শিক্ষিত বাঙ্গালীর নাম যে দেশে সন্মানারহ হইয়াছে তাহ 
এইরূপ মান্ষদিগকে দেখাইতে পার! যায় বলিয়া! । 

কালীচরণ ঘোষ । 

১৮৩৫ সালের মে মাসে যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা! গ্রামে ইহার জন্ম 
হয়। ছুই বতস্র বয়সে মাতৃবিস্বোগ হয়; এবং ৮ বৎসর বয়দে ।পতৃবিয়োগ 
হয়। ইহার পিতা, গদাধর ঘোষ, গোবর-ডাঙ্গার জমিদার বাবুদের সরকারে 
বিষয় কন্ম করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ইহাদের চারি সহোদরের রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার ইহার পিতৃব্য শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের উপরে পড়ে। ৮ বৎসর 
বয়সের সময় হইতে দ্বিতীয় সহোদর অধ্বিকাচরণ ঘোষের ফহিত ইনি বিদ্যা 
শিক্ষার্থ কষ্ণনগরে প্রেরিত হন. অধ্বিকাচরণ অল্পকালের মধ্যে কৃষ্ণনগর 
কালেজের একজন লব-প্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়া! উঠেন। তিনি বিগ্াশিক্ষা। বিষয়ে 
স্বিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দতের সহাধ্যায়ী ও সমকক্ষ ছিলেন। এই দুই 
জনে এমনি গ্রীতি ছিল (যে, কৃষ্ণনগরে জনশ্রুতি আছে যে, থে দারুণ বসন্ত 
রোগে অদ্বিকাচরণের মৃত্যু হয়, €সই রোগের মধ্যে যুবক উমেশচন্দ্রের অভি- 
ভাবকগণ যাহাতে তিনি গীড়িত বন্ধুর নিকটে ন! যান সেই জন্য তাহাকে ঘরে 
দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ) কিন্ত উমেশচন্ত্র ঘরের চাল ফুঁড়িয়৷ পলাইয়া 

, গিয়া! অস্থিকাচরপের সেবা করেন। এই ঘটনা তখনকার এডুকেশন কাউন- 
শিলের সভাপতি বীটন ( বেধুন ) সাহেবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তিনি 
ইহার উল্লেখ করিয়া উমেশচন্্কে প্রকান্ত সভাতে প্রশংস! করেন। 





কালীচরণ হবো] 
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১৮৫০ সালে ২* বৎসর বয়সে অস্বিকাঁচরণের মৃত্যু হয়। ভ্রাতার মৃত্যুর পর 
কালীচরণ কুষ্চনগর কালেজেই পাঠ করিত থাকেন। ১৮৫৭ সালে সেখান 
হইতে সিনিয়র কৃত্তি পাইয়া! কণিকাতী! (প্রসিডেন্সি কালেজে আসেন! ১৮৬০ 
সালে বি, এল, পরীক্ষায় প্রশংসার সাঁহিত উত্তীর্ণ হইয়া! কৃষ্চনগরে ওকালতী 
কার্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্ত ওকালতী*কাজ তাহার ভাল লাগিল ন1; তাই সে 
কাজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৮৬১ সালে, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী কর্ম গ্রন্থণ্ণ করেন। 
ক্রমে পদোন্নতি হইয়। নানাস্থানে বাদ করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতার' 
উপনগরে আলিপুরে আদিয়। প্রতিষ্ঠিত হন। সম্মানের সহিত এখানে কয়েক 
বৎসর থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নড়াইলের জমিদারীর বিশৃঙ্খল! নিবা- 
রণার্থ প্রেরিত হন9৷ সে কার্ধ্য দক্ষতার সহিত.সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ সালে 
আবার কলিকাতাতে প্রতিনিবৃন্ত হন। " ১৮৮২ সালে কলিকাতঃর হ্ারিসন 
রোড ও থিদিরপুরের ডকের জমি কিনিবার ভার '্টাহার উপরে পড়ে। _একার্ধয 
তিনি দক্ষত। সহকারে নিষ্পন্ন করিয়া! কর্তৃপক্ষের প্রশংসা-ভাজন হন। বিষয় 
কার্যে সর্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া ১৮৯২ সালের এপ্রেল মাসে 
তিনি পেনশন লইন্। কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; এবং কলিকাতাতে 
বাস করিতে থাকেন। পেনশন লওয়ার পর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। 
১৮৯৪ সালের ৩রা! মে দিবসে কলিকাতার বাটীতে হৃপ্রোগে ইহার মৃত্যু হয়। 

জীবনের কঙ্কালময় কাঠামাখানা ত এই গেল। কিন্ততিনি কি মানুষ 
ছিলেন তাহা সংক্ষেপে বলিবার নহে। তাহা দেখিয়া আমবু! সর্বদাই বলিতাম 
উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। পঠদ্দশাতেই বারাসতের , প্রসিদ্ধ ডাক্তার 
নবীনক্ুষ্ক মিত্রের কন্ত। কুস্তীবালাক্৯ সহিত ইনার বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগর মহা- 
শয় এই বিবাহের ঘটক ছিলেন ; তিনিই কৃষ্ণনগরে গমন! পাত্র দেখিয়া! আনী- 
বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুস্তীবালার অন্নবয়সেই,পিতৃবিয্বোগ হয়্। তখন 
নবীনকষ্ের ভ্রাতা, বঙ্গলমাজে জ্ঞান ও পাধুতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ, কালীকুষ্ণ 
মিত্র মহাশয়ের গ্রতি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে। কালীকৃষ্ণ 
বাবু নিজে বনতপুর্ববক কুস্তীবালাকে ইংরাজী ও" বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
কিন্ত হায়! সুখের সমুদয় উপৃকরণ যখন বিদ্যমান, তখন এক হুর্ঘটন। ঘটিয়া 

১৮৬৯ সাল হইতে চিরর্জীবনের জন্ভত কালীচরণ বাবুর পারিবারিক স্থুখ বিনষ্ট 
হয়। এ্রীসালে অকালে এক পুত্র হারাইয়া কুস্তী উন্মাদ-রোগগ্রস্তা হন। 
তদবধি কালীচরণ বাবুর গৃহ শাস্তিহীন হইয়া যায়। উন্মাদ-রোগগ্রস্তা পত্বীকে 


৪৭২, রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ। 


লইয়া প্রাণভষ়ে তাহাকে সর্বদা সশঙ্কচিত্তে বাঁস করিতে হইত। তখন হইতে 
তাহার যে ধৈর্য ও কর্তবাপরায়ণতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি তাহ! 
তুলিবাঁর নহে। 

আর 'একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখিবার যোগ্য । তাহা বি্ভাসাগর 
মহাশয়ের লহৃদয়ত1 । একদ। কুস্তী তাহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গো ধরি- 
লেন যে বব্দ্াসাগর খাওয়াইয়া না দিলে থাইবেন না। অন্ঠে আহার 
রূরাইতে গেলে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতেন, কোনও ক্রমেই মুখে অন্নের গ্রাস 
লইতেননা। এই সংবাদ যখন বিগ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে গেল, তখন 
তিনি হাসিয়া বলিলেন-_“ত আর কি হবে, মেয়েটা কি না খেয়ে মার? যাবে, 
আমি দুবেলা গ্রিয়্া খাওয়াইয়া আমিব।” তিনি সতা সত্যাই কয়েক মাস 
ধরিয়া! ছুবেলা. আসিয়া কুন্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন! আমরা ইহা দেখি- 
য়াছি। ইহা মিত্র পরিবারের প্রতি, বিশেষতঃ স্থযোগ্য জামাতা কালীচরণের 
প্রতি, বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক মান্র। 

পত্বীর উন্মাদরোগ-প্রাপ্তির দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কালী- 
চরণ বাবু কঠোর ব্রন্গচর্যা ব্রত ধারণ করিয়়াছিলেন। আহারে বিহারে, 
পোষাকে পরিচ্ছদে, কেহণতীহাকে বিলাসের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে দেখে 
নাই। কেবল জ্ঞান-চর্চা, সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও'শ্বীয় কর্তবাদাধনে নিমগ্ন 
থাকিতেন। এই ভাবেই জীবনের , শেষ পর্যাস্ত “তাহার দিন অতিবাহিত 
হইয়াছিল। 

একদিকে কালী'চরণ বাবু অপর দিকে বিদ্যাসার্গর মহাশয়, ছুই জনেই এই 
সময়ে ভগ্ন লাহিড়ী "পরিবারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত বদ্ধ-পরিকর হইলেনণ ইঁ হারা 
কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতন্থ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র 
শরতকুমারকে ডাকিয়া মেট্রপলিটান কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত 
করিলেন। কিছু কিছু 'অর্থাগম হইতে লাগিল। পুত্রের সাহায্যে কলি- 
কাতাতে ই"হাদের দিন একপ্রকার চলিতে লাগিল। 

আর এক সাধু পুরুষের, নাম এই খানেই উল্লেখ করা উচিত। ইনি সে 
সময্কার কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ও সর্ধদাধারণের গ্রীতি ও 
পরদ্ধার পাত্র ছিলেন । ইহার নাম শ্তামাচর$৪ (দে)'বিশ্বায় । কর্পিকাতা সংস্কৃণ 
'কালেজের সন্মুখেই ইহার ভবন; সুতরাং গ্রীতিস্ত্রে আবদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদাসাগর, ঘবারকানাৎ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচএণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী" 
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3. 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৩৭৩ 


প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার ভবনে সর্ধদ1 গমন করিতেন। সেখানে প্রায় 
প্রতিদিন এই সকল মহাজনের একটা,সুহদ্গোষ্ঠীর অধিষ্ঠান হইত। শ্তামাচরণ 
বাবু নিজে সাধু. সদাশয়, সতাবাদী, স্পষ্টভাষী ও অকৃত্রিম মানুষ ছিলেন ) এজন্ত 
তাহাকে সকলেই ভাল বাধিত। এম কি আমরা তখন কালেজের ছেলে, 
আমরাও তীহাকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। তিনি কিরূপ স্বীর ভ্রাতা 
বিমলাচরণ বিশ্বামের গুরুতর খণভার স্বীয় স্ব:ন্ব'্লইয্লা, নিজের উচ্চ বেতন ও 
পদ সত্বেও, চিরদিন টানাটা“নর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহ! আমাদের স্তায় 
যুবকগণের আদর্শ লে ছিল। লাহিড়ী মহাশয় শ্তামাচরণ বাবুর সহিত গভীর 
গ্রীতিস্থত্রে বদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণচনগরে থাকিবার সময় যখনি তিনি কলিকাতায় 
আসিতেন তখন আর কোথাও থাকুন না থাকুন, বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে ছুই 
চারদিন বাস করিতেন । অস্ত্র থাফিলেও প্রতিদিন একবার সে ভবনে পদার্পণ 
করিতেন। সে ভবন তার নিজের ভবনের স্তায় ছিল। সে কেবল শ্তাম বাবুর 
সহগদয়তার গুণে । যে সহ্গদয়তা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয্নকে নেব করিয়া 
আসিয়াছিল, সেই সহ্ৃদয়তা তার কলিকাতায় আসার পরে যে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া ধরিল তাহা বলা অন্যুক্তি মাত্র। লাহিড়ী মহাশয় সহরে গ্রতিষ্ঠিত 
হইয়া ধাহাদের বদ্ধুতা লাভ করিয়৷ আপ্যাস্িত হইপেন, তাহাদের মধ্যে গ্তামাচরণ 
বিশ্বাস একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 

আর একজন বঙ্গঃমাজের রত্বপ্ধরূপ বাক্তির সদাশয়ত এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য । . এই সময়ে বঙ্গবাদীর সুপরিচিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাণ সরকার 
মহাশয় সময় নাই, অসমর নাই, এই পরিবারের, বিশেখতঃ লাহিড়ী মহাশয়ের, 
কোনও অন্গুখের কথা শুনিবামাত্র নিজ শরীরের সুস্থতা অন্ুস্থতা গণন ন! 
করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ৷ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের শেষ সময় পথ্যন্ত 
এই অকৃত্রিম গ্রীতি১ও সপ্ভাবের নিদর্শন পাওয়া দিয়াছে । 

লাহিড়ী মহাশয়কে কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত 'করিয়া দিস্বা কালীচরগ বাবু 
কয়েক বৎসরের জন্য নড়াইল্রে জমিদার পরিবারের ম্যানেজার হইয়া! কলি- 
কাতা পরিত্যাগ করিলেন। শরৎকুমার এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
এল, এ পরীক্ষার ন্ প্রস্তুত হইতেছিছেন সু কিন্ত ত্বরায় তাহাকে, সে সংকল্প 
পরিত্যাগ »ফরিতে হুইল? তীহুকে বৃদ্ধ পিতার চিস্তাভার লঘু করিবার 
উদ্দেশে বিষয়কর্ণে প্রবৃত্ত হইতে হুইল । অগ্রেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাকে নিজ কালেজের লাইব্রেরিক়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই 


৩%৪ রামতন্ধ লাহিড়ী ও তৎকালীন বগগসমাজ । 


পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার জন ব্যস্ত হইলেন 
এবং নিজের শ্রম, মিতব্যয়িতা ও সত্তার গুণে সবিশেষ উন্নতি করিয়া 
তুলিলেন। তাহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে 

যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাঙীতে আসিলেন সে সময় গুরুতর 
আভ্যন্তরীণ বিবাদে ব্রাহ্মঘমাজ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সামান্ 
উল্লেখ অগ্রেই 'করিয়াছি।" কুঁচবিহারের নাবালক রাজ্জার 'সহিত কেশবচন্্র 
সেৰ মহাশয়ের কন্ঠার বিবাহ হইলে, অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ 
করিয়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র হন, এবং সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ নামে একটা স্বতন্ত্র 
সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের মে মাসে এঁ সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছয় 
উক্ত সমাজের সভ্যগণ এই সময়ে তাহাদের নবপ্রতিঠিত সমাজের কার্য্য- 
প্রণালী নির্ধারণ ও নব নব কার্যের উদ্ভাবনের অন্ত ব্যস্ত ছিলেন। লাহিড়ী 
মহাশয় কোনও দলের মানুষ ছিলেন না। চিরদিন তিনি দলাদলির বাহিরে 
থাকিয়া যেখানেই অক্ত্রিম সাধুতা দেখিক়াছেন সেই থানেই প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা৷ বলিয়া যাহাকে অসত্য বা অন্তায় মনে করিতেন 
তাহার প্রতিবাদ করিতে কুষ্টিত হইতেন না। কলিকাতায় আমিয়৷ তাহার 
প্রকৃতিগত উদ্দারভাবে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কুচবিহারের বিবাহ 
সম্বন্ধে তাহার ভাব ব্যক্ত করিতে ক্রটী করিতেন না। তাহার তৎকালীন 
দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি, তিনি লিখিতেছেন, ষে'একদিন তিনি “ভারতা- 
শ্রমে* বেড়াইতে গিয়া, কেশব বাবুর গৃহিণীর পক্ষেই উক্ত বিবাহের “প্রতিবাদ 
করিস আমি, হয়ত কেশব বাবুর পত্তীকে ক্রেশ দিয়াছেন বৃলিয়া আশঙ্কা, 
প্রকাশ করিতেছেন । 

লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতণতে আসিয়া যে কেবল ব্রাহ্মদমাজের নব 
আন্দোলনের মধ্যে পড়িলেন," তাহা! নহে। ইহার কর়্েক বৎসরের মধ্যেই 
হিন্দুধর্মের পুনরুখানের মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রায় তাহার কলিকাতা 
আসিবার সমকালেই পঞ্জাবে 'বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্ধ্যসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কর্ণেল তবলকট ও মাদাম ব্রাভাট্স্কি আসিয়া বোম্বাই 
সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থিওসফিকাল 'োসাইটা স্থাপন করেন! প্রাচীন 
হিনদুপ্গবের পুঃগ্রতিষ্ঠা উক্ত উভয় সভার লক্ষ্য হওয়াতে, ' হিনদুধর্থের 
পুন্নরুখান বিষয়ে দেশের সর্বত্রই আলোচন! উপস্থিত হম। এই আলোচনার 
তরঙ্গ। ক্রমে আসিয়া বর্ধদেশকে 'অধিকার করে। এখানে কোনও কারণে 
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হিন্দুসংবাদ-পত্র “বঙ্গবাসী* ও ব্রাহ্মসংবাদ-পত্র "সঞ্জীবনী” এই উভয়ের মধ্যে 
. বিবাদ ঘটন! হুইয়! বঙ্গবাসীর পরিচালরুদিগের প্রযত্নে হিন্দুধর্মের পুন্রুখানের 
আন্দোলন উঠে। প্রধানতঃ তাহাদেরই উদ্ভোগ ও প্রয়াসে, শশধর তবচূড়ামণি 
প্রভৃতি কয়েকজন সনাতনধর্-প্রচান্নক কলিকাতাতে পদার্পণ করেন; এবং 
নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে আরুক্ত করেন। তাহাদের উত্তরে'্বান্মদমাজের 
দিক হইতেও নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তুতা দিতে আরম্ক করেন। 
ইহাতে মহা বাকৃযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই বুদ্ধ ক্রমে মফস্বলেরও নান! স্্নে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই হিনুধর্থের পুনরুখানের স্রোত এখনও ঠলিয়াছে ; 
এবং দেশের লোকের মনে স্বদদশীভাবকে জাগ্রত করিয়াছে। ইহার পরে 
রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ রামরুষ্জ সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায় স্থাষ্ট করিয়া 
সুনাতনধর্ম্ের পুনরুথানের ভাবকে আরও প্রবল-করিয়াছেন।, 

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় বিশ্বাস ও ধর্মভাবে 
ধীর স্থির থাকিয়া কলিকাতাতে বাস' করিতে লাগিলেন। তাহার একজন 
অন্গগত শিষ্য একদিন বলিলেন_“তীহাকে দেখিলে মনে হইত যেন 
সত্যই তার ঈশ্বর” । ঠিক কথা, সত্যকে তিনি ঈশ্বর জানিয়া সেবা করি- 
তেন। জানিতেন, সত্য-পরায়ণতা মানবের সর্ধোচ্চ ও সর্বপ্রধান কর্তব্য । 
যেখানে সত্য সেইখানেই' ঈশ্বর। তিনি কি ভাবে সত্যের অনুসরণ করিতেন 
তাহার কয়েকটা দৃষ্টাত্ত দর্শন করিতেছি £__ 

একদিন গিয়! দেখি "লাহিড়ী মহাশয়ের মন যেন উত্তেজিত ৷ কারণ 
জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন__“দেখ, আমার বোধ হয পরোক্ষভাবে প্লাপী হচ্চি।” 
রশথ-সপ্যাপারটা কি” ?, উত্তর__“আামাদের বড়ীতে পীড়া" আছে, মুরগী 
টুরগী. সর্বদা রীধতে হয়, আমি আশ্চর্য্য মদে করি আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ 
তা বাধতে আপন্তি করে না) কিন্তু সেষে "বাহিরে অন্ত লোকের কাছে 
তাহা স্বীকার করে তা বোধ হয় না) হয়ত এমিখ্যা কথা বলে। আমন্সা এ 
গরীব লোককে ' প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা বলাচ্চি, এতে কি আমরা পাপী 
নই?” উত্তর-_“বাহিরের লোকের কারু ব! যাথ। ব্যথা পড়েছে যে আপনার 
বাড়ীর ভিতরে কি বাধে না রীধে '্তার খবর লয়। আপনার যদি মনে 
এতই বাঁধে তা হলেন্মন্ত জেকেররাধুনী রাখতেই পারেন ।* প্উত্তর--আমিত 
তা! রাখতে চাই, গঁহিনীর জন্ত পারি না” 

উত্তরপাড়া ক্কুলে তিমি যখন হেড মাষ্টার তখন তাঁহার চাঁকরাঁণী একদিন 


৩৬ রামতহু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙহসমা্জ । 


"শিশু নবকুমারকে *ভুগাইবার জন্ত বলিল-_“থাঁম, থাম, মিঠাই দিব)” এই 
বাক্যে শিশু থামিল। কিন্তু বাকাগুলি, লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়া- 
ছিল। তিনি গিয়া! চাকরাণীর হাতে পয়সা দিয়া বলিলেন, “তুমি যখন মিঠাই 
দেব বলেছ 'তিখন মিঠাই এনে দিতেই হথে, তা না হলে ছেলে মিথ্যে বল্তে 
শিখবে 1” এই বলিয়া চাকরাণীকে মিঠাই আনিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। 

ভাগলপুর হইতে আর এক জন বন্ধু আর একটা ঘটনার কথ! লিখি- 
স্বাচ্ছেন্। ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে লাহিড়ী মহাশয় তদনীন্তন প্রসিদ্ধ 
উকীল অত্ুলচন্্র মল্লিকের ভবনে সর্ব যাইতেন। এক দ্বিন তিনি ভবনে 
প্রবেশ করিতেছেন, এমন সমস্কে মল্লিক মহাশয়ের ভৃত্য প্রভূর আদেশে 
তাহার নিজের জন্ গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া আনিতেছে। লাহিড়ী 
মহাশয় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় ভূত্যকে গুড়গুড়ী নরাইতে 
ইঙ্গিত করিলেন। তওক্ষণাঁৎ গুড়গুড়ি অন্তহিত হইল। কিন্তু ঘটনাটা 
লাহিড়ী মহাশয়ের নেত্রগোচর হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ পূর্বক আসন 
পরিগ্রহ করিয়া মল্লিক মহাশয়কে বলিলেন--“তুমি তামাক কেন সরাইলে ? 
যদ তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ কার্ধা মনে কর, কাহারও সন্মু খাইও না) 
আর যদি নিষিদ্ধ না মনে' কর, সকলের সমক্ষেই খাইতে পার” মনের 
কথাটা এই জগতের সহিত ব্যবহারে খাঁটি সিডি হইবে, রাখা দাক! 
আবার কি! 

ইহার অনুরূপ তাহার জীবনের আর একটা ঘটনা আছে, “যাহাতে 
যুগপৎ তাহার" স্তাক্পপরাক়ণতার ও সত্যপ্রিক়তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কৃষ্ণনগর কালেজে কর্ম করিবার সমস একদিন তাহার দেরাজ হ্হতে 
একটা জিনিষ চুরি যায়। প্র্নমে মধু নামক একজন ভৃত্যের প্রতি তাহার 
সন্দেহ হয়। তিনি ষধুকে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু কালেজের লোকের 
নিকট «ম সন্দেহ প্রকাশ 'করেন, এবং মধুকে পনেহের চক্ষে দেখিতে 
'আরম্তভ করেন। ইহার কয়েকণ্দিন পরে, 'সে দ্রব্টী আবার পাওয়া যাস্স। 
তখন লাহিড়ী মহাশয় মধুকে ডাকিয়া সর্বসমক্ষে বলিলেন _“মধু, অমুক 
জিনিষটা তুমি চুরি করিস্বাছ মনে করিয়া আমি মনে মনে তোমাকে চোর 
ভাবিয়াছিলাম এবং অপরের নিকট সে কা বলিয়াছিগাম, তু্দি আমার 
দে 'অপরাধ মার্জনা কর।” 

. ফলতঃ তাঁহার পরিখার পরিজনের মুখে জনক যে তাহার শেষ 


গঞ্দশ পরিচ্ছো। ৩৭৭ 


দশায়, কলিকাতাবাস কালে, পরোক্ষভাবে অসত্য ও অুপাধুতার প্রশ্রয় 
দেওয়া লইয়া সময়ে'সময়ে মহা অশাস্তি ঘ্টিত। একজন জেলের মেয়ে বাড়ীতে 
মাছ বিক্রন্ন করিতে আসিয়াছে ; তার হাৰ ভাব দেখিয়। লাহিড়ী" * মহা 
শয়ের বিরক্তি বোধ হইল) পরিবারদিগকে বলিলেন__“ওর স্বতাৰ চরিত্র 
ভাল নয় ওকে কেন বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেও, ওর কাছে মাছ নিও 
না।” তাহারা'হয়ত বলিলেন__-“পয়স! দেব, জিনিম নেব, তার স্বভ্যব চরিত্রের 
সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?” কোন ও লোক কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিয়] 
গিয়াছে, পরে যদি জানিতে পারিতেন যে সে ঠকাইয়্া গিয়াছে বা মিথা। 
বলিয়।, গিয়াছে, তবে তাহাকে আর গৃহে আমিতে দিতেন না, ৰা তাহার 
নিকট কিছু লইতেন না। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলিত,_-“জিনিসটার দর ত 
আমরা জানি, হাতের কাছে পায়্া যাচ্চে নেওয়া যাক, কে আবার 
বাজারে যায়।” তিনি বলিতেন,__“না, ত হবে না,,ও অসৎ লোক) ওর সঙ্গে 
কারবার কর! হবে না” 
আমাদের অনেকের চক্ষে এতটা! রা বাড়াবাড়ি মনে তে পারে, 
কিন্তু সত্যপরায়ণত। বার জীবনের মহামন্ত্র ছিল, চিরদিন সর্বপ্রযত্বে যিনি 
সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইল্লাছিলেম, তাহার পক্ষে ইহা! 
স্বাভাবিক। 
যাহা হউক, কলিকাতাতে তিনি বিবাদ বিসপ্াদের অতীত হইয়া, সর্বসাধা- 
রণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র শরকুমার এখন হইতে পিতার স্কন্ধের ভার নিজস্কন্ধে লইবার জন্য 
বদ্ধ পরিকির হইঠলন। নবকুমাক্ের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখিবার 
ভার ভাহার উপরে পড়িয়া" গেল। সহোদর সুহোদরার মৃত্যু, ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপে বার বার,দেশত্যাগ, পরিবারের ছিন্ন,বিচ্ছিন্ন অবস্থা, এইরূপ নান! 
' প্রতিবন্ধক,সন্বেও শরৎ এন্ট্যান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হজ এল, এ, পড়িবার জন্য 
সহরে ,আসিয়াছিলেন। কিন্ত পরিবারের এমনি" অবস্থা দাড়াইল যে, বিশ্ব. 
বিগ্ালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা 'পরিতা'গ করিয়া, তাহাকে ৰিস্তাসাগর 
মহাশয়ের প্রদত্ত তাহার কালেঞ্জের লাইবেরিয়ানের পদ গ্রহণ করিতে হুইল। 
কিন্ত এ পদ, গ্রহণ করিয়াও* তিনি স্বরায় অন্থভব করিলেন যে, এ পদের 'বৰৈ 
বল্ন আয় তাহাতে আর কুলাইভেচ্না) সহৃদয় বন্ধুগণের উপরে বার বার ভার 


স্বরূপ হইতে হইতেছে । তখন তিনি স্বীয় আস্থার উন্মৃতি সাধনের জন্য ও বৃদ্ধ 
৪৮ 


৩৭৮ রামতম্থ লাহিড়ী ও. তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


পিতা মাতার সেঝার ভাল বন্দোবস্ত করিবার জন্ গ্রতিজ্ঞারঢ় হইলেন। অনেক 
ভাবিয়! চিন্তিয়! পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন কর! স্থির 
করিলেন; এবং ১৮৮৩ সালে প্র ব্যবসায় আরন্ত করিলেন। ব্যবসাতে বিশেষ 
উন্নতিলাভ হইবে এই আশায় তাহার পিতার 'অন্ুরক্ত ছাত্র ও চিরবন্ধু 
কোন্নগরের* বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্থু তাহার উৎসাহদাতা হইলেন) এবং 
শরৎকুমার টটক্ত ব্যবসায় এফ বৎসর চালানর পর তিনি' নিঞ্জের ভ্রাতুণ্পুত্র 
গু্ণচন্্র বস্থকে কিছু টাকা দিয়! এ কারবারের অংশীদার করিয়া দিলেন। 
এই কার্যে লাহিড়ী মহাশয়ের নাম যে শরতের প্রধান সহায় হইল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ পিতার সেবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন দ্রানিয়া 
অনেক ' গ্রন্থকার ও অপরাপর লোক তাহাকে স্বীয় স্বীয় পুস্তকাদি দিয়া 
সাহাধা করিতে অগ্রসর হইলেন। (দেখিতে দেখিতে ইহাদের কারবার 
ফীপিক়্! উঠিতে লাগিল । . ১৮৮৫ সালের শেষে শরৎকুমারের বৈষয়িক অবস্থা! 
এরূপ হইল»ষে সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালেজের কাজ পরিত্যাগ 
করিয়া কারবারে আপনার সমুদয় সময় দিতে সমর্থ হইলেন) এবং ১৮৮৭ 
সালে পূর্ণচন্ত্র বন্থর অংশ ক্রয় করিয়া আপনি সমগ্র কারবারটার মালিক 
হইলেন। | | 
এদ্দিকে বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল ধটে, কিন্তু পরিবার নে 
ভাঙ্গিতে অ'রস্ত করিয়াছিল তাহা আর থামিল না । : লাহিড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
পুর বিনয়কুমার অনেক দিন হইতে মণলেরিয়!' জরে ভূগ্িতেছিল। একটু 
বিশেষ বোধ হওয়ার্তে লাহিড়ী মহাশয় সপরিবারে কষ্ণনগরের, বাড়ীতে গিয়া 
কিছুদিন ছিলেন। “তাহার ফল এই হইল ধে, বিনয়ের ম্যালেরিয়! অর আবার 
' প্রবল আকারে প্রকাশ পাইল) আবার তাহাকে লইয়া স্থানাস্তরে যাওয়] 
আবশ্তক হইল। এইবার ত"হারা মুঙ্গেরে গেলেন। সেখানে তাহার গীড়ার 
উপশম হইল না। এ ১৮৮৫ সালের ২৩শে আগষ্ট দিবসে বিনঞ্জ সেখানে 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হঈল। সকলে, ভগ্র-হৃদয্ে আবার কলিকাতাতে 
ফিরিয়া আমিলেন। 
বাহার কলিকাতাতে ফি“রলে ত্মামরা অনেকে শোক প্রকাশ করিবার 
জন্ত লাহিড়ী মহাঁশক্বকে দেখিতে গেলাম) )সামার স্মরণঞ্সাছে সমাগত ব্যক্কি- 
দিগের মধ্যে একঙুন বলি লন--“কি দুঃখের কথা, এত গুলি সন্তান চক্ষের 
উপর মিলাইয়া গেল।” তাহাতে সেই সাধু পুরুষ বলিলেন-_-“ও কথা কেন 


পঞ্চদশ পরচ্ছেদ | , " ৩৭৯ 


বল? এই কথাকেন বলনা মামার মত অধমকে যে তিনি এত রুপ! করি- 
লেন যে কয়েকটা এখনও রাখিলেন এই ঢের। এগুলিকে নিলেই বা আমর! 
কি করিতে পার? যা রহিল তাহার জন্তই তাকে ধন্যাবাদ। আমি অধম*নিকষট 
মানুষ, জগতের স্থখের উপরে আমার কি' অধিকার আছে?” 

এই স্বর্গীয়,বিনয় তাহার প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক গুণ ছিল।' ভাগল- 
পুরের প্রথমোক্ত বন্ধুটী লিখ্য়াছেন__ণ্রামতন্থ বাবু যখন উত্তরপাড়া স্কুলের 
হেড মাষ্টার তখন, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে, আমাকে সেখানে ভর্তি করিধারঃ 
প্রস্তাব হ+। আমার পিত! লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-হ্থং কে এম্‌. 
বানাজি মহাশয়ের পত্র ণইয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যান। বাবা ফিরিয়া 
আ'সয়৷ বলিলেন, থে কে, এম্‌. বানাজির পত্র লইফ়! লাহিড়ী মহাশয় প্রথমে 
মন্তরের উপরে রাখিয়া! বললেন, “আমার গুরুর পত্র”। ধিনি একজন 
সহাধায়ীকে এত ভক্তি করিতে পারেন, তাহার বিনয়ের কথ। কি বণিব।” 

যাহা হউক, বিনয়কুমারের শোক ক্রমে পুরাতন হইল। শরৎকুমাঁরের বৈষ. 
গ্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার শুশ্রধার বন্দোবস্ত ভাল হইল। , চিগ্কার 
ভারট। লঘু হওয়াতে সকলেরই মন অপেক্ষান্তত, প্রপান্ত হঃতে লাগিপ। ১৮৮৭ 
সালের প্রান্তে শরৎকুমারের বিবহ হইণ। জননী নব পুক্র- বধুর , মুখ দর্শন 
করিয়া গপ্তান শোক কিন্নৎপরিমাণে ভুলিতে লাগিলেন । থা সময়ে, ১৮৮৯ 
সালে নব, বধু এক কন্যার মুখ, দর্শন করিলেন। কিন্তু হায়! জননী সে স্থখ 
অধিকদ্িন ঈস্তোগ করিতে, পারিঝেন না। তাহার দূশ বার দিন পরেই বিষম 
জবরোগে আক্রান্ত হইয়। তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন । | 

জীবনের এতদিনের স্থখ, ছুঃখের সঙ্গিনী, যধন চলিয়। গেলেন, তখন বৃদ্ধ 
লাহড়ী মহাশয় স্বয়ং প্রস্থানের জন্ত প্রস্তত হইতে 'লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা 
তাহার জন্ত আরও হুঃথ সঞ্চিত রাধিয়াছিলেন। 

যাইবার পূর্বে তাহাকে প্রিক্ বন্ধু বিগ্তাসা গর মহাশয়ের বিয়োগ ছঃখ ঈহ 
করিতে হুইল । বিদ্যাসাগর মহাশর ১৮৫৮ সরালে তদানীগুন শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টার গর্ভন ইয়ংএর সহিত বিবাদ করিয়| সংক্কত কালেজের অধ্যক্ষের পদ 
পরিত্যাগ করেনি। উক্ত পদ ত্যাগ করার পর গ্রন্থ রচনা! ও গ্রন্থ প্রকাশে মনো" 
নিবেশ করেন । ক্রষে ক্রমে তাঁহার গনেক গুলি বাঙ্গাল। ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত, 

পনি 

হয়। এই সকল গ্রন্থের আবম হইর্তেমাসে, মাসে তিনি অনেক টাকা পাইঙেন।' 
যেমন আয় তেমনি ব্যয়-ছুই হস্তে দান। ',নিজের 'ন্য তাহার যৎসামা স্ঠ 


৩৮০ রামতঙ্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


বায় ছিল। মৃত্যুকাঁল পর্য্স্ত সামান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 'সম্তানের ন্যায় বাম 
করিয়াছেন। সে জন্ত নিজের উপার্জিত অর্থের অধিক বায় হইত না। 
সকের “মধো পুস্তকের সক. ছিল। ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করা, উৎকষ্টরূপে 
বাধান ও সধত্ে রক্ষা করা, ইহা তাঁহার শেষ দশার একটা প্রধান কাজ. 
হইয়াছিল1 

১৮৬৬ গালে যখন মিস কার্পেন্টার এদেশে আগমন কররেন। তখন তাঁহাকে 
লইয়া বালি-উন্তরপাড়ার কোনও বালিকা! বিদ্যালয় দেখাইতে যাইবার সময় 
বিদ্যাসাগর মহাশস্ব গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়৷ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। 
তদবধি তাহার,পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিছুই ভাল করিয়া 
পরিপাক হইত না। তদবধি যে এত বৎসর বাচিয়াছিলেন, তাহ! কেবল 
মনের জোরে রলিলে হয়। 

সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া ১৮৯১ সালের ২৮শে জুলাই ুরা- 
ইয়। গেল” এ পাশের এ দিবসে তিনি এলোক হইতে অবস্থত হইলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া! গেলে, লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয়ের আর এক 
গ্রন্থি ছিড়িয়া গেল। তিনি যেন এক প্রবল প্রেমবাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে 
এতদিন ছিলেন, হঠাৎ সে বাহু কে সরাইয়া লইল! তিনি মুখে কিছু বণি- 
লেন না, শোক প্রকাশ করিলেন না) কিন্ত মরস্থানে একটা" শূন্যতা 
রহিয়া গেল। তাহাত অনিবার্ধ্য ! যৌবনের প্রারস্তে গে বন্ধুত৷ অন্মিয়াছিল, 
তাহা মৃত্যুর দিন পর্যাস্ত ছিল) ইহা স্মরণ কৰিলেও মন পবিত্র হয়! বিদ্যা- 
সাগর মহাধয়ের অল্প বন্ধুতাই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার তীব্র বিচারে 
পার পাইয়া ' চিরদিন তাহার প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা,” অধিক 
লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্ত এই লাহিড়ী মহাশয়ের শিশু-ুলভ 
বিনয় ও বিশুদ্ধ সাধুতার পঞ্চ তাহ! সম্ভব হইয়াছিল। * 

লাগরকূলে তীরদেশে জাহাবখানি একাধিক রঙ্জুর দ্বারা বদ্ধ ধাকে; বে 
দিন অকুলে তাসিবার সময়. আসে, সে দিন কিনৎক্ষণ পূর্বে দেখা যায়, এক 
একটা করিয়া রঙ্জুর বন্ধন উন্মোচন করিতেছে। এ একটা রজ্জ, খুলিয়া! লইল, 
পোকে বলিল__“এইবার জাহাজ ছাড়বে। কিরৎক্ষণ পরে আবার একটী 
খুলিল; আবার ধ্বনি উঠিল “এই ছাড়ে রে? ও .কির়ংক্ষণপরে আবার একটী 
খুলিল, তখন মানুষ উন্মুখ, এইবার অকুঝে যাত্রা “করিবার সময় আসিল। 
লাহিড়ী মহাশয়ের যেন সেই দশ! ঘটিল! যে সকল রজ্জ্বারা তিনি আমা- 
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দের এই পৃথিবীর সহিত বাঁধা ছিলেন, বিধাতা! একে একে সেগুলি খুলিয়া! 
লইতে লাগিলেন; আমরা উন্মুখ হইতে লগিলাম এইবার অনস্তধামে যাক্র 
করিবার সময় আসিতেছে । অথবা বোধ হয় আম'দেরই ভুল! তিনি,কোনও 
রজ্জ,র দ্বারা আমাদের এ জগতের” সহিত বীধা ছিলেন না। বাস্তবিকই 
তিনি পন্নপত্রের জলের ন্তায় আমাদের এ পৃথিবীতে বাস করিতেছিলেন ; 
তাহ! না হইলে"কি এখানকার সুখ ছুঃখের' এতটা অতীত, "হইয়া এরূপে 
বাস করা যায়? 

সে বাহ! হউক, বিগ্ভাসাগর মহাশয় চলিয়! যাওয়ার অল্পদিন পরেই আর 
এক আঘাত আসিল [ এ ১৮৯১ সালের ৭ই অক্টোবর দিবসে, তাথার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী ভবধাম পরিত্যাগ 
করিলেন। রামতস্থ বাবু আপনার সহোদর ভ্রাতাদিগকে কিরূপ ভাপবাসি- 
তেন তাহ! অগ্রেই বলিয়াছি। কনিষ্ঠের পীড়া “হইলে তাহার মন অতিশয় 
উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। .দেধিক়্াঁ আমাদের মনে হইয়াছিল, এ শোক 
সম্বণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে না; কিন্তু ঈশ্বর ষখন প্রিয়তম কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে লইলেন, তখনও সেই ঈশ্বরেচ্ছাতে আত্ম-সমর্পণের ভাব, সেই 
অপরাজিত ধৈরধ্য! কাণীচরণ লাহিড়ী ' মহাশয় কিরূপ সর্বঙ্গনের প্রিয় 
ছিলেন তাহা আগগ্র কর্ণন করিয়্াছি। সেই গুণধর সহোদরের বিয়োগ-দুঃখ 
কিরূপ তীর হইবার সন্তাবনা, তাহা, দকলেই অনুমান করিতে পারেন। 
কিন্ক লাছিড়ী মহাশয়ের, অন্তরে. যাহাই থাকুক, এ শোকও তিনি জয় 
করিলেন। ত্যাহার বীর'স্থির প্রশাস্ত ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ ভাবের 
কিছুইশ্বাত্যয় ঘটিল না। তিনি'বীরচিতে, নিজের গ্রস্থানের দিনের অপেক্ষায়, 
রছিলেন । 

অবশেষে সর্বাপেক্ষা দারুণ আঘাত আসিল। তাহার প্রাণের প্রিয় 
কালীচরণ্‌ ঘোষও তীহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেন্সেন। যে কালীচরণ যৌবনের 
প্রারস্ত হইতে অন্ুরক্ত পুত্রের স্তায়, বিশ্বস্ত “আজ্তাবহ ভূতোর ন্যায়, তাহার 
অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই, কালীচরণ যখন চলিয়া গেলেন তখন 
লাহিড়ী মহাশয় নিশ্চয় মনে ,মনে বলিয়া, থাকিবেন-_-“হে বিধাতা, এ অধমকে 
আর কতদিন সংসারে থকে” আর বাস্তবিক লাহিড়ী মহাশয় সেই 
হইতেই যেন .জরাজীর্দ, ও চর রহিত হইয়া! পড়িলেন। 

দিন দিন পুত্র শরৎকুমারের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। ১৮৯৫ 
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সালে তিনি স্বোপার্জিত অর্থে কলিকাতার হারিসনরাডে একটা সুরমা 
হ্ত্য নির্মাণ করিলেন। তাহাতে "বৃদ্ধ পিতাকে স্থাপন করিলেন? 
দাস দাসীর, ত্বারা পরিবৃত করিনা দিলেন) পরিচর্যার অবশিষ্ট রহিল না। 
জোষ্ঠা কন্তা লীলাবত্তী এবং পুক্রদবক, শরৎকুমার ও বসম্তকুমার, সর্বাস্তঃকরণে 
পিতার সেবা করিতে লাগিলেন । বর্ধমাতা তাগত-চিত্ ,হইয়! বৃদ্ধ 
্বশ্তরের সের করিতে 'লাগিলেন। কিন্ত হায়! আমাদের মনে হইত 
লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাণ যেন কিছুতেই বদিতেছে ন! পিপ্ররাবন্ধ বিহঙ্গমের 
ন্টায় উড়িত্বা যেন কোন দেশে য'ইতে চাহিতেছে! সর্বদ| বাড়ীর বাহিরে 
যাইতে চাঁহিতেন; যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে দেখিতে চাহি 
তেন) আমাদের কাহারও না কাহারও বাড়ীতে যাইতে চাহিতেন ; মধ্যে 
মধ্যে প্রিক্বশিষ্য ৫ত্র-মাহন বসুর বাড়ীতে গিয়া হই এক দ্বিন যাপন করিতেন? 
কিন্তু তাহার শরীরে বগ ছিলনা বণিয়া পরিবার পরিজন মনেক সময়ে যাইতে 
দিতেন না। " ছহা লইয়! অনেক দিন বিবাদ উপস্থিত হইত। 

বোধ হয় এমারসন একস্থানে বলিয়াছেন যে সচরাচর লোকে 
নিজের প্রতি অপর লোকের বাবহারের কি ক্রটা হইল তাহাই দেখে! 
ধ অমুক আমাকে দেখিল না, অমুক আমাকে সাহায্য করিল না, 
অমুক আমার থবর লইল না, ইত্যাদি ইত্যাদি) কিন্ত সাধুদের প্রকৃতিৎ অন্ত 
প্রকার; অপরের ব্যবহারের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি তত নয়, যত মিজেদের 
ক্রুটার প্রতি। আমি অমুককে দেখিলাম না, শ্ অমুকের খবর লওয়! 
হইল না, এই সময়, অমুককে সাহায্য কর! উচিত ছিল, করা হইল না, 
ইত্যাদি। রামততন্থ লাহিড়ীতে আমরা এই সময়ে তাহাই দেখিতাম। অনেক 
দিন গিয়াছে তাহাকে দেখ! হয় নাই, অন্থৃতপ্ত অন্তরে যাইতেছি, ভাবি-. 
তেছি ধাহাকে প্রতিদ্দিন দ্বেখী উচিত তাহাকে এতদিন পরে দেখিতে 
যাইতেছি, মুখ দেখাইব কি “করিয়।) কিন্তু যেই উপস্থিত হইয়া" প্রণাম 
করিয়াছি, অমনি, আর এক ভাব |--“ওহে দেখ, আমার কি অপরাধ হয়ে 
যাচ্চে? মা লক্ষমীরা আমাকে "এত ভালবাসেন, আমি যে একবার গিয়া 
তাহাদিগকে দেখে আস্বো, তা হয় না। তামরা কাজে সর্বদা ব্যস্ত €তোমরা কি 
সর্বদা আসতে পার! আমারই গিয়ে দেখে আসাকর্তবা মনে ভাধিলাম, হ। 
হরি! উল্টো বিচার ! একেই বলে শিষ্টতা !, একেই বলে দাধুতা ! ঠিক! ঠিক। 
যিনি গরের ভালট। ও নিজের মন্দট্য দেখেন তিনিই সাধু। 
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লাহিড়ী মহাশয় যখন তাঙ্গিয়া পড়িলেন, এবং চলৎশক্তি-রহিত হইলেন, 
তখনও তার হ্বদয়-মন্দিরের পূজিত দেবতাগুলির প্রতি সজাগ প্রেম। এই 
সময়ে আমরা, দেখ! করিতে গেলেই তিনি একট! বিষয়ে ছুঃখ করিতেন, 
হেয়ারের স্থৃতি কেউ ভাল করিয়া রাখিল না। বলিতে গেলে তীহারই 
প্ররোচনাতে হেয়ার এনিভার্সারি কিছু কাল উঠিয়া যাওয়ার “পর আবার 
আরম্ত হইল। তীহাঁরই প্ররোচনাতে সিটী কালেঞ্জেরণ্তদানীস্তন হযোগ্য অধাক্ষ 
ভক্তিভাজন উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় কালেজের দিবীর মধ্যে হেয়ারের সমাধি- 
মন্দিরের সন্নিকটে 'প্রতিবসর ১লা জুন দিবসে হেয্কারের ন্মরণার্থ সভা আরম্ত 
করিলেন। তখন আর কেহ যাক্‌ না! ষাক্‌ বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়কে পালকী করিয়া! 
ল্‌ইয়! যাইতে হইত । আমরা গিয়! দেখি তিনি একখানি চেয়ার ব। বেঞ্চে ভক্তি 
ভাবে বমিয়৷ আছেন। যিনি বালাকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়া উত্তরকালে, কর্ম কাজ করিব!র সময়, পালকী করিয়া 
মাতুলের দ্বারে উপস্থিত হইতেন. না, কির়্দংরে পালকী ত্যাগ করিয়া পদব্রজে 
মাতুল ভবনে যাইতেন, তাহার পক্ষে শিক্ষাদ্দাতা৷ গুরু হেয়ারের প্রতি এই 
কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক । যতদদন দেহে উঠিবার শক্তি ছিল, ততদিন তিনি 
হেয়ারের ম্মরণার্থ সভায় যাইতে ছাড়িতেন না। 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রন্ধ! ভক্তি ছিল 1 মৃত্যু 
কিছুদ্দিন পূর্বে তাহাকে একবার দেখিতে চাহিলেন। শুনিবা মাত্র দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয় বাহক পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধে বৃদ্ধে সমাগম, 
প্রাচীন ভাবে প্রাচীন আনন্দ জাগি উঠিল। মহর্ষি বধিলেন_+ স্বর্গে দেবগণ 
তোয়াঙ্স জন্য মপেক্ষা করিতেছেন ; তোমাকে তাহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন।” 

ইহার পর ১৮৯৮ সালের প্রারস্তে একদিন তিনি কেমন করিয়। খাট হইতে 
পড়িয়। পা ভাঙ্গিয়! ৫ফেলিলেন । তখন একেবারে শধ্যাশারী হইতে হইল। ওদিকে 
জীবনের শক্তি দিন দিন করাইয়া আদিতে লাগিল, দিন দিন অবসন্ন "হইয়া 
পড়িতে লাগিলেন; স্থতির ব্যত্যয় ঘটিতে, লাগিল; আমর! তাহাকে 
হারাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগ্লাম) অবশেষে ত্র মালের ১১ই: 
আগষ্ট দিবসে তির্নি'আমাদিগকে- পরিতা'গ করিয়া গেলেন। 

“্রামতন্থ লাহিড়ীচলিমবী পেকে" -এই সংবাদ যখন সহরের লোকের কর্ণ 
গোচর হইল, তখন সকল দলেরবিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের, লোকে দ্রুতপণে 
শরৎকুমার লাহিড়ীর ভবনের অভিমুখে ছুটিপ। দেখিতে দেখিতে হাঙজিসন 
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' রোডে, শরৎকুমাটুরর গৃহের সন্তুখে, জনতা ! আমরা উপরে গিয়া! দেখি বৃদ্ধ 
লাহিড়ী মহাশয় টিরমিদ্রাতে অভিভূত আছেন । যে মুর্খ কতবার ভক্তি- 
অশ্রতে'সিক্ত বা ঘর্মোৎসাহে প্রদীপ, বা পাপের প্রতি বিরাগগে আরক্তিম 
দেখিয়াছি, 'সেই মুখ সেই মুহ্র্তে সুগ্ডমীন হুদের ন্যায়, অথবা মাতৃ-ক্রোড়ে 
নিদ্রিত শিশুর মুখের ন্যায়, নিরুপদ্রব শাস্তিতে পরিপূর্ণ ! চাহিয়! চাহিয়া রহি- 
লাম, মনে হুইল সেই দেবশিশু জগত-জননীর কোলে ঘুমাইয়া ' পড়িয়াছেন। 
হান্না, এজীবনে কত মানুষ হারাইলাম, মানুষ আসে মানুষ যায়, সকল মানুষ ত 
মধুর শ্বপ্পের স্থৃতির স্ায় হৃদয়ে স্থৃতি রাখিয়া যায় না! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ 
জীবনে কতকগুলি মানুষকে দেখিয়াছি যাহারা যাইবার সময় প্রাণে কিছু 
রাখিয়া গিয়াছেন,__ধাহারা ভবধাম ত্যাগ করিলেই অন্তরাক্সা বলিয়াছে, 
“হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই পাইয়াছিগাম, এমন মানুষ আর কি দেখিব!” 
সে দিন দাড়ায়! দাড়াইয়া কীদিলাম, আর ভাবিলাম এই সেই দলের একজন 
মানুষ গেজেনু। 
যথা সময়ে আমর! বহছুসংখ্যক বাতি লগ্পপদে তাহার মৃত-দেহ বহন করিয়া 
শ্মশানাভিমুখে বাত্র! করিলাম। সেদ্দিন কি কেবল শরতকুমার ও বসন্- 
কুমার পিতৃরৃত্য করিতে" গেল? তাহা নহে; আমরা অনেকে পিতৃকৃত্য 
করিতে গেলাম। পথে আরও অনেক লোক যুটিল। জনতা! দেখিয়া পোকে 
বপে-_“কে যায়? কে যায়?”__উত্তর,""রামতনু 'লাহিড়ী যান?” অমনি 
শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে একই বাণী--“যাঃ, দের্শের একট। সাধুলোক্‌ গ্লেল।” 
রোমের পোল অনেক খরী্টীয় নর নারীকে সাধু উপাধি দিয়াছেন-_ইহাকে 
সাধারণ লোকে “সাধু” উপাধি দিয়াছিল। ক্রমে আমরা শ্মশান“ঘাটে এৌছিয়। 
“তাহার নশ্বর দেহ চিতানলে অপুণি করিলাম ) অবিনখর যাহা, তাহা অধৃতের 
ক্রোড়ে অগ্রেই আশ্রয় লইয়াট়িল। 
যুখা সময়ে শরৎকুমার *ও বসন্তকুমার বন্ধুবান্ধবকে নিম করিয়া পিতার 
আদাশরাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন ।', যে মঙ্গলময়্, পুরুষের প্রতি শাহিড়ী মহাশয় 
জীবদ্দশায় অবিচলিত আস্থা! রাবিয়াছিলেন, তাহারই অর্চনাপূর্ববক শ্রাদ্ধ ক্রিয়! 
সম্পন্ন হইল। সভাস্থলে রাজা পারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 'ঢাক্তার মহেন্্রলাল 
সরকার, মিঃ কে, জি, গুপ্ত প্রভৃতি' পরলো কগভ সাধুর অনুরক্ত বাক্তিগণ 
অনেকেই উপস্থিত ছিলেন । শ্রাদ্ধস্থলে একজন দ্ধ আমাকে কাণে কাণে একটা 
চমতুকার কথ! বলিলেন্। তাহা এই-.পওরূপ চরিত্রের আলোচন| করিবার 
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সময় ইহা দেখিতে হইবে অপরে তীহাদিগকে কি ভবে দেখিয়াছে, 
তাহাদের কোন কোন বিষয় হ্থতিতে রাধিরাছে। ইহারা অধিক কিছু না করি- 
লেও বে স্থতি রাখি! বান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ।” ঠিক থা! 
ঠিক কথা ! মহাজনের সহিত সামান্য মানবের তুলনাতে যদি অপরাধ না হয়, 
তাহা! হইলে বলি, কোটি কোটি নরনাব্রীর পুজিত বুদ্ধ ব! যীশু জগতে কি কাজ 
করিয়াছিলেন ? তাহাদের কাজের কথা বলিতে গেলে-ছুই কথাত্রই শেষ হয়। 
কিন্ত সেখানে তাহাদের মহত্ব নহে ) €লাকে তীহাদের সঙ্গে দিশিয়া, তাহাদের 
কাছে বসিয়া, যাহ! দেখিরাছিল ও যাহা৷ মনে রাধিরাছিল, তাহাতেই তাহাদের 
মহত্ব ।.. লাহিড়ী মহাশয়ের স্থৃতি তেমনি শত শত হৃদয়ে রহিয়াছে । এইমান্র 
প্রার্থনা সেই স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে বাস করুক ও আমাদের চক্ষে 
আলোক হউক । 


সম্পূর্ণ । 
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₹:১। ইংরাজী সন ১৮৫২ সালে রামতন্থ বাবু উত্তরপাড়ায় ইংরাজী 
ইন্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে তিনি বর্ধমান 
ইন্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যখন উত্তরপাড়ায় আসেন তখন ঠাহার 
বয়ন গ্রাস ৪* বংসর হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে বেশী বসের দেখাইত। 
১৮৫৬ সালের শেষে এক বংনরের ঘাবসর লইয়। স্বাস্থ্যলাতের জন্য তিনি 
পরিবার "নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাই 
বিদ্রোহ 'উপৃস্থিত হওয়াতে ত্বরায় তাহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে 
হয়। ১৮৫৮ সালে কলিকাতার দক্ষিণ রদ! ইস্কুলের তিনি গ্রথম সহকারী 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখান হইতে অল্প দিন মধ্যে তিমি বরিশীল ইন্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হন। বরিশামে প্রায় এক বংসর কাল থাকিয়! কৃষ্ণনগর 
কালেজের ইস্কুল বিভাগে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পৈতৃক 
বাসস্থান কৃষ্চনগরে বাস করিতে লাগিসন। এখান হইতে ছুই বৎসরের 
অবসর লইয়া স্বাস্থালাভের, জন্য ভাগলপুরে বাম করেন। সেই/খান হুইতে 
কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পেনশন পাইবার প্রার্থনা করেন। অভিপ্রায় 
ছিল শেষ ভীবন" নগরে অতিবাহিত ক্ষরিবেন। কিন্তু নানা* কারণে 
* তাঁহাকে কষ্চনগরে ফিরিয়া মাসিতে হইল। ইতিপূর্বে কৃষ্ণগরের অন্তর্গত 
বেলেডাঙ্গা নামক পল্লিতে* যে নুতন গৃহ নির্মাণ কৃরিয়াছিলেন তাহাতে 
বাহ করিতেন। পরে মাুলেরিয়৷ জরের তাড়নায় ১৮৮* সালে সপরিবার 
কনিকাডায় আদিয়া বাড়ী 'ভাড়া করিয়া, রহিলেন। অবশেষে তাহার মধ্যম 
পুত্র শ্রীমান শরংকুমার লাহিড়ী 'কলিকাতার বাড়ী প্রস্তত হইলে তাহাতে 
ছুই বতমর বাস করিয়া তিনি লোকান্তের প্রাপ্ত হইলেন। ** 
২। তিনি উত্তরগাড়ার ইন্থলে' নিযুক্ত হইবার*্পর নবনীপ নিবাসী 
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য মহাশএ২উলশ্রেণীর ' * ছাত্রবৃত্তি পরিত্যাগ 
ফরিয়। সামান্ত বেতনে এ স্কুলে ঘিতীয় সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
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করিলেন। রামত্ন্ু বাবুও তাহার অনুরূপ সহকারী পাইলেন। ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের তাহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা,ও তক্তি ছিল। ইস্কুলের উন্নতি 
সাধন জন্য তাঁহার! ছুই জনে কত চিন্তা করিয়াছিলেন ও প্রয়াস পাইসছিলেন 
তাহা প্রকাণ নাই। এ সময়ে ইস্কুলে শ্রায় ২ ৫* ছাত্র ছিল। প্রতোক ছাত্রের 
নাম, বাড়ী, অভিভাবক কে, তাঁহার অবস্থা কেমন, এ সকল স্বমাচার অল্প 
দিনের মধ্যে রামতন্থু বাবু অনুসন্ধান করিয়া! জানিরী লইয়াছিলেন 1» 

৩। আমর! যে কালে ইস্কুলে পড়ি, তখন ফুটবল, ব্যাটবল, গিমন্তািচি 
প্রভৃতি খেলা ছিল না। কিন্তু অঙ্গ চালনার উপযোগী জন্ত প্রক?র থেলা 
অনেক ছিল। নুণকোট আর কপাটী বেণী চলিত। ইস্কুল বসিবার 
পূর্বে কিন্বা। টিকিনের সময়ে ইস্কুল ভূমিতে খেলা হইতেছে দেখিলে 'রামতঙগ 
বাবু প্রায় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন ; এবং মধ্যে মধো ,তাহাকে হার 
জিতের মীমাংসা করিয়৷ দিতে হইত । 

৪। উত্তরপাড়ার ইস্ুল বাটার উপরতলে রামতনু বাবু থাকিছেন”। নীচে 
ইস্কুল হইত। পাঠের. সময় কোন ঘরের দরজা বন্ধ থাকিত না 
কিন্ত সকল কেলাশের পাঠ সুচার রূপে চলিত। কোন কেলাঁশ হইতে 
একটু গোলমালের শব্ধ তীহার কাণে গেপপে অমনি আপন স্থান হইতে 
উঠিয়া, সেখানে বাইয়া 'ফাড়াইবা মাত্র সব স্বশৃঙ্খল হইয়া বাইত। পাচ 
ঘণ্টার মধ্যে তাহার এফ মুহ্র্তও, বিশ্রাম থাকিত না। সমন্তক্ষণ সম- 
ভাবে মনোযোগী থাকিতেন।' ইস্কুলের বালকগণকে যেন তিনি মুঠোর ভিতর 
রাখিতেন। ইস্কুলগৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেই বোধ হইত”যে এখানে 
একটযাপ্মহৎ কার্য সম্পান্দিত হইক্তেছে। 

৫। আহারের পর মানসিক চিন্তা' অস্বহযকর, এই জন্ত ইস্কুল বসিলে 
ছাত্রদের প্রথমে হন্তলিপি লিখিবার নিয়ম কক্রিয়াছিলেন;) এই সঙ্গে বানান 
শুদ্ধির কার্যাও হইত। তিনি নিজে কি দর লিখিতেন, লেখার 
প্রতোক টান যেন তাহার অন্তর হইতে বাহির হইত। তাহার এত বয়স 
হইয়াছিল কিন্ত লিখিবার সময় কখনও হাত কাপিত না। 

৬। আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়া“আরম্ত হইত। পড়ার প্রথম অঙ্গ 
আবৃত্তি । ঁতক্ষণ ন+ উচ্চারণ শুদ্ধি ও যতি চ্ছেদ ঠিক হইত ততক্ষণ আবৃত্তি 
করিতে হইত। তিনি নিজে ুধর্টু বার আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে ক্রটা 
করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তাহার আবৃতি-গুণে আমাদের রোধ 
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গমা হইয়া ধাইত। আবৃত্তির পর. পাঠের বাখা। আরম্ভ হইত। শব্দের 
প্রতি-শব বলিতে পারিলে বাখা। হয়, না। প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠের 
অর্থ বলা হইত। তার পর প্রশ্ন দ্বারায় লেখকের ভাব ছাত্রগণের হদয়ঙ্গম 
করিবার “চেই্| করিতেন। তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের আনুসঙ্গিক 
যাহা কিছু" থাকিত সে সমস্ত আলোচিত হইত। সময়ে সয়ে এত ভিন্ন 
ভিন্ন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত্ত হইত যে অবশেষে চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে 
হইত আমরা কোন কোন পথ দিয়! পর্যাটন পূর্বক পাঠ্য বিষয় হইতে 
এত দুৰে বিচরণ করিতেছি । এমন করিয়। পড়িতে গেলে বেণী পাতা শায় 
হয় না। | 

৭1 ছাত্রের যাহাতে আপন যত্বে শিখে, যাহাতে €লখাপড়ার প্রতি 
তাহাদের সরুচি জন্মে এবং যাহাতে তাহারা শিক্ষার ফল কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারে এই সকল বিষয়ে, তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বলিতেন তোমাদের 
মনঃসিংছত্কে উত্তেজিত করিতে পারিলে আমার কার্য সফল হয়। পাঠাপুস্তকের 
অতিরিক্ত ইংরাজী কৰি বরণ, কাউপর, টমসন, এবং ক্যান্বেল হইতে কতগুলি 
সুন্দর গ'সরল কবিতা বাছিয়া আমাদের পড়াইতেন। মিল্টনের কোম্স হইতে 
অনেক অংশ পড়াইয়াছিঞোন | "ছাত্রের বাহাতে ইংরাজী সাহিত্যের রসান্বাদন 
করিতে পারে এ বিষয়ে তিনি বড় যত্তুশীল ছিলেন। 'যখন তিনি কোন, কবিতা 
আবৃত্ত করিতেন তাহার মুখমণ্ডল আন্ত হইত এবং হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ 
হইত। তাহার সঙ্গে মামাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইত। কতদিন €বাধ হইত 
টিফিনের ঘণ্টা বড় শী বাঁজিয়! গেল। ছাত্রদের চির্ত' আকর্ষণ করিবার তাহার 
এক অসাধার£ শঞ্তি ছিল। যেন সকলের মন স্তরে গীধিয়া আপনার* হাতের 
“ ভিতর ধরিয়! রহিয়াছেন। মলাস্তরিক অকৃত্রিম ন্নেই এই শক্তির মূল। উত্তর 
পাড়ার ইস্কুলগৃছে প্রতিষ্ঠিত, প্রস্তর ফলকে তাহার জনৈক ছাত্র অতি বিশদ 
ভাবে তাহার শিক্ষার উ্দেশ্ব প্রকাশিত করিয়াছেন । 

৮। তাহার অধাপনার 'অগ্ভরূপ বিবর্ণ, নিয়লিখিত কয়েক ছত্রে স্পীষ্টরপে 
প্রকাশিত আছে বণিক সেই, ছত্রগুলি ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষক আরনল্ড 
সাহেবের জীবনচরিত হইতে উদ্ হত 'করিলায় ;-_ 
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অঙ্যুক্তি হয় না। | 

৯। ছাত্রগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সহিষ্ণু ছিলেন।, ঘদি ছাত্র 
প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে জ্ঞাত করিত তবে তাহার শত দোষ ক্ষমা করিতেন। 
কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না) বরং ছঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্ত 
তাহার কথা মিথা। কিম্বা প্রাবঞ্চনা জানিতে 'পারিলে তীহার বিরক্তির সীমা 
থাকিত না। রর 

১০। অধ্যাপনা এবং অধায়ন” যে, কি গুরুতর কার্ধ্য তীহার অনুগ্রহে 
আমরা তখন যংকিকিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়্াছিলাম। তখন যে একটা 
শ্রেষ্ঠতম কার্ধো আমরা নিষুক্ত ছিলাম এবং এই কাধ্য সম্পাদনের উপর আমা- 
দের ভাবী জীবনের সুখ ছঃখ নির্ভর করিবে এই ভ্ঞানও তাহার ক্রপায় কতক 
পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাঁম। 

১১। এই সময়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক "বর্তমান_ছিলেন। বারাসতে 
প্যারীচরগ সরকার, হুগলীতে ঈশানচন্ত্র' বন্যোপাধায়, বোয়াশিত্াতে 
হরগৌবিন্দ সেন এবং হাওড়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইহার! 
রামতন্থ বাবু অপেক্ষ৷ পাপ্তিত্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। কিন্তু অধ্যাপনায় 
তাহারা কেহ ভীহায সমকক্ষ ছিঃলন কিনা তাহ! সন্দেহ। শিক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্ষের/'তীহার বড় গুণগরাহী ছিলেন। 

১২। রামতর্ বাবুর অপগা্গ্না শ্রে্ঠতম হইবার আর একটী কারণ 
ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে" সর্ব! শিক্ষা দিবার জন্য কিশেষ 
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চেষ্টা করিতেন। “তিনি চিরজীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভের 
জন্ত যে প্রকার অধ্যবসায় ও আগ্রহ, প্রকাশ ক্র, তিনি জীবনের উৎকর্ষ 
সাধন জন্ত ততোধিক কঠিতেন। নিরন্তর এই উদ্দেশ্তের প্রতি, তাহার পকষয 
ছিল) এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাহার এই' আশার নিবৃত্তি হয় নাই । 

১৩। হিন্দু কালেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষান্ত উত্বীর্ণ হইয়া & কালেজে প্রথমে 
তিনি শিক্ষক? কার্ধ্য গ্রহণ করেন। তাহার মমপাঠীরা বড় "বড় কর্মে নিবুক্ত 
হইলেন। তিনিও ইচ্ছ। কৰিলে তাহাদের মত কার্ষা পাইতেন। কিন্ত স্বদেশে 
উত্তম শিক্ষকের কি গুরুতর 'অভাব তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ক্গম হওয়াতে, 
তাহা মোচন করিবার জন্ত ধন মানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অধাপনা 
কাধ্য গ্রহণ পূর্বক তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করেন ) এবং কায়মনোচিত্তে এই 
কার্ধয চিরজীবন মাধন করিয়াছিলেন । “ 

১৪। 'অদ্ধ শতান্বী গুর্বে তিনি অধাপনার যে আদর্শ দেখাইয়! বান 
তাহার কিয়দংশ আজ কাল শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত হইবার উপক্রম হইতেছে। 

১৫।, রামতন্ু বাবু দীর্ঘাকার কিন্বা থর্বাকার পুরুষ ছিলেন না, যৌবন- 
কালে বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অকালে তাহার শরীর শিথিল হইয়া 
পড়িয়াছিল+ আমাদের হাত টিপিয়া বলিতেন, 7৪) 00199 1 তাহার 
যৌবনকালের যে ছবি আছে তাহ! দেখিয়া কেহ অনুভব করিতে পারে না, 
যে ইহা তীহার ছবি, কারণ এ ছবিে তাহার বদনমগ্ডল উপর নীচে লম্বা 
দ্বেখায়। কিন্তু আমরা কথন তাহার ওরূপ চেহার1 দেখি নাই। আমরা যত 
দিন দেখিয়াছি তাহার মুখমগ্ুল গোলাকার দেখিয়াছি । চেহান্লার এত পরি; 
বর্তন অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে ঘুটিয়াছে কি না বলিতে পারি না। “কৃয়েক 
বৎসর হইল তাহার একথানি ছাপার ছবি প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে 
তাহাকে যত স্কুলাকার দেখার বস্তুত তিনি তত স্থুলাকার ছিলেন না । 

৯৬। শরীর রক্ষার জন্ত তিনি সাতিশয় যত্রবান ছিলেন। নধ্যে মধ্যে 
বলিতেন ঈশ্বর যাং। কৃপা 'করিয়ু! দিয়াচছছন তাহা! অবহেলা করিয়া কেন 
হাঁরাইব। এই যত্বের গুণে তি দীর্ঘজীবী হইয়াছিরেন এবং কোন প্রকার 
গড়ায় কখনও কষ্ট পান নাই। আহারাদি সম্বন্ধে বড় সতর্ক ছিলেন এবং খান 
সামগ্রীর দোষ গু বিবেচনার বড় বিচক্ষণ ছিলেন । শেখ বয়দ পর্ম্যস্ত ইন্রিয় 
সকল সবল ছিল। তাহার দাত একটাই পড়ে'নাই। শ্রবণশক্তি এমন 
সুপিক্ষিত ছিল যে।কোঈ শবের 'উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম হইলে বোধ হইত 


অতিরিক্ত পত্র। ৩৪১ 


যেন তাহার কর্ণকৃহরে আঘাত লাগিল। বৃদ্ধ বয়সে বালকের ন্যায় নিজ্রা" 
যাইতেন। াত্রিতে কেম ঘুমাইয়াছিলেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাদ্‌তে 
হান্‌তে বলিতেন একবারও পাশ ফিরিতে হয় নাই। 

১৭। যতক্ষণ জাগিয়! থাকিতেন কখন নিষ্বন্মী থাকিতেন না) কোন ন! 
কোন কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন।_ পত্র লেখা, [5০7 লেখ+, অভ্যাগত ব্ধু- 
গণের সহিত আলাপ করা, শিশুসন্তানদের সহিত খেল! এবং ব্লাক ও চড়াই 
পাখীদের রূটার টুকরো খাওয়ান, এমনতর একটা না একট! কার্ধ্যে ব্যাপ্রুত 
থাকিতেন। যদ্দি কোনও কর্ম করিতে অক্ষম হইতেন তবে বন্ধুগণের বিষয় চিন্তা 
করিতেন। ৬রামগ্রোপাল ঘোষ মহাশয় তাহার সহধ্যায়ী বাল্যবন্ধু ছিলেন। 
তাহার সহিত গাঢ় হৃপ্ভতা ছিল। গুনিয়াছি যে রামগোপাল বাবুর মৃত্যুশষ্যাঁর 
পাশে বসিয়া তিনি বালকের ন্যায় ব্গদিয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত মহোদয়ের 
মৃত্যুর পর তাহার সম্মানার্থ যে সভা হয় তাহাতে অনেক খিশিষ্ট ব্যক্তি 
বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে রামতন্থু বাতুর বক্তৃতা সর্বোৎকৃষ্ট * হইয়াছিল । 
রসিকরুষ্ণচ মল্লিক নামক তাহার অন্ত এক বন্ধুর উপর তাহার সাতিশয় শ্রদ্ধ! 
ও ভক্তি ছিল। তাহাকে গুরুর স্তায় দেখিতেন এবং তীহার শিক্ষক ডিরোজিও 
সাহেবের প্রশংস! তাহার মুখে ধরিত না। * 

১৮। এত লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিত। অভ্যাগত 
ব্যক্তির প্রতি তাহার ব আমায়িক ভাব ছিল। তাহাদের নাম, বাড়ী আর 
কি উপ্াক্ষে কোন স্থানে তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এত সমাচার কি 
করিয়া তাহার মনে খাকিত বলিতে পারি না। একদিন ছুই তিনটা ব্যক্তি 

' তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাহাদের দেখিয়া,তিনি একটু সপ্ন 
হইয়া! বলিলেন তোমার্দের চিনিয়াছি কিন্ত নাম মনে পড়ে না। তোমরী 
বরিশাল স্কুলে ক্লোন কেলাসে পড়িতে । তাহারা বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে | 
প্রায় ২২ বসরের পর তাহারা সাক্ষাৎ করিতে আঁমিয়াছিলেন। 

”১৯। তীহার মুখমণ্ডল সর্বদা আনন্দপূর্ণ থাকিত দেখিলে বোঁধ হইত 
যেন আনন্দ উথলিয়৷ পড়িতেছে, হৃদয়ে ধরে না। সংসারিক বেদনা তাহার 
ভাখ্যে কিছু কঙ্গ পরিমাণে. পড়ে ন্মুই।* 'অভিহৃত করা দুরে থাকুক উহা 
তাহাকে ,্পর্শও স্তরিতেঁ পারিত নী। আমি দূরে থাকিলে আমাকে পত্র 
লিখিতেন ; এক্থানি চিঠির্ষাগন লইয়া! তাহাতে প্রত্যহ থানিক থামিক 

.লিখিতেন। চারি পৃষ্ঠা পূর্ণ না হইয়া গেণে,পত্র ডারর দিতেন না। এমন এক 


৩৯২ অতিরিক্ত পত্র। 

পত্রে এই সমাচার পাইলাম_-১০০ 1২87)90007)81 0160 7936০:0%7. 
পত্রধানি কয়েকদিন ধরিয়া লিখিতেছিলেন। এক্টদিনের বিবরণে এঁ কথা 
বেখা ছি্লি। তাহার পর ছুই একদিনের বিবরণ লিখিল্লা পত্রখানি 
ডাকে দেন।” নবকুমার তাহার জোো্ঠ পুক্রু। 

২*। ইংরাজি সাহিত্যের তিনি একড্রন উচ্চতর গুণগ্রাহটী ছিলেন। 
ইদানীং নিজে পুস্তক পড়িতে পাঁরিতেন না । পড়িয়া শুনাইলে বড়* সুখী হই- 
তেন; কাব্য, নাটক, ইতিহাস, অথবা ধর্মশাস্ত্র সকল পুস্তক তাহার নিকট 
আদরণীয় ছিল। কোন মহৎ ভাব অথবা অসাধারণ সাহম কিন্বা অধ্যব- 
সায়ের বিবরণ শুনিলেই তিনি অমনি সংযত হইয়া! বসিতেন ) তাহার মুখমণ্ডল 
উজ্জ্বল হইস়্া! উঠিত; এবং সেই স্থানটা পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিতেন। 
সময়ে সময়ে ভাবে এত মোহিত হইতেন যে আর শুনিতে পারিতেন না, 
পাঠ করা বন্ধ করিতে হইত, 

২১। বৃত্যুর কয়েক মাস পুর্ববে এক দিন তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। 
সাক্ষাৎ করিতে গেলে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়! নান! প্রসঙ্গে কথোপ- 
কথন করিতেন তাহা করিলেন না। হূর্বলতা বশতঃ এরূপ কাতর হইয়া- 
ছিলেন। কি প্রকারে এ জড়তা আশু নষ্ট হয়, এই ভাবিয়৷ আমেরিকার 
স্বাধীনত1 সব্ধন্ধে চ্যাটাম সাহেবের বিখ্যাত বক্তৃতার প্রথম বাক্যটা আবৃত্তি 
করিলাম। গুনিব! মাত্র তিনি উঠিয়া বসিঞেন এবং পরবর্তী ছুই তিনটা বাক্য 
নিজেই আবৃত্তি করিয়া প্রক্কতিস্থ হইলেন; পরে আমাদের সঙ্গে জনেকক্ষণ 
ধরিয়া নানা,খিষয্বের কথ! কহিয়া বিদায় দিলেন। ূ 

২২। রামতন্গ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ কারবার জন্ত তাহার বেলেরাঙ্কার 
বাটাতে কয়েকবার গিয়াছিলাম $ সেখানে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ৬কালীচরণ 
লাহিড়ী ডাক্তার মহাশয় ও তাহার মাতৃলপুত্র একান্তিকচন্ত্র রাঁয় দেওয়ান মহা- 
শয় ছুই জনের সাক্ষাৎ লীভূ্‌, করিয্মাছিলাম। তাঁহারা কি অমায়িক লোক 
ছিলেন! চিকিৎসা সম্বন্ধে ও ওঁদেশে কালীচরণ বাবুর এমন সুখ্যাতি ছিল, যে 
লোকে ভাবিত তাহার দর্শন পাইেই রোগীর অদ্রেক রোগ আরাম হইয়া যায়। 
দেওয়ান মহাশয় যেমন সুত্রী ছিলেন তেমনি গুণবানও "াছলেন। অনেক 
যন্ধ সহকারে তিনি গীত বিদ্তা শিখিষ়্াছিক্লোন, এবং তাঁহার গাও বড় 
মধুর ছিল। অনুরোধ করিতেই তিনি গান৯উপাইতেন.। 'বঙ্গভাষায় তাঁহার 
যায প্রাঞ্জল লেখক অতি বিরল ।* কৃষ্ণনগর নিবাসী ৮ হুরিতারণ ভট্টাচার্য্য 


গতিরিজ গতর। %৮ 


মহাশয় রামতনথ বাধুর একজন ছাত্র ৪ পরম বু ছিলেন দি গুহ, 

হায় রামতনু বাবর সমস্ত স্রতাব মোচন করিতে সাধ্যমত ভ্রটা করিতেন ন।। 
ঠাহার হৃদয় বড় কৌমল ছিল। তি'ন স্বাগত আনন্দভরে জীব্লবাত্র! 
অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ৃঁ 

২৩। রামতনগ বাবু কোন প্রচলিত ধর্ম প্রদায় ভুক্ত ছিলেন ন্]। ঈশ্বরের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; এবং জীবনের প্রত্যেক কার্ধ্য তারই কার্যয 
মনে করিয়! গম্পার্দিত করিতেন । উপাসনার কোন নির্দিষ্ট স্থান অথবা সমস 
ছিল না। তাহার উপাসনার মন্__ 

মন রে ** 030৮ 11959 
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২৪। যখন উত্তরপাড়ার ইস্কুলে নিষুক্ত হন তাহার পূর্বে তিনি.ঘজ্ঞোপবীত 
পরিত্যাগ করেন । এই ব্যাপারে তাহাকে সামান্ত যন্ত্রণা সহা করিতে হয় নাই । 
একদিকে পিতামাতা, কুটুম্ব স্বজন এবং সমাজ; অপরদিকে কর্তবাকর্ম্ম ৷ - দুই 
দিকেই গুরুতর টান। একটা টান ছিন্ন না করিলে আর রক্ষা নাই। এই সঙ্কটে 
পড়িয়া কোনদিক আশ্রয় করিবেন তাহা স্থির *রিতে, তীহাকে কি দারুণ 
প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল তাহ! আমর! অনুভব করিতে পারি না। কারণ অর্ধ 
শতাবী পূর্বে সমাজ-বন্ধম অতিশয় দৃঢ় ও নিষ্ঠুর ছিল। কোন ব্যক্তির মাচার 
ব্যবহারে শুলমাত্র বাতিক্রম লক্ষিত হইলে, তিনি অপর দাধারণ সকল লোকের 
বক্র দৃষ্টিতে পড়িতেন। * এমন সময়ে কর্তবোর উপরোধে, পিতাগ্রতা ও সমা- 
জের "টান ছিড়িয়া সর্ব উপহাদ।স্পদ হইন্না, কুটুধ স্বজনের চক্ষুঃশূল হইয়া! এবং 
দাস দাসী বর্জিত হইয়া সংসারযাত্রা! নির্ববাহ করা, অপীম সাহসের কার্য্য তাহার" 
সন্দেহ নাই। এমন সংগ্রাম সকলের ভাগ্যে ঘট্রে না । ধাহাদের ঘটে তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়! মৃতপ্রায় হইয়৷ জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন। 
অর্নেকে সন্ধি স্থাপন করিয়া! কৃত্রিম শাস্তিলাতে প্রবোধিত হন। অবশেষে 
অনেক মর্মান্তিক বেদন! সহ করিয়! রামতন্ু বাবু সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন । 
সত্যের এবং কর্তধ্যের জয় হইল, তিনি শাস্তিলাভ করিলেন। 

২৫. বজ্ঞোপনীত ত্যাগ করা তাহার ইষ্মস্ত্রের অন্থুরূপ কার্ধ্যই হইযাছিল। 
*])0 ঘা 19771176৪00 1:০৬ 0৪ 7980 6০ 0০00.৮ এই মন্ত্রে উভিত 
কার্য তাহার জীবনের প্রতিদণ্ডে সম্পাদিত হইত ৬ 


ও 


৩৪৪ অতিরিক্ত পর্র। 
২৬। প্রকান্ঠে তাহার জীবন যেন একটা তরঙ্গ-শূন্ত আোতগ্বতী যৃছ্মন্দ 


গমনে সাগর গর্ভে প্রবাহিত হইতেছিলু। কিন্ত ছার সচিতিতা কিরূপ দারুণ 
সংগাষ চলিয়াছিল, কিরিপ অধাবসায় ও দৃঢ়তা অথচ সহিষ্ততা সুংকারে, তিনি 
মনোরৃতি গকলের প্রশমন ফরিয়া তাচাদিগকে সবর্থা কর্তবোর পথে প্রণত 
করিতে পারেয়াছিলেন, তাহা অনুভব করা হকঠিন। অস্তরে এরূপ আলোড়িত 
হয়াও, তিনি সর্বদা কালেচিত আনন্দ ও আশীপূর্ণ হয়ে ধরবতারার ভার 
বিচলিত থাকিয়া, চির-জীবন ইছমস্ত্ের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। 

২৭ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহার জীবনচরিতের সামান্ত আভাস মাত্র । 
আক্ষেপের বিষয় এই যে ইহার মহত্বের সহস্রাংশের একাংশও বুঝিতে পারি- 
নাই এবং বৎকিঞি ধাহ অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহার শতাংশের এক 
অংশও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলাম ন! । 

২৮। 'খন দেশে পুরাতন কুপ্রথা সকল তিরোহিত হইবে, যখন মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তি সনন ঘোর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, তখন “9 81911 চা 
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বয় রায়তন্ লাহিড়ী মহাশয়ের 
জীবনে ঘটনাবলী । 
সী? 
রামতনু ঠাছিড়ী__না, ২৯, মাতীমহুকুল -২২-_-২৬, বিস্তার ২৯, ৩৯) 
কলিকাতা আগমন ৪১, হেয়ার সাহেবের নিকট গমন ৪৫," হেয়ারের স্কুলে 
প্রবেশ, ৪৬, সহাধ্যাযী, ৪৯, বিদ্যালঙ্কারের বাসায় অবস্থান ৫০, পিতার মাডুল- 
পুত্র ব্লামকান্ত খঁ! মহাশয়ের আলয়ে স্থিতি ৫১, দ্বিগন্থর মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব ৫১, 
হিন্দুকালেজে প্রবেশ ৮৬, হিন্দুকালেজের সহাধায়ীগণ ৮৭, জোইতাত ঠাকুরদা 
লাহিড়ীর গৃহে অবস্থিতি ৯৩, ছাত্রবৃতি লাভ ৯৩, ওলাউঠ! রোগে আক্রান্ত ৯৪, 
হিন্দুকালেজে শিক্ষকতা গ্রহণ ১৪৮, শ্ঠামাচরণ সরকারের লহিত বন্ধুত্ব ও 
একত্র অবস্থান, ১৪৯, ভ্রাতৃন্নেহ ১৫০,১৫১, বন্ধুবর্গের সহিত রামগোপাল 
ঘোষের গৃহে সংগ্রসঙ্গ ১৫৫, হেয়ারের বিযোগে শোক ১৬৬, স্বাভাবিক বিনয় 
১৬৭, জোষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্তরের মৃত্যু ১৭৩,১৭৪, তৃতীয়বার দার পন্রিগ্রহ ১৭৪, 
মাতার পীড়া, মাতৃসেবা, মাতার স্বর্গারোহণ ১৭৫, দ্বিতীয় শিক্ষক হয়া 
কষ্জনগরে গমন ১৭৫, বদ্ধবর্গের উপহার, ১৭৫, অব্যাপনার প্রনালী ১৭৬, 
তত্ববোঁধিনীর সম্পর্কত্যাগ, ১৮০, কঞ্চনগরে নানাবিধ আন্দোলন, মনোকষ্ট, 
হেডমাষ্টার হইয়া! বর্ধমানে গমন, ১৮৬, উপবীত পরিত্যাগ ১৯৪,১৯৫, 
তজ্ঞন্ত সামাজিক নির্ধ্যান, ১৯৬, উত্তরপাড়া স্কুলে গমন, ১৯৬, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বন্ধুত্ব ১৯৭, কন্ত| লীলাবতী ও ইন্দুমতীর. জন্ম, ২০৬, স্কুলের 
ছাত্রগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির. নিদর্শন, প্রত্তর-ফলক, ২০৭; বারাসাতে বদৃজি, 
হুইন্ঈ! গমন, কর্তব্যান্ুরাগ ২১৩, দ্বিতীয় বার রুষ্ণনগর কলেজে গমন, ২৪১, 
রসাপাগ্লা স্কুলে " শিক্ষকতা, পাঠনার রীতি ২৪১,২৪২, তথা হুইতে 
বরিশ্বাল *হেডমাষ্টার হইয়া গমন ২৪৩, পুনরায় কৃষ্ণনগর আগমন ও পেন্সন্‌ 
লাভ; কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ আলফ্রেড, ন্মিথের মন্তব্য, 
২৪৩, প্রফেসার উমেশচন্্র দত্তের প্রতি শ্রদ্ধী ২৪৫, পিতা রামকষ্চ লাহিড়ীর 
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